






| জব্ন। ও তুলন! । | 

শ্রীরাজেক্্র নাথ ঘোষ 
প্রণীত । 

সস রথ নর, পি... 

১২, ১৩ গোপালচন্দ্র (নয়োগীর লেন, বাগবাজার, 

উদ্বোধন কাধ্যালয় হইতে 
ব্রহ্মচারী কপিল কর্তৃক 

প্রকাশিত । 

কলিকাত। 
১৮৩২ শকাক। 

মূল্য ২২ টাক। 









নিবেদন। 

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সকলের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়ঃ তাই আজ আমারও 
ইচ্ছ। পূর্ণ হইল। আমার বড় ইচ্ছ! হইয়াছিল বেদাস্তাচার্ধ্য আচার্য 
শঙ্কর ও রামান্থজের জীবন-চরিত তুলনা! করিব, আজ তাই এই-. 
“আচার্য্য শঙ্ষর ও রাষানুজ” প্রকাশিত হইল। 

আমার এরূপ ইচ্ছার হেতু আমার বাল্য-সুন্ধৎ পরম শ্রদ্ধাম্পদ 

শ্ীযুক্ত স্বামী গুদ্ধানন্দের উৎসাহ । বাল্যকাল হইতে আমার বেদান্ত- 

শীন্ত্রের গ্রতি অনুরাগ জন্মে, কিন্ত ইহার সত্যে মততেদ দেখিতে 

পাইয়া ইহার মীমাংসায় জঙ্জ আমার হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হয়। এইরূগে 
রহ দিন অতীত হইলে গত ছুই বৎমর পূর্বে, একদিন আচার্যযদ্বয়কে 
তুলন! করিয়া বেদান্তের সভ্য নির্ধারণ করিবার এই উপায়টী উদ্ভাবন 
করি এবং একটী ক্ষুদ্র গ্রবন্ধ লিখিয়। “উদ্বোধনে” প্রকাশের জন্ত মম্প- 

দক স্বামী শুদ্ধানন্দকে শ্রবণ করাই। বন্ধুবর ইহা! গুনিয়া প্রবন্ধটার 
নৃতনত্ব সম্বন্ধে আমাকে আশাতীত প্রশংসা! করেন, এবং আমি তাহার 
এ্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া ইহাকে একটা কত গ্রন্থে পরিণত করিবার 
প্রপ্তাব করি & বন্ুবর তাহাতেও আমাকে ততোধিক উৎসাহিত করি- 

এলেন এবং উদ্বোধনের পক্ষ হইতে তিনিই ইহার প্রকাশের তার গ্রহণ 
করিড়ে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্ত গ্র্থ শেষ হইবার পূর্বেই ঘটনাচক্রে 
জাঁমি ভ্রমণ ব্যাপারে ব্যাপূত হই এবং বদ্ধুবরও মঠের অন্ত কার্ষ্য 
ব্রতী হইয়! পরম শরদ্ধাম্পদ স্বর্গীয় বিবেকানন্দ স্বামীজীর সহযোগী শ্রীযুক্ত 
সারদাননদ স্বামীজীকে উদ্বোধনের মম্পাদন-ভার গ্রদান করেন। অতা- 
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পর বৎসর বধি ভ্রমণাস্তে আমি কলিকাতায় জাসিয় গ্রন্থানি সম্পূর্ণ 

করি এবং বন্ধুবরের মত গ্রহণ করিয়া গ্রকাশার্থ শ্বামীজীকে উহ! প্রদ 
শন করি। অমির-স্বভাব দ্বামীজী গ্রস্থথানি দেখিয়া আমার বন্ধবরের 
ন্যায় আমাকে উৎসাহিত করিলেন এবং পরে তীাহারই যত্ধে উদ্বোধন 
কার্য্যালয় হইতে ইহা প্রকাশিত হইল। 

জীবনী-তুলনার প্রধান উপকরণ--জীবনী সম্বন্ধে অভ্রান্ত জ্ঞান ; এ 

জন্য এ গ্রন্থ প্রণয়নে আমার যাহা অবলম্বন তাহা পূর্বেই বল! ভাল। 

আচার্য্য শঙ্ষর-জীবনীর জন্ত আমি যাহ! অবলম্বন করিয়াছি 
তাহা এই $--- 

প্রথম--মাধবাচার্য্য বিরচিত সটীক সংক্ষেপ-শঙ্ষর-জয়। 

দ্বিতীয়-_ প্রাচীন শক্ষর-বিজয়ের কিয়দংশ | 

ভৃতীয়--চিদ্িলাচষতি বিরচিত শক্ষর-বিজয়-বিলাস। 

চতুর্থ_অনন্তানন্দ গিরি বিরচিত শঙ্কর-দ্বিখ্থিজয় । 

পঞ্চম-_ শক্করের জন্মভূমিতে প্রাণ্ড শঙ্করের কোন জাতি পঙ্ডিত 
বিরচিত শঙঞ্কর-চরিত। 

বষ্ঠ--সদানন্দ বিরচিত শঙ্কর জয়। এবং 

সপ্তম-_ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয় আমার শঙ্কর-চরিত 
অনুসন্ধানের কল। 

আচার্য রামান্থজ জীবনীর জন্ত যাহা! অবল'খন করিয়াছি 
তাহা। এই ;__ 

অষ্টম- অনন্তাচার্যা বিরচিত প্রপরামূত । 
নবম-_বার্তাষাল!। 

দশম-_পঙ্ডিত শ্রীনিবাস আরাঙ্গার বি, এ, বিরচিত, ইংরাজী 
ভাষায় লিখিত রাষানগুজ-জীবনী ও উপদেশ নামক গ্রন্থ। 



একাদশ--প্রীয়ু্ত রামকঞ্ানন্দ শ্বামী লিখিত “উদ্বোধন” পত্রিকায় 
প্রকাশিত শ্রীরামান্থজ-চরিত। 

ধাদশ-_-পঙিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয় বিরচিত রামান্থজ 
চরিত। 

ব্রয়োদশ-_-আচার্য্যের, দেশ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া! আমার রামান্ুজ 

চরিজ্র অনুসন্ধানের কল। 

উপরি উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথম মাধবাচার্ধ্য বিরচিত সংক্ষেপ 

শঙ্কর-জয় গ্রনথধানি, খৃ্ীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত। লোকে সাধা- 

রণতঃ ইহার গ্রন্থকারকে বেদ-ভাষ্যকার বিখ্যাত সায়ন-যাধব বা 
বিশ্ববিশ্রুত বিস্ভারণ্য স্বামী বলিয়! বুঝেন । কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে যে সকল 

প্রম-প্রমাদ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহ! দেখিয়া মনীষী সমাজ 
গ্ন্থকারকে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়! অন্থমান করেন । কলতঃ সম্প্রদায় যধ্যে 

এই গ্রন্থ খানিই আচার্যয-জীবন সন্বষ্ধে এখন একমাত্র প্রামাণিক 
বলিয়৷ বিবেচিত হয় । 

_ দ্বিতীয় গ্রন্থানি সম্পূর্ণ পাওয়৷ যায় না। কিন্তু এই গ্রন্থধানি 
অবলম্বন করিয়া! মাধবাটার্যয উক্ত সংক্ষেপ-শক্কর-জয় রচন] করিয়া- 
ছেন। শুনাধায় শক্করের এক শিষ্য শঙ্ষরের দৈনন্দিন ঘটনা] নিত্য 
লিপিবদ্ধ করিতেন। কেহ বলেন ইনি শক্বরের প্রধান শিষ্য পল্সপাধ, 
কেহ বলেন, তির্ণন গিরি ব! তোটকাচার্ধ্য। যাহা হউক ইহার যেটুকু 
প্ওয়] যায়ঃ তাহ! আচার্ষ্যর দিখিজয়ের কিয়দংশ মাত্র, এবং তাহাতে 

কোন ন্ত্রম *্বা অসঙ্গতি দেখিতে পাওয়! না। মাধবীয় সংক্ষেপ 
শঙ্কর-জয়ের ১৪শ অধ্যায়ের টীকায় চীকাকার ধনপতি সুী ইহার 
প্রায় ৮** শত,ল্লোক উদ্ধ,& করিয়াছেন। 

তৃতীয়--ধনপতি স্ুরীর ধথান্থসারে এখানিও সাক্ষাৎ শহ্ষর-শিষ্য 



রচিত; কিন্ত আমাদের বোধ হয়, ইহার গ্রন্থকার চিদ্িলাস যতি 

শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন। ইহ! এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ইহাতে 
অতিশয়োক্তি বড় অধিক । 

চতুর্থ-এ গ্রন্থের গ্রন্থকার নিজেকে সাক্ষাৎ শক্কর-শিষ্য বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছেন । কিন্তু অনুসন্ধানে জান! গিয়াছে, ইনি মাধবাচার্ষেযর 
পরবর্তী লোক। কারণ, ইনি মাধবাচার্যের অধিকরণ-মালার গ্লোক 
উদ্ধত করিয়াছেন । তবে এ গ্রন্থের মূল, উক্ত প্রাচীন-শঙ্কর-জয় ; কারণ 
তাহার শ্লোকাবলী গ্রন্থ মধ্যে উদ্ধত দেখ! বায়। 

পঞ্চম-_এ গ্রন্থখানি দেখিয়! ইহাকে 8€ শত বৎসরের প্রাচীন 

বলিয়া! বোধ হয়-_কিন্ত কবে কাহার দ্বার৷ রচিত তাহ] বল! যায় না। 

তবে গ্রন্থকার শক্বরের জাতিকুল-সভূত একজন পঙ্ডিত। ইহা শর্ধচরের 
জন্স্থানে তাহার এক জাতিকুলের পঞ্ডিতের গৃহে অতি যদ্ধে রক্ষিত 

ছিল, বহু কৌশলে ইহা সাধারণের জ্ঞানগোচর হইয়াছে । 
বষ্ঠ- এথানি অধৈতসিদ্ধি-সিদ্ধান্ত-সার-রচস্তিতা৷ সদানন্দ মাধবা- 

চার্য্যের সংক্ষেপ-শঙ্কর-জয় গ্রন্থের অনুকরণে রচনা! করিয়াছেন । ইহা!" 

আধুনিক গ্রন্থ | 
সগতম-_যাবতীয় বিখ্যাং+বেদান্তাচার্যের ইতিবৃত্ত সংগ্রহার্থ আমি 

আজ ৭ বৎসর পূর্বে দক্ষিণতারতে গমন করি। তথা বতই 
অনুসন্ধান করি, ততই দেখি আচার্ধ্গণের জীত্নচরিত ঘোর 
অন্ধকারে আচ্ছব্র-কালের করাল কবলে এক প্রকার বিলুণ। 

জন্মকালঃ জন্মস্থান, পিতৃমাতৃকুল, এবং চরিত সম্বন্ধে' ননা যত- 

তেদ,নান। মতান্তর । একের কথ বিশ্বাস করিলে অপরটী অসর্ভব হয়। 
কলতঃ তগবৎ কপার জামি হতোগ্ম হই নাই, তদবধি সমগ্র ভারত 

ভ্রমণ করিয়া আচার্য্য শঙ্করও বামান্ুজ যেঁষে স্থানে পদার্পণ করিয়া- 
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ছিলেন প্রায় সর্বত্রই গষন করিয়! তত্রত্য তাহাদের কীন্তি ব৷ স্বতি 
চিহ্নাি দর্শন এবং প্রচলিত প্রবাদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিরা আমিতেছি। 

এজন্স আমার পরিশ্রমের ফল এই গ্রন্থের উপকরণ রূপে অবলম্বন 

করিয়াছি। 

অষ্টম--এই গ্রন্থথানি আচার্য্য রাষান্থজের জীবনী। এখানি 

রামান্থজের অনতিপরে রচিত হয়, রামান্জ সম্প্রদায় মধ্যে ইহাই 
সমাধিক সম্মানিত। 

নবম--বাত্া মাল! । ইহা গুনিয়াছি,আচার্য্যের জীবদ্বশাতেই রচিত 

হুয়। সম্প্রদায় মধ্যে ইহহারও আদর যথেষ্ট । 

দশম-_প্রীনিবাস আরাঙ্গার বি, এ, প্রণীত । এ গ্রন্থথানি ১১খানি 
আচার্যয-জীবন-চরিত-অবলম্বনে আচার্য্যের শ্বদেশীয় লোকের দ্বার! 

রচিত । গ্রস্থকারের ভূয়োদর্শন, সাবধানতা। ও সত্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয়। 
একাদশ-_উদ্বোধনে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত স্বামী রামকফণানন্দ লিখিত 

জ্ীরামান্ধজ চরিত । এখানি বদ্দিও প্রপন্লামূত অবলম্বনে লিখিত, তথাপি 

ইহ স্বামীজীর বহুকাল মাদ্রাজে অবস্থান ও বহু গবেষণার ফল। বঙ্গ- 

ভাষায় রামান্ুজ-জীবনী প্রকাশ ইহাই বোধ হয় প্রথম উদ্ভম। 
ঘ্বাদশ-_ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের রামান্ুজ চরিত । এখানি 

বঙ্গভাষায় পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়| শাস্ত্রী মহাশয় বহু গ্রন্থ 
আলোচনা করিয়া পুত্রী এবং দাক্ষিণাত্য ভ্রষণ করিয়া রামানুজ 

সম্প্রদ্দায়ের প্রধান পঙ্ডিতবর্গের নিকট বহু অন্থসন্ধান পূর্বক ইহা 
, লিখিয়াছেন। 

রর্জোদশ।-_পুর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
উপরি উক্ত উপাদান অবলম্বনে এই গ্রন্থথানি রচিত হইল, কিন্তু 

আমি যে অত্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা ভাবি না! 
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কারণ, উপরি উক্ত কোন গ্রন্থই যথার্থ বিষয় বর্ণনা! করিতে সক্ষম হয় 
নাই। শক্র মিত্রের স্ততি-নিন্দা, প্রবাদের পক্ষ সঞ্চার) কালের সর্ব- 

সংহারপ্রবত্তি হইতে সত্য উদঘাটন কর! বড়ই হুরূহ। তবে ইহাও 
নিশ্চিত যে ইহার মধ্যে সত্যও বহুল পরিমাণে আছে; এবং চেষ্টা 
করিলে এখনও অনেক বিবাদের স্থল মীমাংসিত হইতে পারে। কিন্তু 

এ মীমাংসার জন্ত আমি এ গ্রন্থে সম্পূর্ণ চেষ্টা করি নাই। সমগ্রতাবে 
জীবনী তুলনার জন্ত যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু লইয় এই গ্রন্থের প্রথম 
ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সঙ্কলন করিয়াছি, তবে বামান্ুজ সম্বন্ধে মততেদ 

গুলি পাদটাকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি । শন্বর সম্বন্ধে কেবল প্রয়োজনীয় 

স্থলে অনুরূপ পন্থা অবলদ্বিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে মতভেদ এত 
অধিক যে, তাহার জন্য পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন প্রয়োজন বোধ করি। তগ- 

বানের ইচ্ছ। হইলে এরপ গ্রন্থ যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে । 

আার্য্যদ্বয়ের অলৌকিক শক্তি বা তাহাদের সম্বন্ধে যে অতি- 

প্রাকৃত ঘটনাবলী আছে, আমি তৎসম্বন্বে কোন রূপ অন্কথা করি 

নাই। প্রত্যুত সে গুলিকে লইয়াই এ তুলন! কার্য সমাধ। করিয়াছি । 
কারণ, এ বিষয়ের সম্ভবাসস্ভবের বিবেচনার ভার আমার বিবেচনায় 

নলনাকাগার না গ্রহণ করাই ভাল। 

এ গ্রন্থে তুলনার নিয়ম, উপকরণ-সংগ্রহ এবং বিষয়-বিন্তাসের ভার 

আমি গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু সিদ্ধান্তের ভার পাঠকবর্গের হস্তেই 
স্তত্ত হইয়াছে। ? 

এ কার্যে আমি কাহারও পন্থা! অনুসরণের সুযোগ পাই নাই। 
স্থতরাং পদে পদে পদস্থলন হইবার কথ!।। সহ্ৃদয় পাঠকবর্গ:যদি 

কপাপরবশ হুইয়। আমার ক্রটী সংশোধন কগ্রিয়! দেনঃ তাহা হইলে 
চিন্ন বাধিত হইব। 
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কোঠী বিচার, অনেকে বিবেচন! করেন, চরিআজাদি জানের পক্ষে 
একটী উপায়, এজন্ত হুর্য্য-সিদ্ধান্ত জন্ুসারে জাচার্য্যতয়ের কোঠী 

প্রস্তত করিয়। দিয়াছি। ইহাতে কয়েকচী মততেদ মীমাংসা এবং 

কয়েকটী নূতন কথা জানা গিয়াছে । 
এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার বন্ধু বান্ধব ও শুভাকাজ্ষীগণ আমাকে 

আশাতীত সাহায্য করিস়াছেন। কোটী প্রস্তত-কার্ষ্যে আকুমার 

ব্রহ্মচারী, স্থুপঞ্ডিত,তগবচ্ছেবাপরায়ণ, বাল্য-সুহৎ শ্রযুদ্ঞ বিমলাপ্রসাদ 

সিদ্ধান্ত সরম্বতী; ফল-গণনা-কার্ষ্যেম্বধর্্মনিষ্ঠ-হোরাবিজ্ঞান-রহম্ত-কার 

সুপণ্ডিত প্রীনারায়ণচন্জ জ্যোতিভূধিণ, এবং স্বর্গায় ভারত বিখ্যাত 
জ্যোতিবী শ্রবুক্ত বাপুদেব শাস্ত্রীর পৌত্র শ্রীবুক্ত যছুনাথ শাস্ত্রী, 
'আমার প্রধান সহায়। শ্রদ্ধাম্পদ, বাগীপ্রবর, প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত অতুল 
কৃষ্ণ গোশ্বামী মহাশয় গ্রস্থখানির প্রায় আস্ভোপান্ত দেখিয় দিয়াছেন । 

, বিচারের নিরপেক্ষতা-রক্ষার্থ সহৃদয় ও হুগ্ষদর্শী প্রযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দত্ত 

মহাশয় (হাইকোর্ট বেঞ্চক্লার্ক ) বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং 
কতিপয় প্রাসপ্িক বিষয়ে শ্রদ্ধাম্পদ প্রতুপাদ শ্রীযুক্ত বলাইঠাদ 
ঠোম্বামী মহাশয় এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত রসিক চন্দ্র চক্রবস্তা মহাশয় 
আমাকে" যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়াছেন। ইহাদের নিকট আমি চির 

কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। পরিশেষে যিনি উপকারের 
প্রত্যুপকার, আকাঙ্ষা করেন না ধিনি নান! প্রকারে আমাকে 
অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ করিয়াছেন, আমি কৃতজ্ঞতাগ্রকাশ করিলে 
ধিনি আপ্রিয় বোধ করেন সেই মিত্রবরের উদ্দেশে আমি ভগবানের 
দিনিকট তাহার সার্বাঙ্গীন মঙ্ললকামন! করিতেছি । 
১ল ফন্তধণ ১৮৩২ শকাক 

কলিকাতা। সিহকারি 
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উপক্রমণিক!। 

জীবনী তুলনার প্ররোে%শ। 

আচার্ধা শঙ্কর ও রামানুজের জীবনী তুলনা! কর! এই গ্রন্থের উদ্দেস্তা। 
কিন্তু কেন ডুলনা করিব, যতক্ষণ না বুঝিতে পার! যায়, ততক্ষণ ইহাতে 

প্রবৃত্তি হইতে পারে ন! ; স্থৃতরাং সর্বাগ্রে ইহার প্রয়োজন অবগত হওয়া 

আবশ্যক। 

আচার্ধয শঙ্কর ও রামানুজের জীবনী তুলন! করিতে পারিলে মানব- 
জীবনের যাহা! চরম লক্ষা, সে সম্বন্ধে ছুইটা বিভিন্ন মতের একটা মত স্থির 
করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হয়, জীবনের একটী সর্বপ্রধান সমস্যার 
একটা মীমাংসা! করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
“অনেকেই অবগত আছেন, জগতে বত প্রকার মুখের উপায় আছে, 

তমধ্যে বেদান্ত-শান্রপ্রদর্শিত উপায়ই গ্ররুষ্ট উপায় । বেদাস্ত-শান্ত্" 
প্রদর্শিত সখ অক্ষয় ও অনন্ত, ইহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় হুঃখের মুখ 

ুদখিতে হয় না,_-একথা ধে কেবল যুক্তিসাহায্যে বুঝিতে পারি তাহা! 
নহে, ম্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের পূর্ববপুরুষগণ এইপথে চলিয়৷ 
চরিতার্থ হইয়! গিয়াছেন। ইহার সভ্যতা তাহার! প্রতাক্ষ করিয়া মুক্ত 
কে জনসমধজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহা! তাহাদের বৃ্ধীশ্রিয়ের 

 উদ্দা্ শৌর্ধযপ্রকাণ নহে যে, শ্বপ্রকাশকে প্রকাশ করিতে যাইয়াহৃরধ্যা- 
লোকে দীপালোকের ন্তায় হীনপ্রভ হইবে! ইহা! তীহান্দের উপর ভগবং- 
কপার বলে গ্রমন এক অ্তবস্থার ফল, যে অবস্থায় মকলই একই কালে 
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জানিতে পারা যায়। ইহা সেই সকল-কল্যাণ-গুণের আকর পর- 

প্রি পরমেশ্বরের করুণায় সেই অবস্থার জ্ঞানরত্ব-_যে অবস্থায় 

তাহার! সর্ধস্বূপ হইয়াছিলেন, যে অবস্থায় সমুদয় তাহাদের আত্মার 
অবস্থিত, এবং তাহাদের আত্মা, সমুদয় পদার্থে অবস্থিত । ইহ! সে 
অবস্থার জ্ঞান-ভাগ্ডার নহে, যে অবস্থায় আমর! একই কালে একট! 

পদার্থের একদেশনাত্র দর্শন করি, অথবা যে অবস্থায় আমর। একই কালে 

ছুইটী বিষয় জানিতে পারি নাঁ। এই বেদান্ত-শান্ত্র তাহাদেরই দারা 
গ্রকাশিত, ধাহারা যাহা! জানিয়াছিলেন, তাহা, তাহারা নিজেই হইয়া 

গিয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ, এই বেদাস্ত-শাস্ত্ব অবলম্বন 

করিয়! মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ব প্রথর্তিত নানা মত-বাদের 

মীমাংসা করিয়। গিয়াছেন। ইহাদের উপদেশ, ইহাদের মীমাংসা এই বেদাস্ত- 
শাস্ত্র অবলম্বন করিয়! ; ইহাদের কীত্তি, ইহাদের যশ এই বেদাস্ত-শান্ত্রের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই অবগত আছেন, .এ 

পথে ইহারা এতই খাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, এ পথের পথিকের 

অনেকেরই 'আদর্শ__হয় শ্রীশঙ্কর অথব! শ্রীরানান্থুজ। বেদাস্ত-শান্ত্র-প্রচারক 
যদিও এতঘ্যতীত আরও অনেক আছেন, তথাপি ত্তীহারা এই ছুই 

মহাপুরুষের মত, তত অধিক লোকের হৃদয় অধিকার “করিতে পারেন 

নাই । বেদান্ত-মত প্রচারে ইদানীং প্রথমে শ্রীশঙ্কর এবং পরে শ্রীরামানুজ 

যেখাতি লাভ করিয়াছেন, এরূপ খ্যাতি অগ্থাবধি আর কাহারও ভাগ্যে 
ঘটিয়াছে কিনা জানি না। ইহাদের যেমনি পাগ্ডিতা তেমনি সাধনা, 

যেমনি জদয়ের বল তেমনি নৃক্ষ্ষ দৃষ্টি ছিল। ইহার! যেমন, লোক-প্রিয় 
তেমনি ভগবং-প্রিয়, যেমনি ক্ষমতাবান তেমনি বিনয়ী ও সজ্জন ছি',লন। 

ইহাদের চরিত্র, ইহাদের বিদ্যাবুদ্ধি মনুষ্যোচিত ছিলনা, ৮ সবই যেন 
অলোকিক। 
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ইহার! যাহা লিথিয়! গিয়াছেন, যাহ! উপদেশ দিয়! গিয়াছেন, জীবনেও 
ভাহা দেখাইয়। গিয়াছেন। ইহাদের অলৌকিক শক্তি মনুষ্যবুদ্ধির 

অগম্য। ইহার! যে সময়ে াবিভূ্তি হইয়াছিলেন, সে সময় যেন সমগ্র 
দেশটাকে ভগবৎ-অভিমুখ্ী করিয়া! তুলিয়াছিলেন__সে সময় যেন পাপ 

তাপ সব কিছুদিনের জন্য ভারত হইতে অন্তহিত হইয়াছিল। ইহাদের সময় 
লোকেও ইহাপ্দিগকে অবতার বলিয়! জ্ঞান করিয়াছিল। ইহারা! যে “মত, 

 প্রগার করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমনি সুন্দর তেমনি স্বুযুক্কিপূর্ণ, যেমনি 
: স্বাদ়গ্রাহী তেমনি অতুল শাস্তিপ্রদ। আজ সহস্র বংসর অতীত হইতে 

; চলিল, এপর্যন্ত কেহ ইহাদের মত ভ্রান্ত বণিয়৷ বুবিতে পারিল না। 

; ইহারা যে সমস্ত সুক্ম তত্ব প্রচার করিয়। গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি অনেক 
: মনীষী হৃদয়গ্গম করিতে অসমর্থ। আজ অধিকাংশ বেদাত্ত-অনুরাগীর 
: ইহাদেরই মত আলোচা, ইহাদের উপদেশই অনুষ্ঠের। এক বৎসর নহে, 

, দ্বশ বংসর নহে, সহস্রাধিক বংসর অতীত-প্রায়, সহ সহশআ্র লোক 

. উভয়ের প্রদর্শিত পথে চলিতেছে, উভয়ের উপদিষ্ট উভয় মতেই জীবন 

ক্ষয় করিতেছে । ইহাদের ক্রিয়াকলাপ দেখিলে বোধ হয়, যেন উভয়েই 
সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উভয়েই সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের 

সাক্ষাংকার লাভ করিয়াছিলেন। আজ অধিকাংশ বেদাস্তান্ুরাগীর 

ষছারাই আদশ-পুরুষ। 
ইহারা উভয়েই এতাদৃশ মহদ্ব্যক্তি হইলেও-_উভয়েই উক্ত বেদাস্ত- 

শান্ত্রেরই অন্ুবর্তী হইলেও, আশ্চর্যের বিষয় ইহারা উভয়ে একমত 
নহেন। একট্জিন অদ্বৈতবাদী, অপর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী । একজন বলেন, 
__-একগাত্র নির্বিশেষ ব্র্গ মাত্রই সত্য, অপর সব অসত্য ; অপরে বলেন, 
_দীব ও জগৎবিশি ব্রহ্মই সত্য, জীব ও জগৎ অসত্য নহে। এক 

জন বলেন,_-ধারণ! ধ্যান সন্বাধি দ্বারা সেই তত্বে প্রাণ-মন ঢালিয়া 
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ভাহাতে গলিয়া বাও, তাহাতে দিশিয়া বাও;) অপরে বলেন,-_-ভীহার 
অসীম দয়ার কথা স্মরণ করিয়া কাদিয়া কাদিয়া বক্ষংস্থল সিক্ত কর, 
তাহার সেবা করিয়! তাহার দাসত্ব করির! জীবন ধন্ড কর। একজন 
ৰলেন,_অভিন্নভাবে ব্রঙ্গতত্বের স্বরূপত! লাতই যুক্তি; অপরে বলেন, 
--ভগবানের চির কৈক্কর্ধযই মুক্তি। একজন বলেন, জ্ঞানই মুক্তির 
সাধন, কর্ম চিত্ত-গুদ্ধির কারণ, নুতরাং কর্ম জ্ঞানের সহায় ; অপরে 
বলেন, জ্ঞান ও কর্্দ উভয়ই মুক্তির সাধন। ছইজনে অনেক বিষয়ে 
একমত হুইলেও অনেক স্থলে পরস্পরের মতভেদ আছে-_-অনেক অনৈক্য 
আছে। তাহার পর জীবনও ছুইজনের ছুই রকম। একজন জ্ঞানিশ্রে্ঠ 
শান্ত গম্ভীর ও প্রসন্ন-বদন, আর একজন ভক্তি-গদগদ-চিত্ত, ভক্ত ও 
ভগবানের সেবা! করিতে সতত ব্যাকুল,যেন তাগছার ভিতরে একট! কিসের 
প্রবল ভ্রোত প্রবাহিত। ছইজন যেন ছইটা বিভির ভাবের প্রতিমুর্তি-_. 
হুইচী বিভিন্ন মতের প্রতিনিধি । ইহাদের 'আবিরাব হইতে আজ 
পধ্যন্ত কত. কত নরনারী ইহাদের উপদিষ্ট পথে চলিল, উভয় তের 
কত মীমাংসায় চেষ্টা করিল, তবুও এ বিবাদ ঘচিল না, তবুও এ সমস্যার 
মীমাংস! হইল না। যতই কেন বুদ্ধিমান হউন না, যতই কেন বিচাক্স- 
শীল হউন না, বখনই তিনি উভয় মতের সমালোটটনায় প্রবৃণ্ত হয়েন, 
হঠকারিতার আশ্রয় গ্রহ্ণ না করিলে, তখনই তাহার বুদ্ধি সংকুচিত 
হয়৷ যাইবে। তিনি বখনই যাহার কথা গুনিবেন, তখনই তাহার 
কথা ঠিক বলিয়! স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। ইহা যেন কি এক 
মায়া, ইহা! যেন কি এক গ্রহেলিক! ! ও 

কিন্ত হায়! যাহা পাইলে আকাঙ্ষা করিবার আর কিছু থাকে না, 
যাহা পাইলে প্রাণের পিপাসা চিরতরে মিটিয়৷ যায়, যে পথে বাইলে 
আত্মপর সকলের সর্বোত্তম কল্যাণ সাঞ্িত হয়, সে পদার্থে বদি মতভেদ 
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থাকে, সে পথে হদি বিষাদ ছিসংবাদ উপস্থিত হয়, ভাহা হইলে কি 
তয়ঙবয় ব্যাপার ! যাহার জন্ত মানব ধম-জন-জীবন সকলই তুঙছ কছিন 

অগ্সিমূখে পতঙগের স্তায় প্রধাবিত হয়, যাহার জন্ত লোকে প্রাণ অপেক্ষা 

প্রি কত শত বিষয় সহজে বিসর্জন করিয়! থাকে, বাহার জন্ত লোকে 
অন্মজগ্মান্তর ধরিরা প্রয়াদ করিতে উদ্যত, তাহা বদি দেশ-কাল-পাত্রতেমে 
ভিন্ন হয়, তাহা! যদি সর্ববাদি-সপ্মত সিদ্ধান্ত ন! হয়, ভাহ! হইলে, কি 
ভীষণ ব্যাপার | ইহা অপেক্ষ! ভয়ানক প্রবঞ্চনা প্রতারণ! কি হুইতে 
পারে ? ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি কি করনাতেও জানিতে 

পারা যায়? এক জীবনের চেষ্টা নহে, যাহা! বু জীবনের বদের ধন, 

লোকে বাহার জন্য বু জীবন যাবৎ চেষ্টা! করিবার প্রত্যাশা করে, তাা 

বদি শেষে ব্যর্থ হয়, তাহা যদি কলোদয়কালে নিষ্ফল হয়, তাহা! হইলে 
কি সে ক্ষতির ইয়ত্তা করিতে পার! যায়? এমন গুরুতর ব্যাপার যদি 

নিশ্চয় না হইল, এমন মহৎ বিষয় যদি নিঃসন্ধিপ্চভাবে বুবা! ন! গেল, 
তাহ! হইলে সে জীবনের গতি কি? কিন্তু ইহা! আরও অধিক আশ্চর্যের 

“বিষয় যে, এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসার জন্ত এই ছই মহাপুরুষই জীবন 

উৎসর্গ করিয়াছিলেন; ইহাদ্দের যত চেষ্টা, যত বদ্ধ সকলই এই গুরুতর 
সমস্যার সমাধান করিবার দ্বন্ত। ওদিকে আবার দেখা যায়, িনি যতই 

কেন অল্পবুদ্ধি হউন না, যখন সেই সর্বোত্তম পদার্থের বিষয় একটা 
কিছু স্থির করিতে চাছেন, তখন তিনি প্রায়ই এই ছুই মহাপুরুষের মতবাদ 
সম্বন্ধে একটা কিছু মীমাংসা! করিয়! লইয়৷ থাকেন, ই'হাদদিগকে 
উপেক্ষ। কর্রিয়া চলিয়! যান না'। ইহাদের প্রচারিত মতদ্বয় সমাক্‌ রূপে, 

বুবিগ্কাই হউক, আর না বুঝিয্াই হউক, কেহ ৰা একজনকে ত্রাস্ত 
বলিয়। স্থির করিয়া অপরকে অত্রান্ত বণিয়৷ জান করেন, কেহ বাঁ. 
একের প্রতিণ ওাসীন্ত-প্রদর্শন করিয়া অপয়ের প্রতি শরদ্ধাহিত হেন 
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আবার কে বা অধিকারী বা অবস্থা-তেদে উভয় মতের উপ- 

যোগিত৷ স্বীকার করিয়া নিজাধিকার অনুযায়ী একের মত সমাশ্রয় 

করেন। ফলে, বিচারশীল বাক্তিমাত্রেই এই মতদ্বয়ের একটা না একটা 

মীমাংসা করিয়া লইয়া থাকেন; ছূর্বোধ বা কঠিন বলিয়া কাহাকেও 

প্রায় উভয় “মত' পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় না । বস্তুতঃ ইহা! যেন মানব- 
মনের একট! প্রক্কতিগত ব্যাপার,__ইহা যেন আমাদের শ্বভাবসিদ্ধ 

সংস্কার । 

এখন মানবের যাহা প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি, মানবের যাহ! শ্বভাবসিদ্ধ 

সংস্কার, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া! বুদ্ধিমানের কাধ্য নহে । বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি বরং তাহার প্রকৃতি, রীতি, নীতি প্রভৃতি অবগত হইয়া, তাঁহারই 
অন্ুবর্তন করিয়া পরিশেষে তাহাকে বশে আনয়ন করেন, অথবা! যাহাতে 

তাহা সুচারু সম্পন্ন হয়__যাহাতে তাহার কোন কুফল না! জন্মে, 
তদ্বিষয়ে ষত্্বান হয়েন। ক্ষুদ্র হইলেও যখন এতাদৃশ মহান্ুভব ব্যক্কি- 
গণের মত-তুলনা আমাদের প্রকৃতিগত প্রয়োজন, তখন এ কার্য 
যাহাতে যথাসম্ভব স্থুচারু সম্পর় হয়, তদ্িয়ে আমাদের যত্ববান হওয়া 

উচিত। ইহাদের 'মত' সম্যকৃ অবগত না৷ হইয়াও__ই'হাদের হৃদ্গত 

ভাব সম্যক হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হইলেও, যখন আমরা এ কার্যে প্রবৃত্ত 
হইতে সাহসী হই, ওুদ্বত্য প্রকাশ বলিয়া কোনরূপ লজ্জা বোধ করি- 
না, তখন একার্ধয যতটা নির্দোষ হয়, সে বিষয়ে বরং আমাদের মনোযোগী 

হওয়াই উচিত। আমর! নির্বোধ বা বিষয় ছুর্ব্বোধ বলিয়া আমাদের 
পশ্চাৎপদ হওয়! ঠিক নয়। ম্ুতরাং এ কঠিন সমন্তা মীমাংসার অন্ত 
আমর! পুনরায় ইহাঁদেরই পদাশ্রয় করিব--ই'হাদেরই মত সম্যক অবগত 
হইয়! সাবধানে তুলনা-কার্ধ্য সম্পর করিব। কিন্ত এ কাধ্যে প্রবৃত্ত হইবার 
পুর্বে আমর! ইহাদের জীবনী, ইহাদের য্নবতীয় ক্রিয়াকলাপ সমুদ্বার 
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পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলনা করিব। জীবনী তুলনা করিবার পর ইহাদের মত- 
তুলনা সমধিক ফলপ্রদ হইবে । কারণ, মানব মাত্রেরই জীবনের সহিত 

মতের সম্বন্ধ দেখা যায় । ধিনি যাহা করিয়া থাকেন, তাহা তীহার 

মতের সহিত সম্বন্ষশূন্গ নহে । ধিনি যে মত” প্রচার করেন, তাহাতে 

তাহার জীবনের সহিত কোন না কোন সন্বন্ধ থাকেই থাকে । মানব- 

জীবনমাত্রই ব্যক্তিগত পূর্বসংস্কার ও সঙ্গের ফল। কর্মমফণবশে 
মানব যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়। ষে সঙ্গলাভ করে, সেই সঙ্গ ও জন্ম- 

গত সংস্কার উভয়ে মিলিত হইয়া তাহার জীবন গঠিত হয়। এজন 

যে ব্যক্তি যাহা! করে বা যে মতের পক্ষপাতী হয়, তাহ! তাহার সংস্কার ও 

সঙ্গের ফল। কেবল সঙ্গ বা কেবল সংস্কারবশে মানব কোন মত-বিশেষের 

পক্ষপাতী হয় না, বা কোন করাই করে না। স্ৃতরাং তাহার জীবনের 

সঙ্গ ও ক্রির়াকলাপের জ্ঞানলাতভ করিতে পারিলে তাহার মতজ্ঞান- 

লাভের সুবিধা হইবার কথা। মত ও কর্ম যখন সংঙ্কার ও সঙ্গের 

ফল,-_সংস্কার ও সঙ্গরূপ জনক-জননীর সন্তান, তখন তাহার! পরম্পর 
সম্বন্ধ-শৃন্ত হইতে পারে না। বন্ততঃ ইহার! যেন পরম্পরে ভ্রাতৃ-সম্বন্ধে 

সম্বদ্ধ বণিতে হইবে। সংস্কার ও সঙ্গরূপ জনক-জননী এবং কর্ম্মরূপ 

সহজাতের জ্ঞান হইলে মতরূপ অনুজের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবার কথা । 
অনেকে মত ও কর্থে যথাক্রমে “কার্্য-কারণ” ও “কারণ-কার্যয” সম্বন্ধ স্থাপন 

করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সকল স্থলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ বলিয়া এ বিচার 

এ স্থলে পরিতাক্ত হইল। স্মুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, 

মতত্ঞানগ্রপাভ করিতে হইলে জীবনীজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন। তাহার 

গল্প, সাধারণ মানবে মত ও কর্মের যে সম্বন্ধ, ধর্গ্রচারক বা আদর্শ 

পুরুষে সে সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ । এক জনশুন্ত প্রদেশে কোন নিভৃত কক্ষে 

বসিয়া ধদিণকেহু বলে-_-"জগৎ অনিত্য” অথচ সে একটা কপর্দক নষ্ট হইলে 
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বন্ঘাহত হয়, তাহ! হইলে তাহার মতের সহিত তাহার ক্রিয়ার সম্বন্ধ তন 
ঘনিষ্ঠ নয় বুঝা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি সমাজের নেতা, তিনি বদি ওরপ 

জাচরণ করেন, তাহ! হইলে তাহার এই অসামগ্জস্য-রক্ষা! কয়দিন হইতে 

পারে, অথবা! তাহার এই নেতৃত্ব পদ কয়দিন থাকিতে পারে ? যদ্দি কেহ 
বলেন, “আত্মা নিত্য নির্বিকার” অথচ তিনি সামান্ত রোগবন্ত্রার বিচলিত 

হুইয়। উঠেন, তাহা হইলে কে তাহার কথায় কর্ণপাত করে, অথবা 
তাহার সে "মত কি প্রচারিত হইতে পারে ? আবার কেহ যদি এঁ কথা 

বলেন ও পরোপকারার্৫থ জীবন পধ্যস্ত সহজেই বিসজ্জ'ন করিতে প্রস্তুত 

হন-_রোগ, শোক, বিপদ, আপদ, সকল স্থলেই তাহাকে অচল, অটল, 
ধার শান্ত প্রসরবদন দ্বেখা যায়, তাহা! হইলে তাহার এ কথ! সত্য বলিয়! 

গৃহীত হইতে কি বিলম্ব ঘটে? ম্তরাং সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষ। সমাজ- 

ধস্কারক মহাত্মগণের মত ও কার্যে যথাসম্ভব এ্ক্য থাক৷ প্রয়োজন । 

সামান্ত ব্যক্তিতে একদিন যদি ইহার অভাব সম্ভব হয়, সমাজের 
নেতৃবৃন্দের পক্ষে ইহা কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না। যিনি যে 
ম্বত' প্রকাশ করেন, তাহা যদি তিনি কার্যে পরিণত করিতে না 

পারেন, তাহা যঙ্গি তিনি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া না দেখাইতে 

পারেন, তাহা হইলে তাহার “মত' কি লোকে গ্রহণ করে ? “কুরুগণ যুদ্ধে 
নিহত হইয়! স্বর্গে গমন করিয়াছেন”, ব্যাসদেবের এ কথা বিশ্বাস করিয়! 
পাগ্ডবগণ কি শোক সংবরণ করিতে পারিতেন--যদ্দি তিনি পরলোকগত 

কুরুগণের অবস্থা তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করাইতে না পারিতেন? সক্রেটিসের 

উপদেশ কি গ্রীক-যুবকগণের হৃদয় অধিকার করিতে পারিত- যুদি তিনি 
নিজ হস্তে, প্রসয়বদনে বিষপান করিয়া দেহত্যাগ করিবার ক্ষমত৷ মা 

রাথিতেন? “ভগবান্‌ সর্বময় সর্ধকর্তা, জীব নিমিত্তমাত্র' কষ্খের একথ! 

কি কেহ বিশ্বাস করিত--বদি তিনি অজ্জুনকে বিশ্বরূপ দশম করাইতে 
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নী পারিতেন? থৃষ্টের উপদেশ কি প্রচারিত হইত, বঙ্দি তিনি জুসে দেহ- 
ত্যাগ করিতে বসিয়াও মানবগণের নির্বুদ্ধিতাজন্ত অপ্রাধ ক্ষমার নিমিত্ত 
ভগবানের নিকট দয়াভিক্ষ1! না করিতেন? কেবল কথায় কি কাজ হয়? 
কেবল উপদেশে কি লোক ভূলে? কার্ধয চাই, যাহা বল! যাইবে তাহা! 
উপলব্ধি করান চাই, তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া! অপরকে দেখান চাই। 
এই জন্তই বোধ হয়, ধর্মমসংস্থাপকগণের সকলেই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন 

ছিলেন, এই জন্তই বোধ হয়, ধাহাদের তাহা! ছিল না, তাহাদের সহশ্র 
সহশ্র যুক্তিপূর্ণ বাক্য সাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। 
এই জন্যই বোধ হয়, বাহার! অসাধারণ কথ! বলেন, তাহাদের অসাধারণ 

শক্তির প্রয়োজন হয় । রাম, কষ, বৃদ্ধ, মহাবীর, মহম্মদ, চেন). এবং 

ইদানীন্ততনীয় প্রীরামরুঞ্চদেব পর্যন্তও যাহা বলিতেন, অনেক সময় তাহা! 
করিতে পারিতেন। স্ত্বতরাং এরূপেও দেখ! যায়, মত ও কর্শের সম্বন্ধ 

নিতাস্ত ঘনিষ্ঠ। 

অবস্ঠ, এমন অনেক বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে লোকে মত প্রকাশ করে, 

* কিন্তু স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করিবার অবকাশ পাইতে পারে না, এমন 

অনেক বিষয় আছে, যাহার সহিত তাহার জীবনের ও মতের কোন সম্বন্ধ 

ঘটিতেই পারে নী,কিস্তু তাহা হইলেও যাহা! আত্মা-সন্বন্বীয়-_যাহা সকলেরই 
ঞহিভাহিত-সম্পকাঁর়, সে বিষয়ে এরূপ আশঙ্কার অবসর নাই। নির্দিষ্উ 

বিষয়ে, ব্যক্তিগত-ব্যাপারে পূর্বোক্ত আশঙ্কা সম্ভব, কিন্তু আত্ম-তন্ব সম্বন্ধে 
কোনরূপেই তাহ! সম্ভবপর নছে। ূ 

তাহার পর আরও এক কথা। লোকে যাহা করে, তাহা কোন 

মতান্ুনারে করে, অথবা করিতে করিতে তৎসম্বন্ধে কোন একটা "মত" 

গঠন করিয়া করিতে থাকে । আদি ও অস্ত উভয় স্থলেই, মত-বিহীন কর্ধব 
কখন দীর্ঘকালধ্যাপী কর্শা মধ্যে পরিগণিত হয় না। দেখ! বার,--ষে 
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যাহা করিয়া থাকে, যে যাহাতে অভান্ত, সে অপরকেও তাহাই করাইতে 
চাহে। যে অহিফেন-সেবী, তাহার নিকট কোন রোগের কথা বলিলেই 

সে একটু অহিফেনের ব্যবস্থা করিয়া বসে। যে মস্তপায়ী, অনেক স্থলে 
ভাহার ব্যবস্থা--একটু মদ্তপান ৷ যে মাংসাশী, ছূর্বলত৷ দেখিলেই তাহার 
উপদেশ-_-মাংসাহার । যিনি শক্তি-উপাসক, আপতকালে তাহার. নিকট 

কোন ব্যবস্থা চাহিলে, হয়ত তিনি চণ্তীপাঠের উপদেশ দেন, ধিনি বৈষব 

তিনি হয়ত নারায়ণকে তুলসী দিতে বলেন। যে যে-ধর্মাবলম্বী, সে যেন 

সকলকেই তাহার ধর্মানুরণ করিতে দেখিলে সুখী হয়। অনেক 

সময় অপরকে নিজধর্মে দীক্ষিত করিবার হেতু, দেখা যায়, এবন্প্রকার 

ইচ্ছার ফল। এই প্রকার অসংখ্য দৃষ্টান্ত, জীবনে নিত্য লোকে প্রতাক্ষ 
করিয়া থাকে। এসকলই সেই একই কথা প্রমাণ করে, সকলই 

মত ও কর্মের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ বুঝাইয়! দেয়। 

বিজ্ঞ বহুশ্নুত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, আমাদের প্রস্তাবিত 

শঙ্করের মত-সম্বন্ধে কত মতভেদ আজ উপস্থিত। আমি একটা উচ্চ- 

শ্রেণীর দণ্ীর নিকট গুনিয়াছিলাম যে, তিনি আচার্যযমতে স্থলবিশেষে, ' 

তাহার শিব্যসম্প্রদার় মধ্যে ৩০০ তিন শতের অধিক মতভেদ দেখিতে 

পাইয়াছেন *। এতত্যতীত সাধারণ পঞ্ডিতগণ কত প্রকারই যে বলিয়! 

থাকেন, তাহ! ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। অনেকে বলেন, আচার্য্যের' 

“ঘত' কাল্পনিক, বা আকাশকুম্থম-সদূশ অলীক। অনেকে আচার্যের 

মতে, ভগবদ্‌-উপাসন! অসম্ভব বলিয়া তীহার অদ্বৈতবাদকে বিশিষ্টাপ্বৈতবাদে 
পরিণত করিয়া থাকেন, অনেকে আবার তাহাকে এমন একএমইবৈতবাদে 

* ইনি একজন অসাধারণ গঙ্িত। ইহার নাম শান্ত্যানন্দ সরম্বতী, কাঠিনাবাড় 
ভীবনগরে তত্রত্য ডাক্তার শিবনাথ রামনাথের নিকট হেখিরাছিলাম। ইনি জঙ্প 

বরসেই প্রায় সমগ্র এসির! মহাদেশট! হণ করিয়াছেক। 
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পরিণত করেন, যাহা! বৌদ্ধদিগের শৃন্তবাদ বলিলেই হয়। যাহা হউক, 
ঘত ও কর্পে বদি নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, তাহা হুঈলে এই 

ষবন্ধ-জ্ঞান-বলে যে, আমর! কেবল আচার্যের হদ্গত অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারিব তাহা নহে, তীহার মতের উদ্দেস্ত ও উত্তবহেতু পর্য্যস্তও বুঝিতে 
মক্ষঘ হইব। আমরা এজন্য ইহাদের “মত, তুলনা! করিবার 
পূর্বে ইহাদের জীবনী তুলনা করিব। মহাপুরুষগণের উপদেশ অপেক্ষা 
চরিত্রের মূল্য অনেক সময় অনেক অধিক। অনেক সময উপদেষ্টার 
হ্বদ্গত ভাব তাহাদের উপদেশ হইতে ঠিক বুঝা যায় না, তাহাদের চরিত 

দেখিয়া তাহা! বুঝিতে হয়। বস্ততই চরিত্র-জ্ঞান ব1 চরিত্র-বিচার, মত- 
বিচার হইতে কোন অংশে নান নহে, বরং বোধ হয় স্থলবিশেষে অধিক 
মূল্যবান্। স্থৃতরাং আচীর্ধ্যদ্বয়ের মত-বিচার করিবার পূর্বে তাহাদের 
চরিত্র-বিচার ও চরিব্র-তুলনা বিশেষ প্রয়োজন । 

তুলনার নিয়ম । 

আঁচাধ্য শঙ্কর ও রামান্থজের জীবনী-তুলনার প্রয়োজন কি, বুঝ! 

গেল। বুঝা গেল, এ তুলনার ফল- মানব-নীবনের যাহা! চরম লক্ষ্য, 
তৎসম্বন্ধীয় এঁকটী কঠিন সমন্তা-মীমাংসায় সহায়তা । কিন্তু কি করিয়া এই 

তুলনা-কাধ্য করিতে হইবে, তাহা এখনও আলোচিত হয় নাই। বস্ততঃ 

এ তুলনা-কার্য্য বড়ই জটিল, বড়ই কঠিন। এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে অভিজ্ঞতা 
ক্াভত না করিয়া একার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইলে পদেপদে পদস্থলন হইবার 

মস্ভাবনাণ আর তুলনা-কার্ধ্য নির্দোষ না হইলে, ইহার ফলও আশানুরূপ 

হইবে না। যাহা আজ সত্য বা' গ্রা্থ বলির! বিবেচিত হুইবে, তুলনার 
দোষ বুঝিতে পারিলেই তাহা! উপ্টাইয়৷ যাইবে, যাহ! তখন গ্রান্ধ, তাহা 
ভ্জা, যাহ ত্যজ্য, ভাহা! প্রা হুইয়! পড়িবে। এইরূপে একটা ছাড়ি! 
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একটী ধরিতে যথেষ্ট সময় নষ্ট ও যথেষ্ট ক্ষতি হইবে । ইহাতে জীবন- 
গতি মন্থর হুইয়! উঠে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইক! কখন এ পথে কখন 

ও পথে যাইয়! হুয়ের কোনটাই সিদ্ধ করিতে পারা যায় না। ন্ৃতরাং 

তুলনার আশানুরূপ ফললাভ করিতে হইলে তুলনাকার্য্য যাহাতে নির্দোষ 
হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। এজন্ত আমর! আগ্রে তুলনা- 
কার্যের নিয়মাবলী নির্ণয় করিব। নিরমপূর্ববক যে কার্য কর! হয়, তাহা 
প্রায়ই নির্দোষ হুইয়া থাকে-_নিরমপূর্বক-নিশ্পন্ন-কর্ম, অনিয়মনিষ্পন্ন- 
কর্ম অপেক্ষা যে ন্ুচারুসম্পন্ন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

প্রথম।- আমর! দেখিতে পাই, আমরা যে কোন বস্ত সম্বন্ধে জ্ঞান- 

লাভ করি, তাহ! সেই বস্তর ধর্ম বা গুণ, অথব! শক্তির সাহায্যে করিয়৷ 

থাকি । বস্তু ও তাহার ধর্ম নির্ণয় না করিতে পারিলে, সে বস্ত 

সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ অসম্ভব । মনুয্জাতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, 

তাহার আকৃতি প্রতি প্রভৃতি ধর্মনিচয়কে নির্ণয় করিতে হয়। এক 

খণ্ড পাবাণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, সেই পাষাণখণ্ডের বর্ণ, 

কাঠিস্ত, গুরুত্ব প্রভৃতি ধর্মনিচয় নির্ণযকরা আবশ্তাক। এই প্রকার 
আচার্া-দবয়ের জীবনী তুলনা! করিবার অন্ত আমরা তাহাদের গুণ ব! 
শক্তিসমূহ অগ্রে স্থির করিব। কিন্তু ইহাদের গুণ বা শক্তি নির্ণয় করিতে 
হইলে ইহাদের জীবনের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা! করিতে হইবে। 

কারণ, ক্রিয়া-_গুণ বা শক্তির পরিচায়ক | এজন্য নিয়ম কর! চলে যে, 

বখনই কোন ছইজনকে পরম্পর তুলনা! করিতে হইবে, তখনই তাহাদের 

প্রতোক কর্ম, বে ষে গুণ বা শক্তির পরিচায়ক, তাহা প্রথমে স্থির 

করিতে হইবে। র 

দ্বিতীয় ।-_দেখা যার, কতকগুলি সাধারণ দোষ বা! গুণ, প্রায় সকল 
মানবেই থাকে এবং সেই দোব বা গুণ, ব্যক্মিবিশেষে অল্প বা অধিক 
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প্রতাক্ষ হয়। এমত স্থলে ছুই ব্যক্তিকে পরম্পরের মধ্যে তুলন! করিতে 

হইলে উক্ত একই প্রকার দোষ বা গুণের অল্লাধিক্য দ্বারা তাহা 
করিতে হুইবে। ভিন্ন তির দোষ বা গুণ দ্বারা তূলনাকার্য্য সাধিত 
হইতে পারে না। যেমন একজন সত্যবাদী অপর পরোপকারী, এমত স্থলে, 

অথব! একজন মিথ্যাবাদী অপর পর-শ্রীকাতর, এরপস্থলে, তৃলনাকার্ধা 

চলিতে পারে না । উভয়কেই, একটা গুণ বা দোষ লইয়া, সেই গুণব! 

দোষের মাত্রাধিক্য দ্বারা এ তুলনা করিতে হইবে। সুতরাং নিয়ম কর! 

চলে যে, একই দোষ ব! গুণের মাত্রার দ্বারাই তুলনা কার্য্য কর! উচিত, 

ছুইটী বিভিন্নগুণের মাত্রার দ্বার] তুলনা-কার্ধ্য করা অন্যায় । এই নিয়ম 

দ্বারা আমর! উভয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অন্ুত্তম, তাহ! নির্ধারণ করিতে 

সক্ষম হই, আর এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তুলনা-কার্ধ্য একবারেই অসিদ্ধ 

হইবে। কারণ যে অবস্থায় পড়িয়!, যে সঙ্গে থাকিয়া এক ব্যক্তি যাহা! 
- মহ, অপরের সেই অবস্থা €সই সঙ্গ হুইলে। হয়ত তিনিও তাহাই 
করিতেন। অবস্থার দাস না হইলে, সঙ্গের ধোষগুণে পরিচালিত 

না হইলে, জগতে জীবনই অসম্ভব, স্থতরাং তুলন!-ব্যাপারে এ নিরমটী 
জতীব প্রয়োজন। 

তৃতীয় ।« একই গুণের মাত্র! যেমন "লনাকাব্যে প্রয়োজন, তঙ্জপ 

একই গুণের স্থারিত্ব অস্থায্িত্ব গ্রস্ৃতি বিষয়ও তুলনাকার্য্যের উপকরণ । 
এমন অনেক দোষ-গুণ দেখ! যায়, যাহা নিতান্ত ক্ষণন্থারী বা আগন্তক। 
উহ! এক ব্যক্তির আন্তরিক প্রকৃতির অনুরূপই নহে। উহা তাহার 

জীবনে ঞকবার মাত্রই প্রকাশ পাইয়াছে, এজন্ত এই জাতীয় দোষগুগ 

গুঁজিকে আমর! সেই ব্যক্তির বহিঃগ্রককৃতি বলিয়৷ নির্দেশ করিতে পারি। 

কিন্ত এ একই দোষ ব! গুণ হয়ত, অপরে নিত্য বা! বহুবার প্রকাশিত, 
উহা। হেন তাহার মজ্জাগতু প্রন্কতি। এমত স্থলে, ধাহাতে কোন দোষ বা 
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গুণ আগস্তক বলিয়া প্রতিপর হইবে, তিনি, ধাহাতে তাহা সহজাত 

বলিয়া! প্রতীত হইবে, তীহা৷ অপেক্ষা নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হইবেন না। 

তুলনাকাধ্য করিতে হইলে গ্রই বিষয়টার প্রতি আমাদের মনোযোগী 
হইতে হইবে। ন্ুৃতর1ং, নিয়ম করা যাইতে পারে যে, একই দোষ-গুণের 

স্থায়িত্ব অস্থায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ও তুলনাকালে লক্ষ্য করিতে হুইবে। 
এতন্্ারা উভয়ের মধ্য কে উচ্চ কে নীচ তাহাই নির্ধারণ কর! যাইতে 

পারিবে না। 

চতুর্থ ।_-অনেক সময় দেখা যায়, একে একটা দোষ বা গুণ আছে, 
কিস্ত অপরে তাহা নাই। একজন, হয়ত কোথায় কোন পণ্ড র্রেশ 

পাইতেছে, তাহ! অনুসন্ধানপূর্ধক তাহা মোচনে আগ্রহ প্রকাশ 
করেন, অপরে হয়ত সে বিষয়ে উদাসীন, তবে জানিতে পারিলে বা 

প্রয়োজন হইলে, তাহা তিনি অতি আগ্রহসহকারে করিয়া থাকেন। 

বস্ততঃ এভাবটা যেন তাহাতে নাই, তাহাতে ইহার অভাবই যেন লক্ষিত 

হয়। এমত স্থলে, উভয়ের তুলনা দ্বারা আমরা ইহাদের প্রকারচ৷ মাত্র 

নির্ধারণ করিতে পারি। কে কোন্‌ ধরণের, কে কোন্‌ প্রকারের, কেবল 
তাহাই শ্থির করিতে পারি। সুতরাং নিয়ম কর! যাইতে পারে যে, 

একে একটী দোষ না গুণ থাকিলে এবং অপরে তাহ 'মা থাকিলে, 

উভয়ের মধ্যে তুলন! দ্বার! প্রকারতা মাত্র নির্ধারণ করিতে হইবে, 
ছোট-বড়-নির্ধারণ কর! চলিবে ন!। 

পঞ্চম ।-_মানবপ্রকতি-নধ্যে এমন কতকগুলি দোষ-গুণ আছে 

যে, তাহারা পরম্পর-বিরোধী। যথা-_ভীরুতা ও সাহসিকতা তুলনা 

করিবার কালে বদি একজনে ভীরুত৷ ও অপরে সাহসিকতা দেখা যা, 

এবং অপরে কেবল সাহসিকতা! মাত্র প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তারতম্য 

বিচার চলিতে পারিবে। যিনি তীরু তিনি সাহসিক অপেক্ষা নিকষ্ট; 
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কিন্ত বদি উক্ত দোষ ও গুণে ওরূপ বিরুদ্ধ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে 
তন্থার! তাহার্দের তারতম্য বিচার চলিবে না। স্বতরাং নিয়ম কর! 

যাইতে পারে যে, বিরুদ্ধন্বভাব দোৌষণুণ থাকিলে ছুইজনে তুলন! করিয়া 
তারতম্য ।বচার চলিতে পারে । 

ষষ্ঠ ।--অনেক সময় দেখা বায়, একটা দোষ বা গুণ অন্ত দোষ- 
গুণের সহিত মিশ্রিতভাবে চরিত্র মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে। যেমন 
উদারতা! গুণটী দুইজনেই আছে, কিন্তু একে ইহা পরোপকার-প্রবৃত্তি- 

মিশ্রিত, অপরে উহা! বৈরাগ্য-মিশ্রিত। এরূপ স্থলে উদারতা সম্বন্ধে 
কাহাকেও ছোট বা বড় বল! চলিতে পারে না--ছইজনকে ছুইপ্রকার 
বলিতে হইবে। কিন্তু যেহেতু সকল মানবেই কোন গুণ অমিশ্রভাবে 
প্রকাশিত হয় না, সেই হেতু এরূপ স্থলে ছুইজনকে ছইপ্রকার বলিলে 
কোন স্থলেই 'আর ছোট-বড়-নির্ধারণ-কার্ধ্য চলিতে পারে না। এজন 
নিয়ম করা চলিতে পারে যে, একে 'একটী বিষয় শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইলে, 
অপর বিবয়ে যাহাতে তিনি নিরুষ্ট, সে বিষয়, সে স্থলে উথাপন করিয়া! 

»তাহাকে নিকষ্ট প্রমাণিত করা উচিত নহে। এইরূপ ইহার বিপরীত 
স্থলেও বুঝিতে হইবে। ' এককথায় যখন যে দোষগুণের বিচার করিতে 
হইবে, তখন ফেবল সেই বিষক্নটাই যথাসাধ্য পৃথক্‌-ভাবে আলোচনা 
ঞকরিতে হবে । তবে অবগত যেস্থলে উহাদের সম্বন্ধ অবিচ্ছেগ্ত বপিয়া 
প্রতীত হইবে, সে স্থলে তাহাও:বিচার্যয। 

সপ্তম ।-_মান্ষ যাহাই করে, যাহাই বুঝে, সকলই নিজ নিজ প্রকৃতি 
নিজ নিজ» সংস্কার অনুসারে । সংস্কারের হাত ছাড়াইয়া কোন কিছু 
করা ্হিন। এই তুলনাকাধ্যে, যদি কাহারো পুর্বব হইতে কাহারো প্রতি 
অনুরাগ বা! বিরাগ থাকে, তাহা হইলে একজনের সদ্‌গুণ ও অপরের দোষ 
গুলি যেন আপনা-আপনি চক্ষে আসিয়া পড়ে। অনেক স্থলে,ইহা! কতকটা 
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আমাদের অভ্তাতসারেই যেন হয়। এজন্ভ এরূপ বিচারকালে আমর! 
আমাদের সংস্কারের বশীভূত যাহাতে না হই, তজ্জন্ত সাবধান হইতে 
হইবে । উভয়েরই দোষগুণ-দর্শন-স্প্‌হা সমান ভাবেই যেন আমাদিগের 
ভিতরে বর্তমান থাকে । এই নিয়মটীর প্রয়োজন অতি গুরুতর । ইহার 
প্রতি দৃষ্টিহীন হইলে তুলনাকাধ্য কখনই নির্দোষ হইবে না, স্থৃতরাং এজক্ 

আমাদের বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। 

এই সাতটা নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়৷ তুলনা করিলে, আশা কর 

যায়, তুলন! নির্দোষ হইবে । আমরা অনেক সময় তুলনাকালে এই সকল 
নিযমই প্রতিপালন করিয়! থাকি, কিন্তু তাহা আমর! অবগত নহি। 

প্রয়োগ-বিধি | 

উপরে তুলনার নিয়ম নির্ধারিত হইল বটে, কিন্তু এই তুলনার ফল 
কিরপে মত-তুলনা-কালে প্রয়োগ করিতে হইবে, তথ্ধিষয় একবার চিন্তা 
করিয়! দেখা উচিত। ইহার ফল-_যদি যথারীতি প্রয়োগ করিতে ন! পারা 

যায়, তাহ! হইলে এ পরিশ্রম বিফল। সুতরাং অগ্রে আমর! এই বিষয়টা ,. 

চিন্তা করিব। 

জীবনী-তুলনাকার্যের ফল তিনটা । প্রথম, _ছোট-বড়-নির্ধারণ ; 
দ্বিতীয়,--প্রকারতা-নির্ধারণ এবং তৃতীয়,__ প্রয়োজন বা উদ্দেশ্-নির্ধারণ ।,, 

এই তিনটা বিষয় মত-তুলনাকালে প্রয়োজন হইবে । আমাদের দেখিতে 
হইবে, আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে কে কোন্‌ বিষয়ে ছোট বা কে 
কোন্‌ বিষয়ে বড়। যিনি যে বিষয়ে বড় হইবেন সেই বিষয়টী,যদি, সমান- 
বির়য়ক-মতগঠনের উপযোগী হয়, তাহা! হইলে তাহার “মত” অপরের*মত' 

অপেক্ষা আদরনীয় বুঝিতে হুইবে। জীবনের কার্যকলাপ এমন অনেক বিষয় 
আছে, যাহা! মতগঠনের অন্তরায় । যেমন দাশনিক ভন্ব সম্বন্ধে যত 
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গঠনকালে ভাবপ্রবণত! কাহারও অধিক থাকিলে, তাহার দার্শনিক “বত 
আদরণীয় হওয়া! উচিত নহে? কিন্তু পক্ষান্তরে যদি তিনি ভগবদ্ভক্তিতন্তব- 

সম্বন্ধে কোন মতের প্রবর্তক হন, তাহ! হইলে, তাহারই 'মত' অধিক গ্রান্। 
তন্ত্রপ যদি ব্যক্তিবিশেষে ধ্যানপরায়ণতা, সমাধিসিদ্ধি, শাস্তগন্ভীরভাব, স্থির 
ও তীক্ষবুদ্ধি প্রসৃতির আধিক্য দেখা যায়, তাহা হইলে সে স্থলে তাহারই 
দার্শনিক “মত” গ্রান্া, ভক্তিতত্ব সম্বন্ধে তাহার “মত; অগ্রাহা। অবস্থা, যখনই 

আমরা অপরের 'মত' গ্রহণ করি, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহার কিয়দংশ 

আমর! বুঝি এবং কিয়দংশ না বুঝিয়া__প্রত্যুত পরে বুঝিব বলিয়া তাহার 

“মৃত? গ্রহণ করি । সমুদায় বুঝিতে পারলে, আর তখন মত. গ্রহণ-ব্যাপার 

থাকেনা, তখন আর গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ থাকে না,--তখন দুইজনে সমান 

সমান । সুতরাং ছোট-বড়-নিপ্ধারণ প্রয়োজন । এজন্য বিষয়বিশেষে 

ছোট-বড়-নির্ধারণ করিয়া-_তাহা মতগঠনের উপযোগী কি অন্পযোগী 

স্থির করিয়া-_মআমরা একের “মত” গ্রাহথ কিংবা অগ্রাহ স্থির করিতে 

পারি ' জীবনী-তুলনায় ছোট-বড়-নির্ারণে ইহাই এক উপকার । 

»  ছোট-বড়-নির্ধারণ করিয়া! যেমন, ত্যান্্য বা গ্রাহ্থ বিষয় নির্ণয়ে 
আমাদের সাহায্য হয়, প্রকারতা-নিপ্ধারণ দ্বারা আমাদের তদ্রপ অন্ত 

প্রকার উপকার হইপ্না থাকে। কোন একটি সদ্‌গুণ যদি ছইজনে হই 
প্রকারে প্রতিভাত হয়, এবং উভয় প্রকারই বদি সমান 37452%৯ হয়, 

তাহা হইলে উভয়ের কেহই ছোট বা বড় নছেন, ইহা স্থির । এজন্য 

এন্থলে দেখিতে হইবে, কাহার কোন্‌ প্রকার ভাবটি তাহাদের নিজ নিজ 
মতগঠনের উপৃযোগী | যদি উক্ত ভাবদ্বয় উভয়েরই নিজ নিজ মত-গঠনের 
সমান উপযোগী হয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়েরই মত আদরণীয়। 
আর যদ্দি 'একের ভাবটি তাহার নিজের মতের উপযোগী, এবং অপরের 
ভাবটি তাহার ম্মিজের মতের অনুপযোগী হয়, তাহা! হইলে প্রথম ব্যক্তির 
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'মত' আদরণীয়, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির “মত” অনাদরণীয় | যেমন একজন যদি 

বিশুদ্ধ সত্য-প্রধান-যথার্থ-সৃখ আবিষ্কারে চেষ্টিত হন, এবং অপর ব্যক্তি বদি 

বথার্থ স্থখ-প্রধান-সত্য আবিষ্ধারে যদ্রবান হন? তাহ। হইলে প্রথম ব্যক্তির 

মতের পক্ষে ধ্যানপরায়ণত। যত উপযোগী, লোকপ্রিয়তা তত উপযোগী 

নহে। তদ্রপ দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে লোকপ্রিয়তা যত উপযোগী ধ্যান- 

পরারণতা তত উপযোগী নহে। কারণ, যত লোকপ্রয় হইতে 

পারা যায়, তত লোকে ঠিক কি চায় জানিতে পার! যায় £ ইহ! দ্বারা 
যথার্থ স্থখ কি, তদ্িযয়ে ভালরূপ জ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং যদি 

যথার্থ স্থখ আবিফার, প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহ! হইলে ধ্যান- 

পরায়ণ হইয়! অধিক সময় ক্ষেপ করা অপেক্ষা, লোকের সহিত মেশামিশি 

অধিক প্রয়োজন । আবার যদি যথার্থ সত্য আবিষ্কার প্রধান লক্ষ্য হয়, 

তাহা হইলে লোকের সহিত মেশামিশি অপেক্ষা আত্মতত্বান্গুসন্ধান অধিক 

প্রয়োজন। এবং আত্মতত্বান্ুসন্ধান করিতে হইলে যে, অধিক ধ্যান- 

পরায়ণ হওয়! আবশ্যক, তাহ! বলাই বাহুল্য । পক্ষান্তরে যদি উভয়েরই 
“মত” সমানবিষয়ক হয়, তবে যাহার যে-প্রকারটি সেই বিষয়ে অপেক্ষাকৃত, 

অধিক উপযোগী হইবে, তাহারই “মত” তত আদরণীয়। এ পক্ষের দৃষ্টান্ত 
ধরা যাউক-_ ত্যাগশীলতা । এই ত্যাগশীলত|, সকলে,এক প্রকার-ভাবে 

থাকিতে দেখা যায় না। কাহারও মধ্যে ইহা ওদাসীন্তমাথা, এবং কাহারও, 

মধ্য পরোপকার-প্রবৃত্তি-মাথারূপে দেখাও যায়। এস্থলে উভয়ের কেহই 

শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহেন। বস্ততঃ ছুইজনে ছুইপ্রকার মাত্র । এখন ছইজন 

যদ্দি 1বশুদ্ধ সত্য-প্রধান-যথাথ-মথখ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়! দর্শনশান্তর 

লিখিতে বসেন, তাহা! হইলে দেখিতে হইবে যে ওদাসীন্তমাথ! /ত্যাগ- 
শীলতা ও পরোপকার-প্রবৃত্তিমাথা ত্যাগশীলতার মধ্যে, কোন্টা একার্ধ্য 

অধিক উপযোগী । যেটা অধিক উপযোগী হইবে, সেইটা ভ্তাহাতে বর্তমান, 
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তাহার দার্শনিক 'মত, গ্রাহথ, এবং অপরের “মত, ত্যাজ্য। আর যদি ছুইটা 
সমান উপযোগী হয়, তবে ছইয়েরই 'মত' পৃজ্য। স্থৃতরাং এন্থলে আর 
একটি বিষয় অবলম্বন করিয়! তুলনাকার্ধয করিতে হইবে। অবলঘ্বিত . 
বিষয়টি পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

তাহার পর তৃতীয় ফল- প্রয়োজন বা উদ্দেশ্ত-নির্ধারণ। ইহার 
অর্থ-কে কোন্‌ উদ্দেশ্য বা কি প্রয়োজন বশতঃ কোন্‌ পথ অবলম্বন করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন,_কোন্‌ “মত্ত” প্রবর্তন কারতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা 
নির্ণর করা । এই বিষয়টী নির্ণাত হইলে উভয়ের ব্যক্তিগত চরিত্রে 
দোষারোপ করিবার প্রয়োজন হয় না-__-একজনকে অপরের বিষয় 
অনভিজ্ঞ বা শ্রদ্ধাহীন ঝবিবার কারণ থাকিতে পারে না। মনুষ্য মাত্রেই 
সঙ্গ বা অবস্থার অধীন। সঙ্গ বা অবস্থা অতিক্রম করিয়। স্বাধীনভাবে চলিতে 
কাহাকেও দেখ! যায় না। ন্ৃতরাং এই বিষয়টি নির্ণয় করিতে পারিলে 
হয়ত, দেখ! যাইবে উভয়েরই আস্তরিক ভাব এক,_-উভস্বেরই লক্ষ্য অভিন্ন। 
একেঃহয়ত লোকের খাতিরে বা তর্কের অনুরোধে অপরের “মত'কে অসত্য 

»বলিতেছেন, কিন্ত প্ররুতপ্রস্তাবে তাহার অন্তরের ভাব অন্তরূপ বা 
একরূপ। অথবা, এই বিষয়টা জানিতে পারিলে আমরা দুইটি মতের 
অতিরিক্ত অন্ত কোন অপেক্ষাকৃত সত্য মতের আভাস পাইতে পারি-_ 

*আমরাও দেশ-কাল-পাত্র-অনুযায়ী, অথবা নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী 
অন্ত কোন সত্য মত আবিফ্ার করিতে পারি। যাহ! হউক, মততুলনা- 
কালে জীবনী-তুলনার এই তিনটি ফল ম্মরণ রাখিতে পারিলে, আমাদের 
গ্রভৃত উপক্ঠার সাধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

এতক্ষণে আমরা] জীবনী তুলনায় প্রয়োজনীয়তা, নিরম ও তাহার ফল- 
ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে প্রায় সকল কথাই আলোচনা করিলাম। এই 
বার ইহার. জগব্যবহার করিলে যে-কুফল উৎপন্ন হয়, তথ্িষয়ে কিঞ্চিৎ 
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আলোচনা করিয়া ইহার উপসংহার করিব। এরূপ তুলনাকার্্ে প্রবৃত্ব 

হইয়া আমরা যে সর্বপ্রধান ছইটি বিছ্বের সম্মুখীন হই, তাহাদের প্রথম 

হইতেছে- নিন্দা, দ্বিতীয় হইতেছে-_দ্বেষ। এই নিন্দা ও দ্বেষ আমা- 
দিগকে বিপথে লইয়া যায়,_তুলনার অমৃতময় ফল আম্বাদে বঞ্চিত করে। 

কে ন! জানে গুরুজনের মর্যযাদাহানি করিলে অবর্্ম হয়, কে না জানে মানীর 

মানহানি করিলে পাপ অজ্জিত হয়। আর এই পাপের ফলে যে 

আমাদের অধোগতি অনিবাধ্য, তাহাই বা কাহার অবিদিত। আমরা 

অধিকাংশ সময়ে একের শ্রেষ্ঠ! বুঝিলে অপরের নম্বন্ধে বড়ই অসাবধান 

হই,_অপরকে নিন্দা করিতে থাকি, __তংমন্বন্বীয় যাহা! কিছু, তাহার 
প্রতি বেষ করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু বস্ততঃ ইহ! যার-পর-নাই 

নিন্দনীয়-_যার-পর-নাই অকল্যাণকর। 

বস্ততঃ নিন্দা কি? এই নিন্দা কাহাকে বলে, একটু খুলিয়াই বলি। 
ছুইটি পদার্থ কতকগুলি বিষয়ে তুলনা করিয়া, একটি অপরটি হইস্তে 

নিকৃষ্ট হইলে, যে-সব বিষয়ে তুলনা কর! হয় নাই সেই-সব বিষয়েও যদি 
তাহার নিকষ্টতা করন! বলে ধরিয়! লই, তাহা হইলে তাহারই নাষ . 

হইবে নিন্না। নচেং যে-সব বিষয়ে তুলনা করা হইয়াছে, ঠিক 

সেই-্সব বিষয়ে নিকৃষ্ট বলিলে নিন্দ| করা হয় নাঁ। উহা! তখন 

সত্য-কথন। সত্য-কথন কখন নিন্দাপদবাচ্য হইতে পারে না। এখন, 

কল্পনা-বলে নিরুষ্ট ধরিয়! লইলেই যদি নিন্দা হইল, তাহা হইলে এই 

কর্নার হেতুই নিন্দারও হেতু হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

এই কনার হেতু হইতেছে__নন্ধবিশ্বাস ; স্থতরাং নিন্দার হেতু, তুলনা- 
কার্য্যে অন্ধবিশ্বাসের বশবন্তিত! ভিন্ন মার কিছুই নহে। বিশ্বাস আবার 
মানবের নিজ নিজ সংস্কার প্রহৃত, সুতরাং নিন্দার প্রকৃত কারণ নিজ 

সংস্কার। যদি আমর] এই সংস্কারের হাত হুইতে নির্কৃতিলাভ করিতে 
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পারি, বদি আমরা বিচারকালে ইহার অধীন না হই, তাহ! হইলে তুলনা- 
অন্তে নিন্দা আসিয়া, আমাদিগকে অপরাধী করিয়া, বিপথে লইয়! যাইতে 

পারে না। কিন্ত সংস্কারের বশীভূত হইয়-_-কেন আমরা নিন্দা! করিয়া 

থাকি ? উদাসীন থাকিতে ত পারিতাম ?_কেন আমর! কতকটাকে 

দৃষণীয় বুঝিয়! অবশিষ্টকেও তন্রূপ বলিয়! বুঝিয়া থাঁকি ? বস্তুতঃ ইহারও 

হেতু আছে। একটু প্রণিধান করিলে তাহাও বুঝিতে পার! যায়। 

ঘাতের প্রতিঘাত যেমন ম্বাভাবিক,:বস্তর স্থিতিস্বাপক গুণ যেমন স্বভাব- 

সিদ্ধ, সংস্কারবশে নিন্দা করাও তদ্রুপ স্বাভাবিক ব্যাপার । দেখা যায় 

সেই ব্যক্তিই অধিক নিন্দুক হয়, যে পূর্বের পরিত্যক্ত মতের বিশেষ গোড়া 
থাকে। আবার যাহাদের জীবনে মত-পরিবর্তন ঘটে নাই, তাহার নিন্দা 

সম্বন্ধে এক প্রকার উদাসীন। আমি যাহা! চাই, আমার প্ররুতি যাহার 

উপযুক্ত, তাহ! যদি না পাইয়া ভ্রমবশতঃ অন্য পদার্থের সেবারত হই, 
এবং পরে ভ্রম অপনীত হইলে যদি অভিমত বস্তু লাভ করি, তাহা হইলে 

মনে ইহার একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় ; যে-বস্ত এতদিন আমাকে 

' ভুলাইয়। রাখিয়াছিল, তাহার উপর একটা বিরাগ জন্মে। অনুরাগের 

মাত্র! যেমন বাড়িতে থাকে, বিরাগের মাত্রা তত অধিক হয়। এই 
বিরাগরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়াই নিন্দার আকার ধারণ করে-_ইহাই 

" আমাদিগকে অপর বিষয়গুলিকেও নিক্বষ্ট বলিয়৷ বুবিতে প্রলুব্ধ 
করিয়া থাকে । যাহা হউক নিন্দার কারণ বখন বুঝ! গেল, তখন ইহার 

অপনোদন করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহাও বুঝ! গেল। 

তাহার“পর নিন্দা না করিবার অন্ত হেতৃও আছে । অবন্ত এ হেতু 
আবতীরকল্প মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে, সাধারণের জন্ত নহে। আর আমাদের 
আলোচ্য বিষয়, শঙ্কর এবং রামান্থজও যে অবতার-কল্প মহাপুরুষ, তাহাভেও 

বড় সন্দেহ নাই। ধাহাদের নাম শ্পরণ করিয়। এখনও সহজ সনু 
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লোক পবিত্র হয়, ফাহাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়৷ অদ্যাবধি লক্ষ লক্ষ 
লোক আপনার্দিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাহার! যে সাধারণ মানব 

নহেন, তাহ বলাই বাহুল্য। 

অবতার বা মহাপুরুষগণ যে সময় জন্ম গ্রহণ করেন, তীঁহার! সেই 
সময়ের উপযোগী হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন । যে-দেশে, যে-সমাজে 

তীহারা আবিভূতি হন, সেই দেশ, সেই সমাজ তাহাদের উপযোগী, 
অন্য দেশ বা অন্য সমাজ তাহাদের উপযোগী নহে। সময় ও সমাজের 

অবস্থার সহিত তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ব! চরিত্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 

খাকে। অবশ্ত তাই বলিয়া! যে তাহার! যে সতা প্রচার করেন, তাহ! 

যে কালে অসত্য হয়, তাহা! নহে ; অথবা তীহাদের জীবদ্দশাতে তাহাদের 

বতট৷ সম্মান প্রতিপত্তি হইয়া! থাকে, তাহাদের 'ন্তর্ধানে তাহা! অপেক্ষা! 

যে অধিক হইতেই হইবে, তাহা নহে । তাহাদের প্রচারিত তত্বজ্তান কোন 
কালে মিথ্যা লিয়াব প্রমাণিত হইতে পারে না। যাহা! অনাবশ্যক বলিয়া 
পরে প্রতিপন্ন হইতে পারে, অথবা! অগ্রাহা হইতে পারে, তাহা তাহাদের 

প্রচারিত বিধি-নিষেধ-শাস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর জীবদ্দশাতে 

অনেক সময় যে তাহাদের প্রতিপত্তি, অন্তর্ধানকাল অপেক্ষা! কম হয়, 

তাহার কারণ তাহাদের যে মন্নত। বা তাহাদের তর্দেশকালের অন্থুপ- 

যোগিতা, তাহাও নহে। বন্বতঃ তাহাদের ক্রিয়াকাণ্ড তৎকালের 
এতই উপযোগী যে, যতই কাল অতীত হইতে থাকে, ততই অক্ষয় বটের 

স্তায় তাহাদের কার্য প্রসারিত হইতে থাকে । বৃক্ষ, মস্কুরিত হইবার 
পর যে নিয়মের বশে বিশ্বৃত হইতে থাকে; নদী যে-নিয়মে নগণ্য প্রজবশা- 
কার হইতে ক্রমে খরতর শ্রোতস্বতীর আকার ধারণ করে, ইহাদের 
কীন্তিকলাপও কতকটা! সেই নিয়মে ক্রমে ক্রমে পৃথিবী-ব্যাপী হইতে থাকে । 
এজন্ত তাহাদিগকে কোন মতেই ক্ুদ্র জ্ঞান'কর! উচিত নহে। ' তাহাদের 
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আচার-ব্যবহার, তাহাদের বিধি-নিষেধাত্মক উপদেশ দেশকালোপযোগী 

বলিয়াই তাহাতে পরিবর্তন দেখ! যায়। তাহার পর, সকল মহাক্সার জীবনও 

সমান হয় না। বস্ততঃ, যাহাদের জন্য তাহাদের আবির্ভাব, তাহার! 

যতটা তাহাদের প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, ততটাই তাহাদের 

স্বীবনে প্রকাশ পায় ; অথবা! যতটার দ্বার! তাহাদের হিত হইবে, ততটাই 

তাহাদিগের চরিত্রে প্রকাশিত হয়। স্থতরাং মহাপুরুষ বা অবতারগণের 

চরিত্র বা! তাহাদের প্রদত্ত শিক্ষা অনেকটা! আমাদের অবস্থা ও সামর্ধের 

উপর নির্ভর করে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন মেঘখণ্ড দ্বারা, সুর্ধ্যাভিমুখস্থ 

গগন-প্রদেশ আবৃত হইলে, আমরা হৃর্য্যদেবের প্রভাবের অল্লাধিক্য 

উল্লেখ করিয়া থাকি, বস্ততঃ হৃর্যাদেবের প্রভাবের তারতমা হয় 

না, পরস্ত আবরক মেঘের তারতম্য অনুসারে এরূপ ঘটে, তঙ্জপ 

দেশ-কাল-প্রয়োজন-ভেদে আবিভূতি মহাপুরুষ বা অবতারগণের 
চরিত্র আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে নানা রূপ প্রতিভাত হয়। যেমন জল- 

প্রাবনে দেশ প্লাবিত হইলে, তদেশস্থ ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ বাপীতড়াগাদি 

নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে বন্তার জল ধারণ করিয়! রাখে,তদ্ধপ আমাদের 

সামর্থ্য অনুসারে আমরা মহাপুরুষ ব। অবতারগণের প্রদত্ত শিক্ষা 

হইতে কিয়দংশ মাত্র গ্রহণ করি। এই জন্য এক মহাপুরুষে যে ভাবে 
' ষতট৷ মাত্রায় মহত্ব প্রকাশ পায়, অপরে যে ততটাই থাকিতে হইবে, 

তাহার নিয়ম নাই। এই বিষয়টীর প্রতি লক্ষ্য রাখিলে অনেক সময় 

মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে নিন্দাজনিত অপরাধ জন্মিতে পারিবে না। 

এক্ষ৫ে দ্বেষ সম্বন্ধে আলোচ্য । মহাত্সগণ সম্বন্ধে আমর! যেমন 

নিন! করিয়া! ফেলি, তাহাদের পথাবলম্বী সম্প্রদাপ্নের প্রতি দ্বেবও ঠিক 
সেই প্রকারেই করিয়া থাকি। নিন্দা যেমন দোষাবহ, দ্বেষও তন্ত্র 

দোষাবহ, নি্বার যাহ! হেতু দেষেরও তাহাই হেতু । প্রভেদ এই মান্ধ 
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ষে, দ্বেষ সমানে সমানে হয়, আর নিন্দা সমানে ও মহতে উভয়েই হইতে 
পারে। সর্কোত্বম-পদার্থে সকলের সমান অনুরাগ থাকিলেও, অধিকারী- 
ভেদে কিয়ংকালের নিমিত্ত সর্ধোত্বমের প্রকারভেদ স্বীকার করিতে হয়। 
এজন্ত নিজ নিজ অধিকার অনুসারে যেষাহ! অনুসরণ করে, তাহার 
ইতরবিশেষ থাকিলেও তাহাকে নিন্দা বা ত্বণা করা উচিৎ নহে। 
অন্ধকে অন্ধ বলিয়া-_-থঞ্জকে খঞ্জ বলিয়া ত্বণা করা, কোন কালে কি কেহ 
সমথন করিতে পারে ? ইহা সর্বদা ও সর্ধথা নিন্দনীয়। তুলনাকার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
হইয়া এই ছুইটা বিদ্রের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর! শ্রেয়ার্থার একাপ্ত 
আবশ্তক। 
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যে কয়টা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আচার্য্য শঙ্কর ও গানা- ভরের 

জীবনী তুলন! করিতে হইবে, তাহা৷ ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে, 
এক্ষণে উক্ত ছুই মহাত্মার জীবনী-তুলনা-কার্ষ্য প্রবৃত্ত হওয়৷ যাউক। 

এই তুলনাকার্ধ্যে আমরা! যে প্রথা অবলম্বন করিব, পূর্ব্ব হইতে তাহার 

একটু আভাষ দিয়! রাধি। আমর! প্রথমতঃ যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই ছই 

মহাত্বার জীবনী লিপিবদ্ধ করিব, গশ্চাৎ তীঙাদের জীবনের প্রত্যেক বা 
এক জাতীয় ঘটন! যে-গুণ-বোধক, সেই বা সেই সমস্ত ঘটনাগুলিকে 

দেই গুণের দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লেখ করিব। ইহাতে পাঠক, কি সমগ্র- 

ভাবে, কি আংশিকভাবে, উভয় ভাবেই এই ছুই মহাত্মাকে পাশাপাশি 
করিয়া তুলন! করিতে পারিবেন। আংশিকভাবে তুলনা সম্বন্ধে একটা 
দৃষ্টান্ত দিরে বোধ হয়, আমাদের অভিগ্রায় অনেকটা! পরিশ্ফুট হইবে। 
ধরুন পসত্যবাদিত1” একটী গুপ। উভয়ের জীবনেই ইহার দৃষ্টাস্ত 
গ্রচুর আছে। আমরা এজন্ত সত্যবাদিতা সঘন্ধে উভয়ের যাবতীয় 
আচরণ, যাবতীয় ঘটন সমুদায় একত্র করিয়া দিলাম। আবার যথায় 

' একে একটা গুণ দেখা গিয়াছে, কিন্তু অন্তে তাহ! নাই, সে স্থলেও 
উহা! উপেক্ষিত হয় নাই। ধাহার উহা! আছে, তাহ! বর্ণনা করিয়া 

যাহাতে উহ! নাই, তাহার সম্বন্ধে উহা নাই' ঝলিয়! মন্তবা প্রকাশ 
করিয়াছি।৪ অবশ্থ জগতের যাবতীয় দোষগুণের তালিক! করিয়া 

ইহার জীবনী তুলনা করি নাই, যতগুলি দোষগুণ ইহাদের জীবনে 
প্রকাশ পাইয়াছে, কেবল ততগুলিই আলোচিত হইয়াছে । নমগ্রতাবে 
ভুলনার জন্ত “এক্ষণে আমন! গ্রথমে আচাধ্য শঙ্বরের, পরে জাচার্ধা 



ই আচার্য্য শহরে ও রামানুজ। 

রামান্ুজের জীবনী গ্রহণ করিলাম। সকল ঘটনাগুলি উল্লেখ করিয়। 

বত সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, তাহারই যথাসম্ভব বত্ব করা গেল। 

কোন প্রকার অলঙ্কারাদির ঘারা ইহাদের চরিত্র অলঙ্কৃত করিবার 
চেষ্টাপর্য্যস্ত করিলাম না। 

শঙ্কর-জীবনী । 

ভারতের সুদুর-দক্ষিণে পশ্চিম-সমুদ্র-তীরে 'কেরল” দেশ অবস্থিত । 
এখানে ১০* অক্ষাংশে “কালাডি' নামক একটা গ্রাম 'মাছে। এ গ্রামে 
নম্থুরী ব্রাহ্মণ-কুলে 'আচার্ষোর আবির্ভাব হয়। নন্থুরী ব্রাহ্মণগণ নিষ্ঠাবান্‌ 
সদাচার-সম্পন্ন ও বৈদিক শিক্ষানুরাগী । ভারতে কেবল ইহারাই 'মগ্ভাবধি 

সম্পূর্ণ প্রাচীন রাঁতি মন্ুসারে চলিয়া আসিতেছেন। পঞ্চম বৎসরের 

বালককে উপনয়ন দিয়! গুরুগৃহে প্রেরণ ও লমগ্র বেদাভ্যাস করানো,এখন 

ভারতের কেবল এই দেশেই দেখা যায়। শঙ্করের পিতা শিবগুরূ' পিতার 

একমাত্র পুত্র হিলেন। তিনি গুরুগৃহে যাবতীয় শাস্বাধ্যয়ন সমাপন করিয়া 

কেমন বৈরাগা প্রবণ হইয়া পড়েন, এজন্য তাহার পিত। তাহার অনিচ্ছা- 

সত্বেও তীহাকে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। | 

শিবগুরু বছদিন-যাবং গাহ্ন্থাধর্ম পালন করিলেন । বার্ধকা আসিয়া ' 

উপস্থিত হইল, কিন্তু পুত্রমুখ দেখিতে পাইলেন না। যে উদ্দেশ্রে বিবাহ 

তাহা সিদ্ধ হইল না। স্থনরাং গ্রামের অনতিদুরে বৃষ-পর্বতে কেরলাধি- 
পতি রাজশেখরকর্তুক প্রতিঠঠিত শিবালয়ে সন্ত্রীক অবস্থানপৃর্ধক ভগবান্‌ 
শিবকে প্রসরন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সংবংসর পরে একদিন 

তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন ভগবান্‌ শঙ্কর তাহাকে অতীষ্টবর 

প্রদান করিতেছেন। ইহার পর তিনি আন্তন্দমনে সন্ত্রীক' গৃহে ফিরিয়া 
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আসিলেন এবং সংবৎসর মধো আচাধ্য শঙ্করকে পুত্ররূপে লাভ করিলেন। 

সে আজ ১২২৪ বৎসর পূর্বের কথা,__অর্থাৎ ৬০৮ শকে ১২ই বৈশাখ 
গুরু! তৃতীয়! দিবসে আচার্ধ্য শঙ্কর পৃথিবীতে প্রাছ্ভূতি হন *। শঙ্কর 
আশৈশব অতিশয় তীক্ষবুদ্ধি ও শ্রুতিধর ছিলেন। শিবগুরুর ইচ্ছা-_তিনি 

শঙ্করকে পঞ্চম বংসরেই উপনয়ন দিয় বেদাভ্যাসে নিরত দেখেন, কিস্ত 

বিধির বিচার বিচিত্র ! তিন বৎসর 'মতীত হইতে না হইতেই, তিনি অঠপ্ত 

বাসনা লইয়। ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। শঙ্কর-জননী পুত্রকে লইয়! 
কিছুদিন পিত্রালয়ে অতিবাহিত করেন, এবং পঞ্চম বৎসরারস্তে স্বগৃহে আসিয়া 

গুভদিনে পুত্রের উপনয়ন দিলেন । উপনয়নের পরই শম্কর গুরুগৃহে প্রেরিত 
হন ও তথায় তিনি মনোযোৌগ-সহকারে পাঠাত্যাসে নিরত থাকেন । 

এই সময়ে একদিন একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটে । এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃছে 
শঙ্কর একদিন ভিক্ষার্থ গমন করেন । ব্রাহ্মণী,গৃহে কিছু না থাকায় তাহাকে 

একটা আমলকী ফল দিলেন এবং নিজ দারুণ ছুরবস্থার কথ! বলিতে 

লাগিলেন। ব্রাঙ্গণীর ছুঃখ দেখিয়া শঙ্কর বিচলিত হইলেন। তিনি 

তাহার জন্য লক্গ্মীদেবীর নিকট মনে মনে ধন প্প্রার্থন! করিতে লাগিলেন, 
এবং ব্রাহ্গণীকে আশ্বাস দিয়! গুরুগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। আশ্র্য্যের 
বিষয়, সেই রাত্রেই দৈবান্ুগ্রহ্ে ব্রান্মণীর বিপুল ধনরদ্ব লাভ হইল 

তিনি বুঝিলেন- ইহ! নিশ্চয় সেই ব্রাক্ধণকুমারের আশ্বাসবানীর 

এই সময়ঙনিরপণ আমিই করিয়াছি। ইহার প্রধান প্রধান প্রমাণ পরে প্রদত্ত হইয়াছে। 
মদ 'শঙ্করাচার্ধ্য' নীমক পৃথক পুণ্তকে বিস্তারিতরূপে আলোচন! করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 
আনন্দগিরির মতে শঙ্করের পিতা তপন্তার্থ বনে গমন করেন, পরে চিদম্ঘরে একদিন 

ভগবান াহার মাতার মুখ-মধ্য দিয়া! গর্ভমধ্যে সর্ববসমক্ষে প্রবেশ করেন । 

+ মাধবের মতে স্বর্ণ আমলকী বৃষ্টি হইয়াছিল। 
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ফল।। ব্রা্গণী তদবধি লোকসমাজে অকপট ভাবে এই কথা প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। 

অত্যন্ত তীক্ষবুদ্ধি ও শ্রতিধর ছিলেন বলিয়া, শঙ্করের ছই 

বসরেই যাবতীয় শান্জাধায়ন শেষ হইয়া গেল, ন্থুতরাং তিনি গুক 

আদেশে গৃহে ফিরিজ্েন এবং মাতৃসেবায় মনোনিবেশ করিলেন। 

বাটা আসিবার কিছু দিন পরেই আর একটা অস্ভুত ঘটন! ঘটে। 
এ সময়ে বর্তমান 'আলোয়াই? নদী তপেক্ষাক্কত দুরে প্রবাহিত হইত। 

শঙ্কর-জননী বৃদ্ধা হইলেও নিত্য তাহাতেই ম্নান করিতেন। 

একদিন নান করির! গৃহে ফিরিতে তাহার বড় বিলম্ব হইয়! 

বার। মধ্যান্ধের প্রচণ্ড মার্তও-তাপে তিনি পথিমধ্যে অবসন্ন হুইয়! 
বসিয়া পড়েন, এবং পুত্রের জন্ত অপেক্ষা করিতে করিতে ক্রমে 

ূর্ছা প্রাপ্ত হন। এদিকে শঙ্কর, মাতার অসম্ভব বিলম্ব দেখিয়া তাহার 
অনুসন্ধানে বাটা হইতে বহির্গত হইলেন। নদীর পথে কিয়দ্দ'র আসিয়া 

তিনি মাতার এই দশা দেখিলেন এবং অতি যত্ে তাহার মুর্ছা অপনোদন 

করিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আহা ! ভগবান যদি ক্কুপা করিয়া 

নঙ্দীটীকে গৃশের নিকট আনিয়া দেন, তাহ! হইলে মাতার আর কষ্ট 

হয় না। সর্ধশত্তিমান ভগবানে ত সবই সম্ভব, তিনি ইচ্ছ/'করিলে কিনা 

হইতে পারে? এই ভাবিরা তিনি ভগবানের নিকট প্রকাশ্ভাবে 

বালকের মত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভগবান, এরূপ 'অসম্ভব- 

প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন কি না' সে বিষয়ে শঙ্করের মনে সন্দেহের 
লেশ মাত্র নাই। আশ্চর্যের বিষয়, অতি সত্বরেই কঈদদীর গতি 

পরিবর্িত হইল-_নরদী তাহার গৃহের নিকট দিয়! প্রবাহিত হইল। 
বালক শক্করের অসামান্ত প্রতিভা দর্শনে ক্রমে দেশের রাজা পর্ধাস্ত 

উহার অনুরাগী হয়! পড়েন। একদ। রাজ| তাহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া 



প্রথম পরিচ্ছেদ-_-শহকর-জীবনী | ২৯ 

পাঠান, কিন্তু আচার্ধ্য বিনীতভাবে তাহা! প্রত্যাখ্যান করেন। পরস্ধ ইহাতে 
ম্নাজার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি স্বয়ংই আাচার্যের আবাসে আসিয়া 

উপস্থিত হুন। শকঙ্করের পাণ্ডিত্য দেখিয়া তিনি যার-পর-নাই গ্লীত 

হইলেন এবং বহু ধনরত্ব-দানে হচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। আচার্য কিন্ত 

উহা! লইতে সম্মত হইলেন না, পরস্ধ দরিদ্রর্দিগকে বিতরণ করিতে বলি- 

লেন। ফলে, শঙ্করের প্রতি রাজ! আরও অধিক শ্রদ্ধান্থিত হুইয়! পড়িলেন। 

এদিকে রাঞ্তার অনুগ্রহ ও অসাধারণ পাও্ডত্য দেখিয়া শঙ্করকে কতক- 

গুলি লোক যেমন ভাল বাদিতে লাগিল, অপরদিকে তেমন কতকগুলি 

ব্যক্তি তাহার শক্র হুইয়! দাড়াইল। তাহার উপর আবার তিনি অর্থ- 

বোধ-হীন দাস্তিক বৈদিক পণ্ডিতগণের আচরণের প্রায়ই তীব্র প্রতিবাদ 

কফরিতেন। অজ্ঞানার গৌড়ামী ও একগুয়েমী তিনি একটুও সহা করিতে 

পারিতেন না। অথচ এই শ্রেণীরই পণ্ডিত অধিক-_ইহাদেরই প্রতৃত্ব 

সর্বত্র । ফলে, এজন্ত আচার্য্যের শক্রসংখ্যাও দিন দিন বন্ধিত হইতে 
লাগিল। 

একদিন দধ্ীচি, ত্রিতল, উপমন্ত্য, গৌতম, অগন্তা নামধেয় খাষিকল্প 
ফয়েকজন ব্রাহ্মণ, শঙ্করের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন । তাহার! তাহার 

প্রতিতা-দর্শনে €কীতৃহলাক্রাস্ত হইয়া! পড়েন এবং তাহার মাতার নিকট 

'তাছার জন্মপত্রিক! দর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জননী সাগ্রহে তাহা- 

'দিগকে পুত্রের কোন্ঠী বাহির করিয়৷ দিলেন। ব্রাঙ্গণগণ কোঠী বিচার 

করিয়। যুগপৎ হর্য ও বিষাদে অভিস্ত হুইলেন। এক দিকে শঙ্করের 

অলোক-সাম্বন্ত চরিত্র ও বিস্তাবুদ্ধি, অপরদিকে তাহার অল্লায়ু দেখিয়া 

তীহাত্সি। কেহই কিছু বলেন না, সকলেই নির্বাকৃ। ইহা! দেবয়৷ শঙ্কর- 

জননী শঙ্কিতা হুইলেন। তিনি পুনঃগুনঃ পুত্রের ভনিবাৎ বিষয় 

ভিজান! করিতে লাগিলেন। ৪শক্কর-জননী বারংবার প্রশ্ন করার ব্রাহ্মপগণ 
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সত্যগোপন করিতে পারিলেন না। তাহার! আচার্য্যের দেবকল্প ভবিষাৎ, 

বর্ণনা করিয়! জননীর :সেই হৃদয় বিদারক সংবাদ প্রকাশ করিতে বাধ্য 

হুইলেন। 

ব্রাঙ্গপগণ বিদায় গ্রহণ.করিলে শঙ্কর, জননীর শোকাপনোদনার্থ বিশেষ 

যত্ব করিতে লাগিলেন, কিন্তু মনে মনে তিনি অন্ত চিন্তায় আকুল। 

নিজমোক্ষার্থই হউক, বা! পরহিতার্থ ই হউক, অথবা বিধাতার বিচিত্ত 
বিধানেই হউক, আচার্ধ্য-হৃদয়ে সন্ন্যাসের বাসন! বলবতী হইল। মাতা 

সাত্বনালাভ করিলে, পরে, ক্রমে ক্রমে তিনি মাতার নিকট নিজ সম্ন্যাস- 

গ্রহণের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন । বৃদ্ধবয়সে, বৈধব্যদশায় কত তপন্তার 

ধন একমাত্র সন্তানকে সন্্যাসে অন্থমতি দান, মাতার পক্ষে কিরূপ 

মন্্বিদারক তাহা! সহজেই অনুমেয়। তিনি প্রথমতঃ শঙ্করের কথায় 

বড় কর্ণপাত করিতেন না, কিন্তু পুনঃপু*ঃ অন্থরোধে তিনি আর 

স্থির থাকিতে পারিলেন ন।। তিনি একেবারে ম্পষ্টভাবেই অনুমতি দিতে 

অস্বীকৃত হইলেন। শঙ্কর, জননীর এতাদৃশ দৃঢ়তা দেখিয়া বড়ই চিন্তিত 
হইলেন। সন্ন্যাসের জন্য দিন দিন তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইতে লাগিল।.. 

তিনি কখন ভাবিতেন--'যদি কোন কৌশল করিয়াও মাতার অনুমতি 

পাওয়া যায়, তাহাতেই বা! ক্ষতি কি? সন্গাস গ্রহণ করিয়া যদি 'আত্ম- 

পর সকল্রেই কল্যাণসাধন করিতে পারি, তাহ! হইলে অভ্তানতা-,. 

নিবন্ধন জননীর উপস্থিত ছুঃখ কি, তুলনায় তুচ্ছ নহে? অবশ্য যদি 
বিধাতার বিচারে আমি অল্লায়ু না হইতাম, তাহা হইলে কোন কৌশলেরই 
বা! প্রয়োজন কি ?- মাতার স্বর্গারোহণের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে 
চলিতে পারিত' । আবার কখন ভাবিতেন,_“না, একে কৌশল-অবশম্বনই 
উচিত নহে, তাহাতে আবার জননীর নিকট কৌশল অবলম্বন পুত্রের 

একেবারেই অনুচিত। যদি বিধাতার ইচ্ছা হয় তাহ! হইবে, যেমন করিয়াই 
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হউক তাহা! আপনি ঘটিবে-_নিশ্চয়ই এমন সুযোগ ঘটিবে, যাহাতে জননী 
স্বয়ংই সন্ন্যাসে অনুমতি দিবেন'। এইদ্ধপ নান! চিন্তায় শঙ্কর কাল 

কাটাইতে লাগিলেন, কখন জননীকে নিজের অল্লামুর কথা! বলিয়| 

কখনও বা জ্ঞানগর্ভ বচন দ্বারা তাহাকে বুঝাইতেন, কিন্তু জননী 

কিছুতেই সম্মত হইতেন না। 
কিছুদিন পরে একদিন, কি-এক কাধ্য উপলক্ষে শঙ্কর বাটার 

সন্মুথস্থ নদী পারে গমন করেন, এবং প্রত্যাবর্তন কালে এক কুস্তীর 
কর্তৃক আক্রান্ত হন। তিনি পকুস্ভীরে আক্রমণ করিয়াছে” বলিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে জননীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । বুদ্ধ! জননী সন্তানের 

কঞধ্বনি শুনিতে পাইয়! তাড়াতাড়ি নদীতীরে আমিলেন। আসিয়৷ দেখেন, 

প্রাণপ্রতিম শঙ্কর কুস্তীরাক্রান্ত হইয়! ব্যাকুল হইয়াছেন ! শঙ্কর, জননীকে 
দেখিয়৷ তাহার সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ! জননী জল- 

মধ্যে যাইয়! সাহায্য করিতে অক্ষম হইলেন। জননীর ক্রন্দনে ক্রমে লোকের 

জনতা হইল,কিস্তু কেহই জলে নামিতে সাহস করিল ন1। তখন শঙ্কর মৃত্যু 

,অবশ্তস্তাবী॥স্থির করিয়া বলিতে লাগিলেন “মা সেই জ্যোতিষিগণ যে অষ্টম 

বৎসরে আমার জীবনসংশয়ের কথা৷ বলিয়াছিল তাহা আজ ফলিল,আপনি ত 

কিছুতেই আমায় স্ব্ন্যাসে অনুমতি দিলেন না, এখন কুস্তীরের মুখে আমার 

,জীবনান্ত হইল। এখনও যদি অনুমতি দেন ত অস্ত্য-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 

দেহত্যাগ ঘটে ।* শাস্ত্রে আছে, “মৃত্যুর পূর্বে মুমূর্যুদশাতেও সন্ন্যাস লয় 
এ বাঃ এর ০ এ ৯ ০২ সস পার অক 

* মাধবের মাত বোধহয়, যেন এ ুস্তীরে-ধরাট শঙ্করের একটা কৌশল, অধ্য 
এ ঘটনা সত্য ইহাকে অনুকরণ করিয়া আবার কেহ বলেন ইহা। শঙ্করকৃত মায়াকুস্তীর 
কিন্ত 'গন্কর বিলাসে' ইহ সতা বলিয়াই বর্ণিত । শন্করম্পর্শে কুম্তীর, গন্ধর্দেহ ধারণ করিয়। 

সর্ববসমক্ষে ন্বর্গে গমন করে। যাহা! হউক অদ্ভাবধি সে-দেশের লোকেও ইহা! সত্য ঘটন। 

ৰলিয়। বিশ্বাম করে 
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স্বীবনত্যাগ করিতে পারিলে, জীবের ভাগ্যে মুক্তি ঘটিতে পানে । 
অসন্ন্যাসীর যুক্তি নাই” । শঙ্করের এই কথা গুনিয়া জননীর শোক 
শতধা বদ্ধিত হইল। তিনি কাদিতে কাদিতে জীবিতোপম পুত্রকে 
সক্লযাসগ্রহণে অন্থমতি দিলেন ও মুচ্ছিত হুইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। 
মাতার অনুমতি পাইয়া শঙ্কর মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। আশ্চর্য্যের 

বিষয়, কুম্তীর তাহাকে কিয়দ্দ,র টানিয়! লইয়া গিয়া! হঠাৎ পরিত্যাগ করিল! 

তিনি আপনাকে গ্রাহমুক্ত দেখিয়া ত্বরাপূর্ববক তীরাভিমুখে আসিতে 
লাগিলেন। এই সময় তীরস্থ জনসমূহ সকলেই শঙ্করকে সাহায্য 
করিবার জন্ত ব্যস্ত। তাহার! বালক শঙ্করকে কোলে করিয়া তীরে লইয়া 

গেল। শঙ্কর দেখিলেন, কুস্তীর তাহাকে গুরুতরভাবে দংশন করিতে পারে 

মাই। অনস্তর তিনি জনতামধ্যে জননীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু. 
জননীকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণপরে দেখেন, জননী 

জনতামধ্যে একস্থানে ধুলায় লুঠ্ঠিত, নিম্পন্দ ও সংজ্ঞাহীন। তাহার 
আর সে কাতর ক্রন্দন নাই, সে হা-হুতাশ ও শির-তাড়না! নাই। শঙ্বর 

তাড়াতাড়ি মাতার সংজ্ঞাসাধন করিলেন এবং গৃহে আনিয়া সাত্বনা 

করিতে লাগিলেন । মাতা পুত্রমুখ দেখিয়! বিশ্ময়ে বিহ্বল হুইলেন। তিৰি 
পুত্রকে বক্ষে ধারণ পূর্বক মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং মুহুমুহ 

ুচ্িতপ্রার হইতে থাকিলেন। প্রতিবেশিগণ আব সকলেই শঙ্কর ভবনে, 
উপস্থিত; তাহার! কেহ শঙ্করের, কেহ শঙ্কর-মাতার সুস্থতা বিধানের জন্ত 
লালায়িত। কেহ ব! ভগবানকে ধন্যবাদ, কেহ ব! শঙ্করের জনক-জননীর 
ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। 

সন্ত্যাসীর গৃহবাস নিষিদ্ধ সত্যনিষ্ঠের পক্ষে সন্বর্লত্যাগ অতি ্রার্িত 
ব্যাপার । স্ৃতরাং সন্ধ্যার প্রাকালেই শঙ্কর, মাতার নিকট গৃহত্যাগের 

অনুমতি প্রার্থন করিলেন। কিন্ত সে কথা৷ শুনে কে? এদিকে শঙ্করই ব 
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গুহে রাত্রিযাপন করেন কি করিয়!? এজন্ত তিনি জননীকে বহু মিনতি 
করিয়া নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি জ্ঞাতিগণকে আহ্বান 
করিয়! বৃদ্ধামাতার সেবার জন্ত সমুদ্ায় পৈতৃক সম্পত্তি তাহাদিগকে 

অর্পণ করিলেন। জ্ঞাতিগণও সম্পত্তিলোভে শঙ্কর-জননীকে বিস্তর 

বুঝাইলেন ; কিন্তু তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না। শঙ্করকে বক্ষে 
ধারণ করিয়৷ পাগলিনীর মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ন্গেহমর়ী 

জননীর হাত ছাড়াইয়। তাহার বক্ষঃহৃল ত্যাগ কর! মাতৃভত্ত পুত্র 

পক্ষে অসস্ভব। যাহার ক্রোড় হইতে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করিতে সমনর- 

সময় শমনও শঙ্কিত হন, আজ শঙ্করের সন্যাস-ইচ্ছ! সে কার্য সম্পন্ন 

করিতে সহজে পারিবে কেন? তিনি *ন যযৌ ন তন্থৌ” হৃইয়া রহিলেন। 
তাহার সাত্বনা বাক্য জননীর অশ্রনীরে কোথায় ভাসিয়! গেল। 

মৃত্যুকালে পুত্রের অদর্শন_““পুত্রসত্বে জ্ঞাতিগণ কর্তৃক সৎকার” এই চিন্তা 
এইবার জননীর অন্তরে মর্মান্তিক ছুঃখ দিতে লাগিল। শঙ্কর, 

জননীর এছঃখ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইলেন-_ঠাহার এ 

সমস্যার মীমাংসা করিতে তিনি অক্ষম হুইলেন। তিনি ভাবি- 

লেন 'জননীকে এতাদৃশ ছঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়া আর আমার 
সন্াসে কাজ ন্মই।» কিন্তু বিধাতার নির্বন্ধ বিচিত্র। ক্ষণপরেই 
মনে হইল যে, বদি সন্যাসের কিঞ্ি নিয়ম লক্ঘন করিয়াও মৃত্যুকালে 

মাতৃসকাশে উপস্থিত হই, যদি জ্ঞাতিগণের পরিবর্তে স্বয়ংই মাতার সকার 
করি, এবং যাহ! জীব-মাত্রেরই বাঞ্ছনীয়__মাতাকে যদি অস্তিষকালে 

.মেই বিপদন্তারণ ভগবানের দর্শন লাভ করাইতে 'পারি, তাহ! হইলে 

তিন্চিহয়ত অন্থুমতি দিতে পারিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় শঙ্কর একবারও 

ভাবিতেছেন না-যে এ-সব তাহার পক্ষে সম্ভব কি না? এসব 

তিনি করিতেঞপারিবেন কি না? তিনি কিন্তু দৃঢ়ভাবে এ তিনটা 
৩ 
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প্রতিজ্ঞাই করিলেন, এবং কাতরভাবে পুনঃ পুনঃ সঙ্গযাসের অন্ুষতি 
ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে শঙ্কর-জননীও ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইতে 
জাগিলেন এবং পুত্রের আগ্রহাতিশয্য বুঝিতে পারিলেন। তিনি পুত্রের 
প্রতিজ্ঞাবাকোর উপর নির্ভর করিয়া অগত্যা তাহাকে ভগবচ্চরণে বিসর্জন 

করিলেন, এবং সন্ন্যাসের অনুমতি দিলেন। ঘাতের যেমন প্রতিঘাত 

আছে, তন্রপ নিতান্ত মায়ামুগ্ধের ন্তায় আচরণ করিবার পর, জননীর 
হৃদয়ে বিবেক ও ভগবদ্তক্তির উৎস ছুটিল। ঘাতের বেগ যত প্রবল হয়, 

প্রতিঘাতের বেগও তত প্রবল হইয়। থাকে । যেমুহুর্তে পুত্রকে ভগবৎ 

চরণে বিসঙ্জন করিবার সঙ্কল্প উদয় হইল, ঠিক তাহার পর মুহূর্ত হইতেই 
তিনি পুত্রের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্ত ভগবানের নিকট প্রার্থন! 
করিতে লাগিলেন। কখনও বা প্রাণ ভরিয়া পুত্রকে আশীর্বাদ করিতে 

লাগিলেন, কথনও বা বলিতে লাগিলেন, “যাও বৎস, তুমি এখনই যাও, 

আমি আর তোমায় বাধা দিব না! তুমি এখনই যাও, যাও _তৃষি 
তোমার মহছুদ্দেস্ত সিদ্ধকর |” 

বাটার পারে ই শহ্করের কুলদেবতা ভগবান শ্রীকৃফের মন্দির । 
তিনি মাতার নিকট বিদায় লইয়া প্রথমেই ভগবন্র্শনে গমন করিলেন। 

পশ্চাতে পাগলিনীপ্রায় স্নেহময়ী জননী ও বহু জ্ঞাতিৰর্গ । তথায় ভগবান 

শ্রীকষেটর বিগ্রহ দর্শন করিয়া তাহার হৃদয় ভক্তি ভাবে আত, 
কল। তিনি শ্রবিগ্রহের সন্মুথে পতিত হইয়! করযোড়ে স্তব করিতে 
আাগিলেন। দেশীয় প্রথানুসারে একার্যা তিনি নিত্যই করিতেন 

কিস্ক ভাঙ্গ তীহার হৃদয়ে অন্ভাব। তাহার ভাব ছেখি অর্চকগণ 

আজ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না । তাহার! সকলেই শরুরকে 
অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । অনস্তর শঙ্কর ক্ষণ- 

কালের অন্ত মন্দিরের দিকে দৃষ্টি করিলেন। দেখিজেন--নদীর গতি 
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পরিবর্তিত হওয়ায় মন্দির ভগ্নোন্থুখ। তিনি তখন ভাবিলেন ঞ্গ্ঁবিগ্রহকে 

যদি অচিরে নিরাপদ স্থানে রক্ষা না করা হয় তাহা হইলে হয়ত কোন্‌ 
দিন তিনি জলশায়ী হইবেন।” এই ভাবিয়া শঙ্কর স্বহন্তে অতি যদ্ব- 
পূর্বক শ্রীবিগ্রহকে লইয়! মন্দির প্রাঙ্গনের দূরবর্তী কোন কক্ষ মধ্যে 
প্রতিঠিত করিলেন, এবং জ্ঞাতিবর্গকে তথায় তাহার একটী মন্দির 
নির্মাণ করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। অনস্তর শঙ্কর, জননী ও 

জ্ঞাতিবর্গকে অভিবাদন পূর্বক গ্রাম ত্যাগ করিলেন এবং উত্তরাভিমুখে 
ধাবিত হুইলেন। নর্খদাতীরস্ব মহাযোগী গুরু-গোবিন্--পাদের শরণ. 

গ্রহণ করিবেন- হাই শঙ্করের মনোগত ভাব। ব্যাকরণ শাস্ত্র পাঠকালে 

যখন পতঞ্জলি মহাভাব্য অধ্যয়ন করেন, তখন গুরুমুখে গুনিয়াছিলেন, স্বয়ং 
পতগ্রলিদেব, কত সহশ্র বংসর অতীত হইতে চলিল, অন্যাবধি যোগবলে 

“গোবিন্মযোগী” নামে নর্শদাতীরে সমাধিস্থ হইয়! রহিয়াছেন। তদবধি 
শঙ্করের ইচ্ছা--আহা যর্দি একবার এমন মহাষোগীর দর্শন পাই !' 

তাই বোধ হয় আজ গৃহ-ত্যাগ করিয়া! শঙ্কর সেই গোবিন্দপাদের উদ্দেশে 
চলিলেন। কিয়দ্ধ'র গমন করিয়া তিনি পথিমধ্যে একস্থানে শুত্রবস্ত্র পরি- 
তাগ করিয়া গৈরিক বস্ত্র ও দও্ গ্রহণ করিলেন। কালাডি হুইতে পুণ্য- 

সলিল! নর্্মদ1 বড়ন্মল্প দূর নহে। পদত্রজে প্রায় মাসাধিক কাল লাগে । যাহা- 

হউক অষ্টমবর্ধীর় বালক শঙ্কর আজ অনন্তমনে, কত অপরিচিত স্থান, কত 

অতৃতপূর্ব্ব বাধা-বি্র অতিক্রম করিয়৷ গুরু-পাদপদ্মোদেস্ে প্রধাবিত। 
কত তীর্থ, কত জনপদ দেখিলেন, কত পণ্ডিত, কত সাধু মহাত্মার কথা 

গুনিলেন, ক্ষিস্ত শঙ্করের লক্ষ্য-_-সেই গুরু গোবিন্দপাদের পদপ্রান্তে |* 

সম্ভবতঃ ওক্কারনাথের পাদদেশস্থ একটী প্রচীন গুহ! । মতাস্তরে বরদারাজ্যে চাচ্ছোড়ের 

নিকট শুলপাণি খর্বতে এই গুহা! অবস্থিত। 



খাত অচার্ধ্য শঙ্কর ও রানা-জ | 

ক্রমে শঙ্কর পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বখাসময়ে গুরু-স্গিধানে 

ঘআসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। গুরুদেব কিন্তু কতকাল ধরিক্া এক ক্ষুত্রত্বার- 
বিশিই্ গুহামধ্যে সমাবিস্থ। শঙ্কর, গুহা-প্রদেশ তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন, 

এবং গুরুদেবের উদ্দেশ্যে স্তব করিতে লাগিলেন । ক্ষণপরে গোবিন্দপাদের 

সমাধি ভঙ্গ হইল। কতদিনের পর সমাধি ভঙ্গ হুইল তাহার হয় 
নাই। গুহাদ্বারে কতকৃগুলি ত্যাগী ব্যক্তি বহুদিন ধরিয়া! এই সমাধি-তঙ্গের 

আশায় বসিয়। ছিলেন, তাহারা আজ চমকিত হুইলেন। গোবিন্ম- 
পাদ ধীরে ধীরে শঙ্করের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শঙ্কর তখন সাষ্টাঙ্ছে 
প্রণিপাত পূর্বক ধীরে ধীরে অতি জ্ঞানগর্ভবচনে আত্মপরিচয় দিতে লাগি- 
লেন। শঙ্করের কথায় গোবিন্দপাদ বুঝিলেন, “ইনি সামান্ত মানব নহেন, 
ইহাকে শিখাইবার কিছুই অবশিষ্ট নাই--আছে কেবল সমাধি-সম্পািস্ঠ 
অপরোক্ষান্গভূতি। ইনি শব্ব্রন্ধ অতিক্রম করিয়াছেন, বাকি কেবল 
পরব্রহ্গ-সাক্ষাংকার । অনন্তর গুরুভক্তি পরীক্ষার জন্যই হউক, অথব! 

শিষ্যকে সর্ববিধ মংসরপরি-শৃন্ত করিয়া উপদেশের উপযুক্ত করিবার 
জন্তই হউক, অথবা! লোক-শিক্ষার্থ ই হউক, গোবিন্দপাদ গুহাদম্বারে নি 

পাদদ্ধয় বিস্তৃত করিয়! দিলেন ) শঙ্করও সুযোগ বুবিয়৷ গুরুপাদপন্ম বক্ষে 

ধারণ পূর্বক অশ্রজলে সেই চরণ-কমলের পুজা করিলেন। গোবিন্দপাদ 
এইবার শিব্যের হৃদয় সম্যক্‌-দ্রূুপে বুঝিলেন, তাহার যে সাধান্ত সংশয় 

ছিল, তাহা ও ঘুচিস্বা গেল। তিনি বুঝিলেন, ইনিই সেই শঙ্কর ধাহার জন্য 

তিনি এতদিন মর্ভাধামে রহিয়াছেন। অতঃপর তিনি ক্রমে ক্রমে শঙ্করকে 

সমুদারর কথাই উপদেশ করিতে লাগিলেন। শঙ্করও তথায় কিছুদিন 
অবান্থতি করিয়৷ গুরুর উপদেশানুসারে অভ্যান করিতে লাগিলেন * 

কিছুদিন পরেই বর্ধাকাল আমিল। এই সময় একবার পাঁচদিন 

ধরিয়৷ খুব বারিবর্ষণ হইল। বর্যার পর নর্শদার অল” অত্যন্ত বাড়িয়া 
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গেন। জলম্রোত তীরবাসী লোক সমূহের গৃহাদি ভাসাইয়! দিল ও ক্রমে 
গোবিন্দপাদের গুহামধ্যে প্রবেশের উপক্রম করিল। গোবিন্দপাদ তখন 

কিন্তু সমাধিস্থ ॥ শঙ্কর দেখিলেন, জলম্রোতে গুরুদেবের সমাধির বিশ্ব 

হইতে পারে । তিনি তাড়াতাড়ি একটা কুস্ত নির্মাণ করিয়া জোতের 
সম্মুখে স্থাপন করিলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার, সমুদ্বায় জলমোত যেন কু্ত 

মধ্যে আসিয়! প্রবেশ করিতে লাগিল, গোবিন্দপাদের গুহামধো একবিন্দুও 
প্রবেশ করিল না । সমাধি হইতে উখিত হুইয়! গোবিন্দপাদ সকলের 
সুখে এই কথা শুনিলেন, এবং “শক্করের যোগ সিদ্ধি হইয়াছে” বুঝিতে 
পারিলেন। 

অনস্তর শরদাগমে আকাশ নির্মল হইল। গোবিন্দপাদ একদিন 

শন্করকে আপন সমীপে আহ্বান করিলেন। শঙ্কর £€515-)7ব করজোড়ে 

গুরুদেবের পদপ্রাস্তে আসিয়া নতশিরে দণ্ডায়মান হইলেন। গোবিন-পা্ব 
প্রিয়শিষ্যকে সন্গেহে তাহার মন্তক চুম্বন করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন। 
অনস্তর তিনি আচার্য্কে সেই গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত জ্ঞান ও যোগমার্গের 
চরম উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাকে পরমহংসপরিব্রাঞকগণের আচার 

অবলম্বন পূর্বক লোক-হিতকরকর্ণে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি করিলেন । 
গ্রিয়শিষ্য-শক্ক্নকে উপদেশ দিয়া! গোবিন্দপাদের তৃপ্তি হইতে ছিল ন। 

তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয় পুনরায় বলিতে লাগিলেন- “দেখ বংস! 

ভূমি সর্বাগ্রে কাশীনগরীতে যাও। সেখানে যাইয়! মহামুনি ব্যাস্ত 
বহ্মস্থত্রের ভাষা প্রণয়ন কর। তুমি এই ভাষ্য প্রণয়ন করিলে জগতে 
পুনরায় সেই বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। একাধ্যে, বৎস! একমাত্র 

তুমিই উপযুক্ত । ম্থৃতরাং যাও, কাশীধামে যাও, সেখানে বাইয়া বিশ্বে- 
সবরের প্রসাদে তুমি ব্রহ্মহত্রের ভাষ্য রচনা কর এবং জগতের পরম 
কল্যাণসাধনে দ্ুব্রত হও।, দেখ, বৎস। একার্ধ্য করিতে 'তোমার' 



৯ আচার্য শঙ্কর ও রামা-জ। 

কেন বলিতেছি, তাহা শুন-_-“কোন সময় হিমালয়ে এক হজ হতো লঃ 
অত্রি মুনি নেই যজ্তে খত্বিক ছিলেন। সেই সময়ে একদিন শ্বশরীরে চতু- 
যুগ অমর ব্যাসদেব নিজ ব্রহ্গসথত্ার্থ ব্যাখা! করিয়া শ্রোতৃবৃনদের কৌতৃহন 
চরিতার্থ করিতেছিলেন। আমি ব্যাসের অর্থ শুনিয়৷ বুবিলাম, নান! 

লোকে ব্রহ্গনত্রের নান! অর্থ করিয়! থাকে, কিন্তু তাহার কোনটাই ব্যাসের 
সম্পূর্ণ অভিমত নহে। অধিকস্ত ইহার ফলে প্রুকারাত্তরে অধর্শ্ই 
প্রশ্রর পাইতেছে। ব্যাখ্যাশেষে আমি তাহাকে লোকহিতার্থ ব্রদ্মহুত্রের 
ভাষ্য রচনা! করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি কিন্তু ইহার উত্তরে 
কৈলাসের এক ইতিকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।__“কোন সময়ে দেবগণ 

বৈদিক ধর্ম্বের এই ছুরবস্থা! পূর্ব হইতেই অনুমান করিয়া, একদিন শঙ্কর- 
সভায় ইহার প্রতীকার প্রস্তাব করেন। শস্কর বলিলেন, একার্ধ্য বড় 
সাধারণ নহে, ধিনি একটা কুস্ত মধ্যে সহত্রধারা| নদীর স্বোত-সংহারের 
ন্যায় সমুদ্বায় বিরুদ্ধ ধর্শমত আমার ব্রহ্গহ্ুত্র অবলম্বনে এক উচ্চতষ 

মতের অন্তর্গত করিতে পারিবেন, একার্ধ্য তাহারই দ্বার! সাধিত হইবে। 
ইহাতে দেবগণ তাহাকেই এই কার্ধা করিতে অনুরোধ করেন এবং 
অবশেষে তিনিও ইহাতে স্বীকৃত হয়েন। এই পূর্বকথা কহিয়া 
ব্যাসদেব আরও বলিলেন, ভগবান্‌ শঙ্কর আমারই শিষাঁ হইয়া আমাকে 
বশন্বী করিবেন। শঙ্কর! আমি দেখিতেছি তুমিই সেই লোকশশ্কর, 
শঙ্কর । তৃমিই একটা কুস্ত মধ্যে এ সহত্রধারা নর্শদার জলপ্রবাহ আবদ্ধ 

করিয়াছিলে এবং তোমার জানিবার বাকী কিছুই নাই। যাও, বৎস! বিশ্ব- 
পতির কাশীধামে যাও, তথায় যাইয়া সহত্রধার! নর্খদাকে" যেমন তৃথি 
এক কুস্ত মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলে সেইরূপ সহত্রধার ধর্ম-মতশ্রো্ঠকে 
€সই ব্যাসের ব্রন্ধসৃত্রের অন্তর্গত কর এবং তাহারই অর্থ প্রচার করিস 
ধর্শ-নংস্থাপন কর। লব্র্যাসীর, পিঙিলাঙে পর, পরোগকার অগ্ক্ষ 
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তায় উৎকৃষ্ট ধর্ম কিছুই নাই। অথবা যাও বস! বিশ্বেশ্বরই অতঃপর 
ভোমার কর্তব্য-নির্দেশ করিবেন।” 

গুরুর নিকট বিদায় লইয়া শঙ্কর আজ বারাণসী অভিমুখে প্রস্থিত। 

গোবিন্দপাদও ্বকার্ধ্য সম্পন্ন হইয়৷ গিয়াছে বুঝিয়! সমাধিযোগে পরমপদে 
প্রস্থান করিলেন। শঙ্কর ক্রমে কাশীধামে আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। 

তথায় তিনি প্রথমতঃ বথাবিধি গঙ্গাঙ্গান ও বিশ্বেখ্বরের পুজা, ধ্যান ও 

শান্তালোচনায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইসময়ে “পদ্মপা' 

প্রভৃতি একে একে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। গুরু 

গোবিন্পাদের আদেশমত আ'চার্য্যও শিষ্গণকে মনোযোগ সহকারে 

বেদান্ত শিক্ষা দেন। এই শিক্ষা দান উপলক্ষে তিনি, ব্রহ্গনুত্র-ভাষ্যের 

একটা থসড়া মনে মনে প্রস্তুত করিয়৷ ফেণিলেন এবং তাহাই শিষ্যগণকে 
পড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার যশ বিস্তৃত হইতে লাগিল । কাশীবাসী 
অনেকে নিত্য তাহার উপদেশ গুনিবার জন্ত বাগ্রতাসহকারে অপরাক্ধে 

তাহার সমীপে আগমন করিত। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে 
একদিন জগম্মাত! অরপূর্ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন! হইলেন। শঙ্কর এসময় 
সর্ববিধ শক্তির সত্ব অস্বীকার করিতেন, “জগদ্ব্যাপার শক্তিশূন্ত 

ব্রন্মেরই দ্বার! সম্পাদিত” ইত্যাকার মতের পক্ষপাতী হুইয়৷ পড়িয়াছিলেন। 
তিনি তখন মায় পর্যন্ত শ্বীকারও করিতেন না । জগন্মাতা দশনদান 

করিয়! আচাধ্যকে আজ এবিষয়ে সাবধান করিয়! দিলেন। 

সে উপাখ্যানটা 'এই,__-একদিন আচার্য্য মণিকণিকাতে স্বানার্থ 
যাইতেছেন্ট পথিমধ্যে দেখিলেন একটা যুবতী নারী, মৃত স্বামীর মন্তক 
কোলে রাখিয়া মৃতদেহ দ্বারা পথ ভুড়িয়া বসিয়া আছে এবং কীদিতে 
কাদিতে সৎকারার্থ সাহায্য ভিক্ষা! করিতেছে । তিনি বছুক্ষণ অপেক্ষা 

পপ ও পা এরর ররর পচ স্্াসস্মা ০ 

+ এসদফ সব; খবর বিহুন্বামী বা স্াবিড়াচাখ্যের মতানুবর্তী হই! পড়িতেছিলে। 
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করিয়া অবশেষে মৃতদেহটীকে পথের একপার্থে রক্ষা করিবার জন্ 

ঘুবভীকে অনুরোধ করিলেন। যুবতী তাহাতে বলিলেন, “কেন মহাত্মবন্‌ 
শবকেই কেন এজন্ত বলা হউক না”। আচীর্ধ্য বলিলেন, “অরে বুদ্ধিহীন! 

শবে কি শক্তি আছে যে সে সরিবে ?” যুবতী তখন বলিলেন, “কেন? 

আপনার মতে শক্তিহীনেরও ত কর্তৃত্ব দেখা যায়।” যুবতীর কথ৷ শুনিয়া 
শঙ্কর স্তভিত হইয়া যেমন ভাবিতে লাগিলেন, অমনি জগন্মাতাও সে 

লীল! সংবরণ পূর্ববক অদৃশা হইলেন। ক্ষণপরেই সেই শব ও যুবর্তীর দিকে 
আচা্যের দৃষ্টি পতিত হইল? কিন্তু তখন, সে শবও নাই সে যুবতীও 
নাই। এই দৈবীলীল! বুঝিতে শঙ্করের বড় বিলম্ব হইল না। তদবধি 
তাহার ভক্তিত্রোত দিন দিন যেন বদ্ধিত হইতে লাগিল, তিনি দিবানিশি 
ভগবরতীর লীলাচিস্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন *। ওদিকে 

যেমন মাতা প্রসরা হইলে পিতা প্রসন্ন হইতে বিলম্ব হয় না, তন্জপ মাতা 

অরপূর্ণার পর ভগবান বিশ্বেশ্বরও তীহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। আচাধ্য 
পূর্ণ জ্ঞানে ভ্ঞানবান হইলেও ব্যবহারে তাহার সর্বভূতে সমদর্শন অভ্যন্ত 
হয় নাই। তিনি আজনম্ম-অভান্ত জন্মভূমির অতিকঠোর নিয়ম তখনও 
বিশ্বত হইতে পারেন নাই। কেরল দেশে চগ্ডালাদি নীচ স্বাতিকে 
অত্যন্ত অন্পৃশ্ত জ্ঞান কর! হয়। ব্রাঙ্গণগণ এই নীচ'জাতি হইতে শত 
হম্ত দূঝে অবস্থান করেন । অগ্যাবধি চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতি পথিমধ্যে 
ত্রাঙ্মণাদি উচ্চবর্ণ দেখিলে শত হম্ত দুরে অবস্থান করে, এবং যাইবার 

কালে পথ ছাড়িয়! দেয়। 

জআচার্ধা শঙ্করের সেই আজন্মঅতান্য সংস্কার এখনও দূর হয় নাই। 
তিনি চণ্ডালাদি নীচ জাতিকে তখনও অন্পৃশ্ জ্ঞান করিতেন। ভগবীন 
* এই ঘটনাটি প্রবাদলন্ধ__কোন গ্রন্থে নাই। একটা প্রসিদ্ধ রাসাহুজী গতিতে 
বুখে আমি ইহ! প্রথম স্তনি। শঙ্কর সন্প্রমা্ ইহ! স্বীকার করেন ন1। 
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দেখিলেন, আচার্যের এ দোষ থাকিতে কিছুই হইবে নাঁ। একদিন 

ভিনি ঘখন দ্গানার্থ মণিকণিকায় গমন করিতেছেন, ঠিক সেই সমর 
বিশ্বনাথ এক চণ্ডালের বেশধারণ পূর্ব্বক চারিটী কুকুর লইয়া মণিকণিকার 
ঘাটের পথ জুড়িয়৷ বিপরীত দিকে আসিতেছিলেন। আচার্ধ্য চণ্ডালকে 

দেখিয়া পথ প্রার্থনা করিলেন। চগ্ডাল সে কথায় কর্ণপাত করিল ন। 

সে আরও আচার্ধোর দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। আচার্য তাহাকে 
পথ দিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। চণ্ডাল তখন আত্মার 
নিক্কিয়তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতি ন্ুযুক্তিপূর্ণ বাক্যত্বারা আচার্ধাকে 
বিদ্ধপ করিয়া উঠিল। চগ্ডালের মুখে বেদান্তের কথা শুনিয়া তিনি অবাক্‌ 

হইয়াগেলেন। তিনি নিজদোষ বুঝিতে পারিলেন, এবং তৃমিষ্ঠ হইর়! প্রণাষ 
পূর্বক চগ্ডালকে গুরু বণিয়া স্ততি করিতে লাগিলেন। আচার্যের 

নিরহস্কার ভাব দর্শন করিয়৷ ভগবান পরম প্রীত হুইলেন। তিনি 
চগ্ডালবেশ পরিত্যাগপূর্বক আচার্য্যকে নিজন্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। 

আচার্য্য ভগবানের সেই অমিয়মৃত্তি দর্শন করিয়া ক্ষণকাল বাহ্জ্ঞানশূরক 
হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার হ্ৃদরগ্রস্থি বিন হইল, সর্ববিধ 
বাসন! বিদুরিত হইল, তাহার মনে জ্ঞানের নির্মল জ্যোতিঃ প্রকাশিত 

হইল-_ল্রীবনের চর সার্থকতা লাভ হইল। তিনি বাম্পাকুলিত লোচনে 
* তক্তি-গদগদ-কণ্ঠে ভগবান ভবানিপতির স্তব ও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে 
লাগিলেন। 

অনন্তর বিশ্বপতি বিশেশ্বর, আচাধ্যকে গোবিনপাদের বাকা শ্মরণ 

করাইয়া দিভ্ভলন এবং যাহাতে তাহার সে কাধ্য সিদ্ধ হয়, তজ্ঞন্ত 

আশীর্ঘাদ করিয়া অন্তহিত হইলেন। শিষ্যগণ, চণ্ডালের সহস! অদর্শন 
ও আচার্ধ্ের এই প্রকার ভাবাস্তর-দর্শনে সকলেই চিত্র-পুত্বলিকার 
সায় (পম্পন্দততর দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা ভিতরের ব্যাপার কিছুই 
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ঝুঝিল না। কিয়ংক্ষণ পরে আচার্ধা বাহজ্ঞান লাভ করিলেন। এবং শিল্প. 
বুদ্দসহ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। জ্বানাহিক নিতাকর্ম্ সমাপন পূর্বক 

তিনি ভাষা লিপিবদ্ধ করবার জন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং তন্ধন্ত 

ব্ধরিকাশ্রমে যাইতে সংকল্প করিলেন। 

ব্দরিকাশ্রমে আসিয়া! শঙ্কর তত্রস্থ ব্রন্মর্ষিকল্প মহাত্মগণের পহিত শাস্তার্থ 

বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সমাধি-যোগে সমুদয় তত্ব পুনঃপুনঃ প্রতাক্ষ 
করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে তিনি অনতি বিলঘে ব্রহ্মহ্ত্রের এক 

আর্ছিতীয় তাব্য প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইলেন। এই সময় তাহার বরস দ্বাদশ 
বসর। ইহার পর তিনি শিষ্যগণকে উক্ত ভাব্য পড়াইতে লাগিলেন এবং 

অআববকাশমত একে একে প্রধান দশ উপনিষৎ, গীতা, সনৎস্থজাতীয়, ও 

সুসিংহ-তাপনীর প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষা রচন! করিলেন। * 

আচার্যের যতগুলি শিষ্য ছিলেন তন্মধ্যে সনন্দন প্রথম। তিনি 

স্বন্তান্ত শিষ্য অপেক্ষা আচার্যকে অধিক ভক্তি করিতেন ও সর্বদা 
ঠাহার সেবায় তৎপর থাকিতেন। সনন্দন সর্বদ! আচার্যের সন্গিধানে 

খ্বাকার় তিনি হুত্রভাব্যথানি অন্তান্ত শিষ্য অপেক্ষা হইবার 'মধিক পাঠ 

করিবার স্থবিধা পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে শিষাগণের মধো কেহ 

কেছ তাহার উপর একটু ঈর্ষান্বিত হয়েন। আচার্য্য ইহা বুঝিতে 
পারিলেন, এবং সনন্দনের গুরুভক্তিই যে তাহার এ সুবিধা পাইবার 

সবল, তাহা! শিষ্যবর্গকে বুঝাইবার ইচ্ছা করিলেন। একদিন সনন্দন নদীর 

পৃর-পারে কি কার্যোপলক্ষে গমন করেন। আচার্য ইহ! দেখিয়! ঠিক 

যেই সময় সনন্দনকে অতিবাস্ত ভাবে আহ্বান করিতে থাকেন ও নিকটে 

(শখতাত্তরে ববেতাষতর ও বিহুলহক্রনাম ভাবাও শক্কর-রচিত এবং সরংগজাতীর 
ও দসিংহ তাপনী লঙ্কররণত নহে । 

1 মতাততরে যোড়শ বৎনর অধ) প্রা বিশেতি হৎসয। 
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ছ্যাসিতে বলেন। সনন্দন পর-পার্হইতে গুরুদেবের আহ্বান শুনিয়1,_ 
ধীর বাবধান লক্ষ্য না করিয়াই, গুরুদেবের উদ্দেপ্তে ধাবিত হইলেন। 
সুরুণ্তক্তির কি অ্ভূত প্রভাব ! সনন্দনের প্রতি-পদ-বিক্ষেপে এক একটী 

করিয়া পল্প উৎপন্ন হইল। তিনি তাহারই উপর ভর দিয়! এ-পারে গুরু- 

দেবের নিকট আসিলেন। অপরাপর শিষ্যগণ ইহা! দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত 
| ছুইলেন এবং নিজ নিজ ক্ষুদ্রতা বুঝিতে পারিলেন। আচার্যযও সনন্দনকে 

ধূ-সম্মানিত করিয়! “পদ্মপাদ” নামে অভিহিত করিলেন । 
শ্রই সময় এখানে পাগুপতমতাবলম্বী একদল ব্যক্তি আচার্যের সহিত . 

তুল তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু শেবে তাহার! আচার্যের পদানত হয়৷ 
প্লড়ে। যাহাহউক, এইরূপে ব্দরিকাশ্রমে প্রায় চারিবৎসর কাল অতি- 

ষাঁহিত করিয়! আচার্য্য পুনরায় কানীধামে ফিরিয়া আসিলেন। 

কাশী আসিয়৷ আবার আচার্য শিষ্যমগলীকে শিক্ষাদান এবং সাধারণে 

্বাস্থার্থ-প্রকাশ-কার্যে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই সময় 

খকদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত তাহার শাস্তার্থবিচার হয়। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 

রেঙাস্ত-বিরোধী ছিলেন না, বরং আচার্য্ের ব্যাখ্যা সঙ্গত কি না, ইহাই 
হার বিচার্য্য বিষয় ছিল। ইনি ব্রঙ্গস্থত্রের ৩ অঃ ১ পাঃ ১ম শৃত্রের 

প্মর্থ লইয়! আচার্যের সহিত তুমুল তর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন। অষ্টাহ 
* দুমূল বিচারের পর, পন্মপাদ ইহাকে ছদ্মবেশী হুত্রকার ব্যাসদেব বলিয়া 
অনুমান করিলেন এবং উভয়কে বিচার হইতে বিরত হইতে অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন। ওদিকে আচার্যেরও সে সন্দেহ পূর্ব হইতেই 
ছইয়াছিল ১৪ কিন্ত তিনি এতক্ষণ তাহার পরিচয় পর্য্যস্ত জিজ্ঞাসা করেন 
লাই উদাসীনের ন্তায় যথারীতি তর্কই করিতেছিলেন। পদ্পপাদের 
ক্ষ! স্তনিয়! তাহার সে সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল, তিনি তখন সসম্ ছে 
মহামতি বৃদ্ধ ছ্থাদ্বণের পরিচয় জিজ্ঞাস! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । বৃদ্ধ 
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ত্রাঙ্মণও আর আত্মগোপন করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না । তি্ছি 

নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন, “তোমাদের জনুমান অমূলক নহে । আবি 

ব্যাসই বটে”। ব্যাসবাক্য শ্রবণ করিয়া আচার্যের আর আনন্দ! ধরিল ন1। 

তিনি তখন মিনতি ও স্তবস্ততি দ্বারা তীহার তুষ্টি বিধান করিতে উৎন্ৃক 

হইলেন। অনন্তর ব্যাসদেব প্রসন্ন ভাব ধারণ করিলে আচার্যা, 

নিজ ভাষ্য নির্দোষ করিবার মানসে ব্যাসদেবকে উহা দেখিবার জন্ত 

অনুরোধ করিলেন, ব্যাসদেবও আগ্রহসহকারে সমুদয় সন্দর্শন করিতে 

লাগিলেন। - তিনি দেখিলেন, ভাষ্যে আচার্য তাহার অন্তরতম আশ 

পর্যাস্ত বিবৃত করিয়াছেন, এবং স্থলে স্থলে নূতন ভাবের আলোকে তাহার 

সুত্রগ্রস্থকেই উজ্জ্লতর করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা! দেখিয়া ব্যাসদেবের 

আনন্দের আর সীমা রহিল না । তিনি তখন বুঝিলেন, এই আচার্য্যই সেই 
লোকশন্কর শঙ্কর অংশে ওন্মগ্রহণ করিয়াছেন, নচেৎ এরূপ ভাষ্য রচন! 

অপরের শক্তিতে অসম্ভব । অনন্তর ব্যাসদেব ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ আচার্ধযকে 

ব্রহ্মস্ত্রের উপজীবা শ্রতি গুলিরও ভাষ্য রচনা করিতে অনুরোধ 

করিলেন। আচার্ধা কিন্ত তাহ! ইতিপুর্ববেই সম্পন্ন করিয়া! রাখিয়াছিলেন 
বলিয়া, ব্যাসদেবের কথ! গুনিবামাত্র সে গুলি তিনি তাহার সমক্ষে রাখিয়া 

ছ্বিলেন। শ্রুতি ভাষাগুলি দেখিয়া ব্যাসদেবের আনন্দের মাত্র! আরও 

বন্ধিত হইল। তিনি তখন একে একে ভাব্যগুলির স্থলবিশেষ দেখিতে 

প্রবৃত্ত হইলেন। 
এদিকে ব্যাসদেবের আনন্দ দেখিয়া আচার্যের মনে কিন্ত অন্ত 

চিন্তার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, “যখন গুরু গোবিন্দপঞদের আনা, 

ভগবান বিশ্বেশ্বরের আদেশ, এবং ব্যাস-নির্দিষ্ট কর্তব্য সবই শেষ হয়া 
গিয়াছে, এবং বখন তাহার আযুফ্ধাল বোড়শবর্ষও পূর্ণ হুইয়াছে, তখন 

সষাধিযোগে ব্যাসের সম্দুখেই ঘেহ ত্যাগ করাই ভাল। লাধারণ বিষ্গী- 
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লোক সমক্ষে, শিষাগণের কাতরতার মধ্যে, কিরূপ অনুকূল বা! প্রতিকূল 

ঘটনার বধ্য দিয়া, কবে কিরূপে দেহ ত্যাগ হইবে, তাহার যখন স্থিরতা। 
'মাই-_মৃত্যু খন কাহারও হাতধর! নহে, তখন তগবদবতার লোকগুর 
ব্যানদেবের সমক্ষে মণিকর্ণিকাতেই সমাধিযোগে দেহ ত্যাগ করাই ভাল! 

(কি জানি মৃত্যুর কঠিনপথে বদি কোনরূপ পদস্খলন হয়, ব্যাসপ্রসাদে তাহ 
(নিশ্চয়ই সংশোধিত হইবে। এনূপ ভাবিয়া! তিনি ব্যাসদেবকে সন্বোধন 
| করিয়৷ বলিলেন “ভগবান একটু অপেক্ষ! করুন, আমার আযুফাল শেষ 

'ছইয়াছে, আমি আপনার সমক্ষে এ নম্বর দেহ পরিত্যগ করি, 
"আপনার সমক্ষে এ দেহ পরিত্যাগ করিতে পারিলে সহজেই পরমগতি 

লাভ হইবে সন্দেহ নাই।” ব্যাসদেব দেখিলেন, “যদি শঙ্কর আরও 
কিছুদিন জগতে থাকিয়া! ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দুষিত “মত” 

সকল উন্মূলিত করেন, যদি বিভিন্ন ধর্শমতের নেতৃবৃন্দকে বিচারে পরাস্ত 
করিয়৷ বেদান্তমত প্রচার করেন, তাহা হইলেই ধশ্ব-সংস্থাপন-কাধ্য 
সিদ্ধ হইতে পারিবে, নচেৎ কেবল ভাষ্য রচনা ও কতকগুলি শিব্য প্রস্তত 

হইলেই তাহ! সিদ্ধ হইবার নহে। প্রচার কার্ধ্যই মহা কঠিন, ইহা! মহাশক্তি- 
'সম্পন্লের কাধ্য,_ইহা! সামান্ত প্রতিভাসম্পন্নের কন্ম নহে। তীক্ষু বুদ্ধি- 

সম্পর ব্যক্তির নিকট যুক্তিযুক্ত বাক্যও বিচারকালে অন্তথা-প্রমাণিত 

। সথর। সভামধ্যে ত কথাই নাই, ধিনি যত তীক্ষ বুদ্ধিমান, বিজয় পতাকা! 
তাহার দিকে তত হেলিয়া থাকে ; স্থৃতরাং প্রচার কর্মে অতি মহতী 

শক্তির গ্রয়োজন।' এজন্ত ব্যাসদেব তাহাকে বলিলেন, “বৎস ! তুষি 

আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। তুমি আরও ষোড়শ বংসর ঞ্গতে থাক এবং 

দিস্বিজয় পূর্বক বেদাস্তমত প্রচার কর। ধর্মের আবরণে ঘোর অত্যাচার 
ও ব্যভিচার সংসার ছাইয়। ফেলিয়াছে। ইহার গতিরোধ কর তুমি ভিন্ন 
আর কাহারওঞ্সাধ্য নহে। কুমারিল, প্রভাকর প্রভৃতি কর্ঘমার্গীর ষত্বে 
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বৈদিক মতের প্রীধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বেদাস্তমতে লোকে 
আন্থ। জন্মে নাই। স্ৃতরাং যাও বৎস ! দিখ্িজয়ে বহির্থত হও, হত" 

প্রব্র্থক ভারতের প্রধান পণ্ডিতকুলকে ম্বমতে আনয়ন কর, শিরক 
সাহায্য ও হষ্টের দমন কর, এবং দ্বাত্রিংশৎ বর্ষান্তে পরমগতি লাভ করিও । 

তুমি সাক্ষাৎ শিবাবতার, পরমগতি লাভে তোমার আবার বিশ্ব কি? 
যাও সর্বাগ্রে দিখ্বিজয়ী ভট্টপাদ-কুমারিলের নিকট যাও, এবং সর্বাঞ্রে 

তাহারই মত খণ্ডন কর। তিনি বৈদিকমত স্থাপন করিয়াছেন বটে, 

কিন্তু কর্্মমতান্ুরোধে বেদাস্তের স্বতস্ত্রতা রক্ষা করেন নাই, তাহাকে 

জয় করিলে জগৎ জয় কর হইবে। তাহাকে জয় করিয়া পরে ভারতের 

অন্ত দেশে দিখ্বিজয় করিও ।” আচার্য্য, ব্যাসদেবের যুক্তিযুক্ত বাক্য হাদয়জ 

করিলেন, এবং তাহার কথায় সম্মত হইলেন। ব্যাসদেবও শঙ্কর ভাষোক 

প্রশংসা করিতে করিতে অন্তর্ধান করিলেন । ৬ 

এইবার আচার্ধ্য-হৃদয়ে দিগ্বিজয় বাসনা স্থান পাইল। পরেচ্ছাবশজঃ 
কর্থ করাই মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। ব্যাসদেবের আদেশে তিনি সর্বান্র্র 

তষ্টপাদের উদ্দেস্তে প্রয়াগতীর্থে প্রস্থান করিলেন। এই ভট্টপাদ কুষাঁ- 

রিল একজন অসাধারণ ব্যক্তি । ইহার ক্রিয়াকলাপ জগতে অতুলনীয় । 
ইহার ধর্মানুরাগ, স্বার্থত্যাগ, বিদ্যাবুদ্ধি ও উদ্ধম, অধিক কি ইহার সমগ্র 
স্বীবনহই এক অত্যাশ্চ্য্য ব্যাপার । ইনিই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন 

বলিয়৷ আচার্ধ্য তাহার বেদান্ত-বীজ রোপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
আচার্য যথাসময়ে প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি 

প্রথমেই তীর্থকৃত্য ও যমুনার স্তব করিলেন, তৎপরে সেই ম্ডাপুরুযোদেন্টে 

গমন করিলেন।- দেখিলেন সেই মহাপুরুষ তুষানলে দেহত্যাগ, করি-' 
বার মানসে অগ্নিসংযুক্ত তুষস্ত,পোপরি উপবিষ্ট। তথাপি তিনি শঙ্করকে 

__* কোন হতে এ ঘটন। উত্তরকাশীতে ঘটে, কোনমতে ইহ স্মরিকা্র হ্ররিকাশ্রষেই ঘটে । 
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দেখি অভ্যর্থনা! করিলেন। আচার্ধ্যও প্রত্যতিবাদন করিয়! তাহার সহিত 

বিচার করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন ।-_উদ্দেস্তা তাহাকে স্বমতে আনয়র 

করির! নিজ ভাষ্যের বার্তিক প্রস্তত করান। কুমারিল তখন শঙ্করের নাহ 
শুনিয়াছিলেন, _শঙ্কররূত ভাষ্যও দেখিয়াছিলেন। কিস্ক তিনি তাহাতে 

সম্মত হইলেন না, কারণ কর্তার সন্কক্পত্যাগ অতি গছিত কর্ম। তিথি 
বিন/ভভও আচার্যকে নিজ শিষ্য মগ্ডনের নিকট যাইতে অনুরোধ 

করিলেন। কারণ, কুমারিলএই মগ্ুনকে নিদ্ধের মপেক্ষা! ধীসম্পর বাক্তি 
মনে করিতেন । আচার্ধ্য কিন্তু তথাপি তাহাকে এজন্য অনুরোধ করিতে 

লাগিলেন। অনস্তর কুমারিল সগর্বে 54৭ বলিলেন, _ “মহাভাগ ! 

মণ্ডন পরাজিত হইলে আমি স্বয়ং পরাজিত জানিবেন এবং তাহ! হইলে 

আপনি ভারতবিজরী হুইবেন-_সন্দেহ নাই। মণ্ডুন আপনার কাধে 

সহারত। করিলে আপনার পথ স্থগম জানিবেন, মণ্ডন আম! অপেক্ষা 

পণ্ডিত ও বিচার-পটু। দগুতরাং আমাকে এ কার্ধে আর অন্তরোধ 

করিবেন না ।” কুমারিলের বাক্য শ্রবণ করিয়া! 'আচার্য আর তাহাকে 

পীড়াপীড়ি করিলেন ন! ৷ তিনি তাহার অলোকসামান্ত চরিতে বাধ! দিতে 
আর ইচ্ছা করিলেন না। অনস্তর আচাধ্যকে গমনোদাত দেখিক়! 

কুমারিল পুনরায় বলিতে লাগিলেন--প্যতিরাজ মণ্ডন ও আপনার বিচার 

কালে মধাস্থ প্রয়োজন হইবে; কিন্তু এ বিচারের মধাস্থ ত কাহাকেও 

দেখিতেছিনা । আমার বোধ হয় আপনি যদি, মণ্ডনের স্ত্রী উতরঙাগ্তী ক 

মধাস্থ মানেন, তাহা হইলে স্থবিচার হইবে । মগ্ুডনের স্ত্রী সাক্ষাৎ 
মরম্বতী তাহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় আমি যথেষ্ট পাইয়াছি, আমার বো 
হয় ত্ীহাকে মধাম্থ মানাই আপনার উচিত।” কুমারিলের কথ! গুনিব্া 

আচার্ধা প্রীত হইলেন এবং তীহার পারলৌকিক মঙ্গল কামন! করিয়া 
তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। 
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প্রয়াগ হইতে আচার্য মগ্ডনোঙ্গেশ্টে মহিম্মতী নগরাতিমুখে যাত্রা 

ফরিণেন। এবং বথাসময়ে আকাশ মার্গে তথায় আসিয়া! উপস্থিত 
হুইলেন। আসিয়! শুনিলেন, মণ্ডন পিতৃশ্রান্ধে নিষুক্ত, সতরাং তাহার সহিত 
ঙাক্ষাৎ হওয়া শীত্র সম্ভব নহে। মণ্ডন ও সন্ন্যাসী শঙ্করের আগমন 

গুনিয! গৃহ্ঘবার রুদ্ধ করিয়! শ্রান্ধ কার্যে ব্যাপূত রহিলেন। কম্মা মণ্ডন 

শ্রান্ধকালে সন্ন্যাসীর মুখ দেখিবেন না, আচার্য ইহা! জানিতে পারিয়াও 
বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি লঘিমা সিদ্ধিবলে বাযুমার্গ 
অবলম্বন করিয়! মণ্ডনের গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলেন। * দেখিলেন, 
ব্যান ও পৈমিনীকল্প ছুই জন ব্রাঙ্গণ তথায় অবস্থান করিতেছেন। 

হগুন শঞ্করকে দেখিয়া যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিরস্কার করিতে 
লাগিলেন। আচার্য কিন্ত তাহাতে কুদ্ধ হইলেন না। তিনি উপহাস পূর্বক 
এপ উত্তর দিতে লাগিলেন যে, তাহাতে মণ্ডন নিজেই তিরন্কৃত হইলেন। 

ফলে, এ ব্যাপার মধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। উপাস্থত পুরোহিতদ্বয়ের 

* নাট্যাচার্ধা প্রীঘুক্ত গিরীশচন্ত্র ঘোষ মহাশয় তাহার প্রকাশিত শঙ্করাচার্য 
মাটকে এন্বলে একটী শিটলির গল্প অবতারণা কারয়াছেন। গল্পটা এই :₹__ একদিন এক 

শিউলী মস্্বলে তাল বৃক্ষ অবনত করিয়। রস পাড়িতেছিল। শঙ্কর ই! দেখিয়। ভাবি- 

লে যে নীচ জাতিতেও ত মন্ত্র শক্তির স্কর্ি হইতে পারে, ইহা ত তাহ! হউলে, কেবল 

ব্রাঙ্মণেরই সম্পন্তি নহে । আন্ধ, দেশে এই গল্পটী প্রচলিত। ইহ! প্রবাদ মাত্র, কোন: 

প্রাচীন পুস্তকে স্বান পায় নাই । পরন্ত নাট্াচাধা মহাশয় ইহাকে একটু অন্যথ। করিয়- 

ছেন। তাহার মতে শি্টলীর নিকট শঙ্কর, উক্ত মন্ত্র শিক্ষ। করিয়| বৃক্ষ সাহাযো মণ্ডুন- 

ভবনে প্রবেশ করেন। শিউলী ও শিউলীপতীকে শঙ্কর, পিত! ও মাহ! বলিয়! সম্বোধন 

ফরিয়াছিলেন। একদিন তাহার! শঙ্করকে পিষ্টক খাওয়াইতে আনিয়া শক্করস্াশে দিল 

জন লা করে ও হাত হইতে পিষ্টক পড়িয়] যায়_ ইত্যাদি । ইতিপুর্বেবে ইহা! ভারতীতে 

কেবল গুকাশিত হইয়াছে মাত্র । 



প্রথম পরিচ্ছেদ--শঙ্কর-জীবনী । ৪৯ 

্ধ্যে একজন মগ্ডনকে বুঝাইয়। নিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর মণ্ডন 

ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক 'আচার্যযকে . অভ্যর্থনা করিয়। বসিবার আসন 
প্রদান করিলেন। 

ইহার পর অগ্াদশ-দিন-যাবৎ মণ্ডনের সহিত আচারধ্যের তর্ক বিতর্ক 

হয়। তর্কন্থলে মধাস্থ রহিলেন--মণ্ডনের সহধর্দিণী উভয়ভারতী। 

উভয়ভারতীর নিগ্া-বুদ্ধি কুমারিল পর্যন্ত অবগত ছিলেন। নাচাধ্য 

এক্ষণে তাহারই উপদেশমত উভয়ভারতীকে মধ্যস্থ রাখিলেন। প্রত্যহ 

বিচারারন্তে উভয়ভারতী, মণ্ডন ও শঙ্করের গলায় ছুইগছি মাল! পরাইয় 
দিতেন। অভিপ্রায় এই যে, ধীহার বুদ্ধি বিকল হুটবে, তীভারই 

শরীরে উৎকণ্ঠা! ও ক্রোধজন্য উত্তাপাধিকায ঘটিবে এবং তাহার ফলে 

তাছারই গলার মাল] শীঘ্র শ্লান হুইয়া যাইবে । যাহাহউক, "অবশেষে 

মণ্ডনকেই পরাজয় ব্বাার করিতে হু্টল, এবং বিচারের সত্ডান্ুসারে তিনি 

সন্নাস গ্রহণ করিতে উদ্ভত হুইলেন। এইপার উভরভারতী ইচ্নাতে 

আপত্তি উত্থাপন কারিলেন। স্ত্রী, স্বামীর অদ্ধাঙ্গ, নুতরাং স্বামীর 

পরাজয়কে তিনি পুর্ণ পরাজয় বণিতে চাহিলেন না। তিনি স্বপং 
আচাধোর সহিত বাদে প্রবৃত! হইতে চাহিলেন। আচার্যযকে বাদে পরাঞ্িত 

করাই উভয়ভারতীর উদ্দেশ্ত । সুতরাং তিনি তাহাকে তন্ব-বিষয়ক 

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া! কামশান্ত্ীয় প্রশ্ন জিজ্ঞামা করিক্নে। আচার্য 

আকুমার সন্ন্যাসী, তিনি কামশাপ্ধের আলোচন! করেন নাই। যদ্গি 

বুদ্ধিবলে উত্তর প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহাকে কাম-চিস্তা করিতে 

হইবে, এবং গতজ্ন্ত ব্রদ্ষচধ্যের হানি হইবে, সুতরাং তাহাও দোষ। 

'সাকেও হয়ত তাহার চরিত্রে সন্দিহান হইতে পারে। এজন্ত তিনি কোন 

কৌশল অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ভাবিলেন, শ্যদি অপরের 

শরীরে প্রবেশ ব্রিয়! কামশান্ত্র রচনা করি এবং পরে ম্বশরীরে আসিয়া 
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তাহা উতততারতীকে প্রদান করি, তাহ। হইলে উক্ত দোষ হইতে পায়ে না; 
কারণ পূর্বজন্মের কর্মের জনা পরঞ্সস্মকে, লোকে নিন্গ! করে না। এই 

ভাবিয়। তিনি উভয়ভারতীর নিকট একমাস অবসর লঙ্টলেন, এবং 

স্বস্থানে আসিয়। অন্তরঙ্গ শিষাগণকে নিল অভিপ্রার জানাইলেন। 

শিষাগণ, গোরক্ষনাথ ও মংস্রেন্ছের কথা উল্লেখ করিয়া আচার্ধাকে 
এ-কাধ্া করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি কিন্ত তাহাদের কথায় 

কর্ণপাত করিলেন না।* 

আচার্য্য প্রধান কতিপয় শিষাসহ আকাশমার্গ অবলম্বন পূর্বক কোন 

এক সগ্ভোনৃত নরশরীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ংকাল 

অন্বেণের পর দেখেন, “অমরক” নামক এক রান মৃগয়! করিতে 

আসিয়া অরণ্য মধো হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং মহিষিগণ 
মৃতদেহ কোলে করিয়৷ বিলাপ করিতেছেন। ক্সচাধ্য ইহা দেখিয়া 

নিঙ্জ অভীই সিদ্ধির স্থযোগ হইয়াছে বুঝিলেন। তিনি শিষাগণকে 

ধলিলেন, “দেখ আমি একমাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিব, তোমরা এ 

গুহামধো আমার শরীর রক্ষা কর।” অনন্তর তিনি এক গুহামধ্যে 

শিষাগণের নিকট যৌগবলে নিজ শরীর রক্ষা করিয়া উত্ত রাজশরীরে 

প্রবেশ করিলেন। আচার্য্য রাজশরীরে প্রবেশ করিবামাত্র তাহাতে জীবিত 

লক্ষণ প্রকাশ পাইল। পতিহারা1 পতিগ্রাণা রাজ-মহিষীগণের ক্রোড়ে_ 

মাধবাচাস্য এন্বলে ও মংমোক্র গোরক্ষনাথের কথ! তুলিয়! বোধ হয় ভুল করিয়াছেন। 

কারণ মংসোন্্র ও গোরক্ষনাথ শঙ্করের অনেক পরবর্তী লৌক। হেবে এ নামের যদ্ধি 

অপর কে থাকেন ত বল। যায় ন!। 'অবন্থ নেপালে যে প্রবাদ প্রচলিত 'তাঁ 

গোরক্ষনাণ ও মংসোন্ব ৬ঠ শতাব্দির লোক বলিয়! জান! যায়। সম্ভবতঃ মাধবাচার্যোর 

ত্রমের হেতু এই নেপালের প্রবাদ । উত্তর পশ্চিম গেজেটিয়ার দ্র্টব্য। 
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মৃত নয়পতি পুনজ্জাবন লাভ করিয়াছেন দেখিয়! রাজামাত্য প্রভৃতি সকলের 
বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না । তাহার! ভগবানকে ধন্তবাদ দিতে 
দিতে রাজাকে লইয়! রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে আচার্ধ্য, 
রাজ! সাজিয়! কামশান্্র অনুশীলন করিতে লাগিলেন, এবং প্রসিদ্ধ 

গ্জমরুশতক”* নামক একখানি গ্রন্থ রচনা! করিলেন । 

এদিকে গুনজাঁবিত রাজার আচরণে রাণিগণের ক্রমে ক্রমে কেমন 
সন্দেহ হইতে লাগিল । তাহারা বুঝিতে পারিলেন রাজশরীরে কোন যোগী 

মহাপুরুষ আসিয়াছেন। কারণ তীহারা রাজাব বর্তমান 'ও পূর্বের 
আচরণের কোন সানঞ্জন্ত দেখিতে পাউতেন না । তাহার! মস্ত্িগণের সহিত 

পরামর্শ করিয়! স্থির করিলেন যে, এন্সপ সর্বগুণসম্প্ন নরপতি যে-দেশে 

থাকেন, সে-দেশের প্রভৃত মঙ্গল হইবার কথা, স্থৃতরাং যে-কোন 
উপায়ে ইহাকে রাজশরীরে আবদ্ধ রাখিতে হইবে । অনস্তর পণ্ডিত- 

বর্গের পরামর্শে স্থির হইল যে, দেশের যেখানে ঘত মৃতদেহ আছে, 
অনুসন্ধান করিয়া! তাহার সংকার কর! হউক, তাহা! হইলে নিশ্চয়ই যোগী- 

রাজের পূর্বব-দেহ নঈ হইবে, এবং তখন তিনি অগত্যা রাজশরীরেই 
অবস্থান করিতে বাধ্য হইবেন। যাহাহউক অচিরে রাজ্যমধ্যে যাবতীয় 
মৃতদেহের সকার করিবার আদেশ প্রচারিত হইল, এবং এজন্য বিশেষ 

রাজ-কর্মচারী নিযুক্ত হইল। ক্রমে ক্রমে আচার্যেরও দেহ আবিষ্কৃত হইল। 

শিষ্যগণ গশুনিলেন-_রাজকর্মচারিগণ 'আচার্যান্দেহে সংকারের জন্ত আসি- 

তেছে। তীহার! দেখিলেন_ মহ! বিপদ ৷ স্থতরাং পরামর্শ করিলেন যে, 

যে-কোন উপায়ে রাঁজসভায় যাইয়া আচার্ধযকে কৌশলে প্রবুদ্ধ করিতে 

হবে ; নচেৎ রাজকন্মুচারিগণের হস্ত হইতে আচার্্যশরীর রক্ষা কর! দায় 

হইবে। এদিকেও তখন মাসাবধিকাল অতীতপ্রায়। পদ্মপাদ প্রভৃতি 

কতিপয় শিষ্ত গায়কবেশে কৌশলক্রমে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, 
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এবং রাজাকে সঙ্গীত শুনাইবার উপলক্ষে বেদ-সার-সিদ্ধাস্তপূর্ণ একটী লঙ্গীত 
শুনাইলেন। আচার্ধা শিষাগণের এই ইঙ্গিত বৃঝিলেন এবং মুহূতমধ্য স্বশরীরে 
আগিয়া প্রবেশ করিলেন । ইতিমধ্যে কিন্তু রাজকর্মচারিগণ বলপূর্ববক 

জাচার্ধাশরীর প্রজ্বলিত চিতামধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে । আচার্ধ্য স্থশরীরে 

প্রতাবর্তন করিয়া দেখেন, তাহার দেহ দগ্ধোম্বুখ। যোগিগণ যোগবলে 

দেহরক্ষা। করিতে পারেন বটে, কিন্তু এরূপভাবে রক্ষিত দেহকে সহসা 

কাধ্যক্ষম করিতে পারেন না। ইহা! একটু সময়-সাপেক্ষ। আচার্য্য 
তজ্জন্ড হ্বদেছে ফিরিয়া আসিয়াই দাহ নিবারণার্থ চিতা হইতে নির্গত 

হইতে পারিলেন না । নিকটস্থ শিষাগণও জানেন না যে, আচার্য স্বদেছে 

ফিরিয়া আসিয়াছেন ; কারণ পদ্মপাদ প্রভৃতি যে'সব শিব্গণের কথায় 

আচার্যা রাজশরীর ত্যাগ করিয়াছেন, তাহারা তখনও ঘটনাস্থলে আসিয়া 

উপস্থিত হইতে পারেন নাই । ম্থৃতরাং অনন্যোপায় হইয়৷ দাহশান্তির জট 

নুসিংহদেবের স্ভব করিতে লাগিলেন। অচিরে নুদিংচদেবের কুপায় 

প্রচ্ছলিত অগ্নি নির্বাপিত হইল। বহু চেষ্টায় সে অগ্নি আর প্রজ্ছবলিত 

হইল না। এদিকে মৃতদেহে জীবনসঞ্চার দেখিয়। রাজকম্খচারিগণ 

ভীত হইয়া পলায়ন করিল। অনন্তর মাচাধ্য শিষাগণের আনন্দবর্ধন 

করিয়া ধীরে ধীয়ে চিত: হইতে অবতরণ করিলেন । 

আচার্য্য স্বদেহে প্রত্যাগমন করিয়া মার তথায় কালবিলম্ব করিলেন 

না। অবিলম্বে জাকাশ-পথ আশ্রয় করিয়া আবার মণ্ডনগৃহে ফিরিয়া 

আসিলেন। আচার্ম্যকে দেখিয়া মণ্ডন ও উভয়ভারভী উভয়ে আগ্রন্- 

সহকারে অত্যর্থনা করিলেন। এবার উভয়ভারত্ী আব্র বিচারে 

প্রবৃন্ত হইলেন না। তিনি শঙ্করের কৌশল অবগত হইয়াছিলেন, মুত্র 

স্বতঃপ্রবু হঈয়াই নিজ-পরাজয় স্বীকার করিলেন, এবং সকলের 

অনুমাত লইয়! সভাস্থল পরিত্যাগ পূর্বক বক্ষান্তরে প্ররেশ কারণেন। 
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আচার্য, উভয়ভারতীকে সাক্ষাৎ সরম্বতী দেবীর অবতার বলিয়! 
ভানিতেন। তিনি বুঝিলেন, উতভয়ভারতী স্বধামে প্রস্থান করিতেছেন। 

তিনি তখন মনে-মনে স্তবদ্বারা দেবীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। 

উদ্দেশা এই যে, শ্বপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরীমঠে যাহাতে তিনি অচল! থাকেন, 

তর্নিমিত বর ভিক্ষা করিবেন। দেবী, শঙ্কর্তবে তুষ্ট হইয়া! স্বকীয় দিবা 
রূপ ধারণ করিয়া সকলের প্রত্যক্ষ হইলেন, এবং “তথাস্ত” বলিয়! পুনরার 

' অন্তহিতা হইলেন। মগ্ন জানিতেন না যে, কে তাহার গৃহিণী হইয়া 
এতদিন তাহাকে 'নন্ুগৃহীত করিতেছিলেন। তিনি তখন ভাবিতেছেন, 

তিনি সন্যাস লইলে পত্ধী তাহার কি করিয়া কঠিন বৈধব্যব্রত পালন 

করিতে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে তিনি, আচার্য ও উভয়ভারতীর 

এই অস্কুত ব্যাপার দর্শন করিয়া একেবারে বিশ্ময়ে বিহ্বল হইয়া 

পড়িলেন। ফলে, ইহাতে তাহার মনে আর আনন্দের সীম! রহিল ন!। 

একদিকে পত্ধীর নৈধবামোচন, অপরদিকে তাহার সেই অতান্কুত দিব্যরূপ! 

ইহ! দেখিয়। তিনি লানন্দচিত্তে আচার্য্যের অনুসরণ করিলেন। 

আচাধ্য মগডনকে সঙ্গে লইয়! স্বস্থানে ফিরিয়! আমসিলেন, এবং তথায় 

কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তীহাকে ব্রদ্ধবিদ্যা উপদেশ দিলেন। 

সন্ন্যাসের রীতি অনুমারে মগ্ডনের পূর্বনাম পরিতাক্ত হুইল, এবং এখন. 

হইতে তিনি 'স্ুরেশ্বর” নামে অভিহিত হইলেন। অনম্তর তিনি নর্খদদা- : 

ভীরে মগধভূমিতে একটা আশ্রম নির্মাণ করাইয়া আচার্ধ্য সহিত দিগ্িজয়ে 

বহিরগত হইলেন।* ১ 

চমগুন- পরাজয়ের পর আচার্য পুনরার দিৰিজয়ে যাত্র! করিলেন। ভিন 

'গারতই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন মতা, কিন্ত কোন্‌ পথ দিয়া কোন্‌ স্থানের পর ( 

স্থানে গিয়াছিলেন, তাহার ক্রম নির্ণয় কর! সুরছ। কোন জীবনীগ্রস্থেই এ কথ। 

অন্রান্তরূণে বর্ণিত বলির! বোধ হয় ন!। 
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মহারাষ্ট্র দেশ। আচার্য মাহিত্তীনগর পরিত্যাগ করিয়া মঙগধ 
ভূমির মধা দিয়া এই প্রদেশের নানান্থান ভ্রঘণ করেন। তিনি এখানে 

বিভিন্নস্থানে বহুল পরিমাণে পরমত-খগ্ডন ও নিজমত-প্রচার করিলেন । 

এবং ক্রমে ক্রমে গ্রীশৈল নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। 

ভ্ীশৈল। এখানে আচার্ধা পাতালগামিনী গঙ্গান্নান করিয়াপ্মা্লকা”শ" 
শিবলিঙ্গ ও ভ্রমরাদেবীর দর্শনলাভ করিলেন। তিনি উক্ত নদীতীরে 
কিছুদিন অবস্থান পু্ব্বক শাস্তরপ্রচার করিতে লাগিলেন। শিষ্যাগণ 
এ-কাধো আচার্ধাকে বথে্ সহায়তা করিতে লাগিলেন। তীছারা সমাগত 

পাণুপত, বৈঝুব, বীরাচারী, শৈব, বৌদ্ধ ও মাহেশ্বর প্রভৃতি যাবতীয় 
মতবাদিগণের সহিত সর্বদা বিচারে প্রবৃত্ত থাকিতেন। ফলে, সে-দেশে 

সকলেই অনতিবিলম্বে আচারের অনুগামী হইয়া পড়িল। 
এ সময় এখানে এক অতান্ভুত ঘটনা ঘটে। *উগ্রভৈরব" নামক এক 

ুষ্ট কাপালিক নিজ কদাচার গোপন পূর্বক মাচার্যের আম্গত্য স্বীকার 

করে। ইচ্ছা-_ভৈরব-স্লিধানে আচার্ধাকে বলি দিয়া সিদ্ধি লাভ করে। 
সে, একদিন গোপনে আচার্্যকে নিজ প্রার্থনা জাপন করে এবং 

পরহিতৈক-প্রাণ দ্ধীচি, জীমৃতবাহন প্রভৃতিগণের চরিত্র উল্লেখ করিয়া 
জআচার্্যকে বুঝাইতে থাকে । ফলে, উদারহ্ৃদয় আচার্য্য, পরোপকা রার্থ 
তাহাতেই সম্মত হন, এবং কোন নিভৃত স্থানে বলির জন্ত সমুদয় 
আয়োজন করিবার আদেশ করেন। শিষাগণ এ-যাবৎ কিছুই জানিতে 
পারেন নাই। এমন-কি, কৌশল করিয়া আচার্য যখন কাপালিকের 
ৰলি-স্থানে উপস্থিত, তখনও পর্যাস্ত কেহ কিছুই অবগত নহ্েন ৷ বাহাহউক 

আচার্য্য যথাসময়ে অনতিদূরে অরণ্যমধ্যে উগ্রভৈরবের সমীপে উপস্থিত 
হইলেন, এবং তাহাকে বলিলেন প্দেখ_ যখন আদি সমাধিস্থ হইয়া 
থাকিব তখন তুমি আমায় বলি দিও। ইতিমধ্যে তুমি তৌমার পুঞ্জার 
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আয়োজন কর।” কাপালিক আনন্দ “তথাস্ত” বলিয়! ত্বরাপূর্বাক পৃাদি- 
কর্থে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে আচাধ্যকে দেখিতে না! পাইয়। শিষাগণ- 
মধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। পল্সপাদ, পূর্বেই ছদ্পবেশী 
কাপালিকের আচরণে সন্দিহান হইয়াছিলেন। তিনি আচার্য্ের অমঙ্গল 
আশঙ্কায় শোকে সুচ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ক্ষণমধ্যে পন্পপাদের 
মানসপটে এক ভীবণ চিত্র ম্বপ্রের স্যার প্রতিফলিত হইল । তিনি উগ্র- 

উৈরবের ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন এবং নিরুপায় হইয়! নৃসিংহদেবের 
শরণ গ্রহণ করিলেন । গুরুভক্ত পল্পপাদ, গুরুদেবের রক্ষার জন্ত পুনঃপুনঃ 

তাহার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । ভক্তবংসল ভগবান, পদ্মপাদের 

এঁকান্তিক কাতরতা দেখিয়া! বিচলিত হইলেন, এবং পন্লপাদশরীরে 
আবিহতি হইয়া নক্ষত্রবেগে বলিস্থানে স্টপন্থিত হইলেন। মুহূ্মধ্যে 
দৃশ্তা পরিবন্তিত হইয়া গেল। কাপাঁপিকের উত্তোলিত খড্জী আচার্যয- 

শিরে পতিত হইবার পূর্বেই কাপালিকেরই মুণ্ড নুসিংহদেব-কর্তৃক দেহ 

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূনিতলে বিলুন্ঠিত হইল, এবং নৃসিংহের হুহুষ্কারে 

চারিদিক প্রকম্পিত হইতে লাগিল। 
পদ্মপানকে সহসা, বেগে ধাবিত হইতে দেখিয়া শিষ্গণ তাহার 

পশ্চাং দ্রুতবেগে আসিতেছিলেন। ঠাহারাও অধিলম্বে ঘটনাস্থলে 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন । শিষাগণ আনিয়! যাহা দোধলেন, তাহা, 

তাহার! স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। “আচার্য্য সমাধিস্থ, পার্থে তাহার 
সেই নবাগত শিষ্য কাপালিকবেশে ছিন্নদেহে রুধিরধারা! উদগীরণ করি- 

তছে। সন্গুধে ভয়ঙ্কর ভৈরব-সৃণ্ডি এবং পূজার আয়োজন । পশ্চাতে পদ্মপাদ 
এক জ্যোতির়্ নৃমিংহমূর্তির আবরণে ঘন-ঘন হৃষ্কার করিয়া চারিদিক 
প্রকম্পিত করিতেছেন। অনতিবিলম্বে আচার্যযদেবের সমাধিভঙ্গ হইল । 

চক্ষু উন্মীলন ধরিয়া দেখেন_-সন্ুখে পদ্পপাদশরীরে গ্যোতিরশায় ভয়ঙ্কর 
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বৃসিংহসৃত্বির আবির্ভাব।” ব্যাপার কি, জানিতে চেষ্ঠা না করিয়াই, তিনি 
বৃসিংহদেবের তুষ্টিবিধানার্থ তৎক্ষণাৎ গ্তব করিতে লাগিলেন। ক্ষণপয়ে 

নৃসিংহদেব তির়োহিত হইলেন এবং পক্মপাদ পুনরায় সুচ্ছিত হই 
পড়িলেন। এইবার শিষাগণ কর্জবাবধারণে সক্ষম হইলেন। এতক্ষণ তাহার! 

চিত্রপুত্তলিকার স্তায় কিংকর্তব্যাবমূঢ় হুইয়৷ দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষথে 
তাহার! ত্বরাপূর্বক জলদ্বার! পল্মপাদের মূর্ছাপনোদন করিতে লাগিলেন। 

অনস্তর আচার্যা পদ্মপাদকে এই ঘটনার ইতিবৃজ দ্রিজ্ঞাসা করিলেন। 

পল্মপাদ বলিলেন প্ভগবন্‌ আপনাকে আশ্রমে দেখিতে না পাইয়া 
আমি যার-পর-নাই ব্যাকুল হই। তাহার পর, সেই নবাগত শিষাকে না 

দেখিতে পাইয়। আমার মনে আপনার অমঙ্গল আশঙ্কা হয়। কারণ, তাহার 

আচরণ দেখিয়া আমার পূর্বেই একটু সন্দেহ হুইয়াছিল। ক্রমে 'মআামি 
শোকে মুক্ছিতপ্রায় হইয়। পড়ি। এমন সময় হঠাং 'এক কাপালিক 
আপনার মন্তক-চ্ছেদন করিতেছে” এই দৃশ্ত, স্বপ্রেখ সায় আমার মানস- 

পটে পতিত হয়। মামি তখন নিরুপায় হইয়া নৃসিংঃদেবের শরণাপর হই, 

তাহার পর কি হইয়াছে, আর জানি কিছুই ভানি না।” পম্মুপাদের 

কথ। শুনিয়।, আচার্য বুঝিলেন যে নি তাহার নৃনিংহ-সিদ্ধি-বলে এই 

ব্যাপাবটী জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহারই বলে চিনি কাপাপিককে 

বধ করিত পাররাছেন । সকলে এদিকে পদ্পাদকে ধন্ত-ধন্ত করিতে 

লাগিল :7* আাচাধোর জীবন-রক্ষা পাউয়াছে বলিয়া মা আনন্দ প্রকাশ 
করিতে লাগল। 

অনন্তর শিবাগণ অতি আগ্রচ-সহকারে পদ্মপাদকে তীহীর বৃসিংহ- 

লিদ্ধির কথা গ্গিচ্ছাসা করিলেন । পদ্মপাদও আনন্দে আগ্নত হইয়া 

ধীরে ধারে পূর্ব-বৃহান্ত বথাবখ তাাছিগকে এইরূপে বলিতে লাগিতোন। 
“মেখ-__বনুদিনের কথা, আমি 'বল' নামক পর্বতে, নৃসিংহ-সিদ্ধির জ্ত 
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দীর্ঘকাল-ব্যাপী তপস্যা করি, কিন্তু, কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হয় না। অনন্তর 

আমি একদিন সেই বন-মধ্যে বিষগ্নমনে বসিয় আছি, এমন সময়, এক 

ব্যাংকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম--ব্যাধ ক্রমে আমার নিকট 

আসিল, এবং আমি একাকী সেই বনে “কেন অবস্থিতি করিতেছি পুনঃ- 

পুনঃ জিজ্ঞাসা! করিতে লাগিল । আমি তখন তাহাকে আপন ছূঃখের 
কথা সমুদার বলিলাম । সে বলিল-_এজন্ত আর ছুঃখ কেন? আমি 

তোমার সহিত নৃমিংহের দেখা! করাইয়৷ 'দতেছি। এই বলিয়া! সে, তৎক্ষণাৎ 

বনমধ্য হইতে লভাপাতার গার! বন্ধন করিয়া আৃষ্টপূর্ব নৃসিংহাকতি 

একটা পণ্ডকে আমার সন্ধে আনিয়া উপস্থিত করিল। সত্য-সত্যই 

নৃসিংহাকৃতি পণ্ড দেখিয়! প্রথমে আমার মনে বড়ই সংশয় হইল । ক্ষণ- 

পরে কিন্ধু সেই পণ্ড, প্রকৃত শ্বরূপ প্রদশন পূর্বক নিজেই ব্যাধের তীব্র 
একাগ্রতার পরিচয় দিলেন, এবং তাহাকে সামান্ত মানবজ্ঞান করিতে 

নিষেধ করিণেন। মামি তখন মাপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলাম, 

এবং বিপং-কাণে তাহাকে শ্মরণ করিলে যাহাতে আবার দর্শন পাই, তজ্জন্ত 

তাহার নিকট তদনুরূপ বর প্রার্থনা করিলাম। আনন্দের বিষয় 

বৃসিংগদেৰ “তথাল্ত” বলিয়া! অন্তর্ধান করিলেন। 

পন্মপাদের কথা গুনিয়! সকলে পদ্মপাদকে ধন্ত-ধন্ত করিতে লাগিল 

আচার্য কিন্তু পগ্মপাদকে বিশেষ প্রশংগা না করিয়া ধীরভাবে বলিলেন 

শ্বংস পরপাদ ! সতা বটে তুমি মহাপুরুষ, কিন্তু কেন তুমি কাপালিকের 

অভাষ্টসিঞ্ির অন্তরায় হইলে, কেন তুমি এই নৃশংস নরহত্যার উপলক্ষ 

হইলে 1৬ পন্মপাদ কৃতাঞ্তলিপুটে বলিতে লাগিলেন “ভগবন্! আপনার 

শ্পীবন কি এই দুষ্ট কাপালিকের ছুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্ত ? এই-যে 

পক্ষ লক্ষ নরনারী ধর্থের নামে অসৎ পথে ধাবিত হইয়া অধঃপতিত 

হইতেছে, এই-যে সনাতন বৈদিক ধর্ম উচ্ছিন্ন হুইয়! বাইতেছে, আপনার 
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জীবন কি ইহাদের রক্ষার জন্ত নহে? অনন্যোপায় হইয়া বদি নৃশংস 

নরহতা-পাপের উপলক্ষ হই, এবং আমার গুরুদেবকে ফিরিয়৷ পাই, 

তাহা হইলে তাহাও আমার পক্ষে মঙ্গল। একটা হুষ্টের ছুরভিসন্ধি 

নিবারিত হইয়! যদি লক্ষ লক্ষ নরনারীর স্থখের পথ প্রশস্ত হয়, তবে আমার 

নরকবাসই শ্রেয়ঃ। পন্মপাদের ভক্তিনম় অথচ তেঞ্ঃপূর্ণ বাক্য শুনিয়া 
অন্তান্ত শিষাগণের মুখপন্থজ যেন প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আচার্ধ্য 

শান্ত ও গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "বংস ! যাহ! বণিলে সতা, উদারহাদয়ের 

কথা এইরূপই বটে, কিন্ত বল দেখি, কে কাহার উপকার করে? আর 

কে কাহার দ্বারা উপকৃত হয়? জ্ঞানীর কি কোন বিষয়ে আসক্তি 

থাকা উচিৎ? তীহার কি কখন9 কোন কর্মে "অহংকত্া'-ভাব থাকা 

সমীচীন ? পদ্পপাদ তখন বিনীতভাবে বলিলেন “ভগবন্‌ পোকচিতার্থই 
ত সর্ধত্যাগী সন্নাসীর জীবন । সর্বহৃতে সমদর্শী-রঙ্গভ্ত যদি দেহাভিমান 
পূর্ব্বক দেহরক্ষার্থ পান-ভোঞ্জনাদিতে প্রবৃন্ত হইতে পারেন, তখন “কিসে 
অধিক লোকের অধিক হিত হইবে, তাহা বিচার করিলে ক্ষতি কি? 

নচেং আপনিই বা কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, দ্র্গন মারণা-পথ 

অতিক্রম করিয়া দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।” পন্পপাদের কথা শনির 

আচার্য মনে মনে যেন একটু হাসিলেন, এবং বলিলেন “বৎস পর়পাদ ! 

্ঘরণ কর, আমার যপন ষোড়খবর্ষ বয়স, তখন কাশীধামে মনাদের বাস- 

দেবের দশনলাভ ঘটে । ব্যাসদেবের সঠিত বিচারের পর তিনি আমাকে 

উপনিষদ-ভাষ্য রচনা কবিতে বলেন। আনর! কিন্তু তংপুর্বেই তাহা রচন! 

করিয়া রাখিয়াছিলান বপিয়!, 'মআামরা তখনই তাহাকে তাভা দেখিচ্ত দিই । 

ব্যাসদেব ভাম্য দেখিয়া 'আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিপেন। শামি তখন 

আমার কর্তরা শেষ হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া, এবং বিধাতার বিধানে যোড়শ 

বর্ষ 'আমুঃ অতীতগ্রায় জানিয়া, তাহার সমক্ষে সমাধিযোগে মণিকর্ণকাতে 
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দেছত্যাগ করিবার প্রস্তাব করি। বাসদেব তখন 'আমায় নিবারণ 

করিয়! দিগ্বিজয় করিতে আদেশ করেন। তোমর! জান- আমিও তদবধি 

তাহাই করিতেছি । দেখ--ভগবদ্‌-ইচ্ছায় ব্যাসদেব আযুঃ দান করিলেন; 
ভগবদ্‌-ইচ্ছায় আমাকে তোমরা আবার সেই কর্মে ব্যাপৃত করিয়া 
রাখিয়াছ । অবশ্থ এখনও দিগ্বিজয় শেষ হয় নাই সত্য, কিন্তু যখন ভগবছূ 

ইচ্ছাতেই কাপালিক আবার আমার মস্তক ভিক্ষা করিয়াছিল, তখন 

তাহাতে বাধা দান করা কি উচিত? সকলই যখন ভগবানের রূপ, সকল 

কম্ম যখন তিনিই করাইয়া থাকেন, তখন তোমার-আনার কর্তৃত্বের অবসর 

কোথায় ? দেখ বংস! সন্নাসী-গ্ঞানীর জীবন বাযুসঞ্চালিত সর্পনির্মোকবৎ 

হওয়াই বাঞ্চনীয়। পরেচ্ছাবশতঃ কর্ম্ম করাই জ্ঞানীর ম্বভাব। তুমি 

ভ্রান্ত হইতেছ কেন ?” 'আাচার্যের গম্ভীর ভাবপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত বাক্য 

শ্রবণ করিয়া পল্মপাদ নিজ-ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং লজ্জিত হইয়া 
আচার্ধা চরণ-তলে পতিত হইলেন। শিষ্যগণ মনোযোগ সহকারে 

উভয়ের কথোপকথন গুনিতেছিলেন। তাহার! এক্ষণে কি-এক অপুর্বভাবে 

ভাবিত হইয়া সকলেই যেন নির্ণিমেষনেত্রে আচার্যের প্রকুন মুখ-পন্কজ 

পানে চাহিয়া রভিলেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই । সকলেই নিষ্পন্দ, 

--যেন কাঞ্ঠপুত্রণিকা বিশেষ। কিযম়ংক্ষণ পরে আচার্য্য পদ্মপাদকে 

উঠাইয়া বসাইলেন এবং স্থরেশ্বর প্রভৃতি অন্তান্ত শিষ্যগণের সহিত সদালাপ 

করিতে লাগিলেন। ক্রমে অবশিষ্ট শিষাসেবক ও ভক্তগণ দলে-দলে 

তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল । ক্রনেই সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া কোলাহলে 
পরিণত হইতে লাগিল। অন্তর আচার্য পন্মপাদের হস্তধারণ করিয়া 
ধীরে ধীরে পূর্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ঘটনার অনতিপরে 
আচার্য এস্থান পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে গোকর্প প্রভৃতি স্থানাভিমুখে প্রস্বাণ 

করিলেন। 



গু আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

গোকর্ণ । আচার্য এখানে আদিয়! সমৃদ্রন্নান পূর্বক পার্ধত *- 
পতি ভগবানের দর্শন ও ভূজঙ্গ গ্রয়াতচ্ছন্দে তাহার স্তব করিলেন। তিনি 
এখানে তিন রাত্রি বাস করেন, এবং শৈবমভাবলবী পওিত-ধুরন্ধর 

শ্রীকষ্ঠের সহিত মহা বিচারে ব্যাপূত হন। পরিশেষে পণ্ডিতবর পরাস্ত 
হইয়! ব্র্ষস্ত্রের নিজ ক₹ৃশ “শিব-তংপর-ভাষ্য* বিসঙ্জন করিলেন ও 

আচার্যোর শিষ্য হইঈলেন।* 

ইরি-শহর | ইহার বর্তমান নাম হরিহর | এপানে আগচার্ধা 

স্বদ্ধারা হরিহরের আরাধনা করিয়া সাধারণে ইহার পূজা গ্রচার করেন। 
মুকান্থিকা | আচার্য এই স্থানে আলিয়া দেখিলেন, এক স্ত্রী 

পুরুষ একটা মৃত পল্রকে ক্রোড়ে করিরা হ1-ভতাশ পূর্বাক মহা! ক্রন্দন 

করিতেছে । তিনি ইহাদের ভ্রঃখে এতই বিচপিত হইলেন যে, তিনি 

সর্বসমক্ষে সকাততর ভগবানের নিকট ইহার পনক্জীবন-জন্ প্রার্থনা করিতে 

লাগিলেন! আশ্চর্যোর নিষয়! পুত্রতী ক্ষণপরেই শপ্টোখিতের ন্যায় 

উঠিয়া বসিল। সাধারণে, আচার্যোর এই ব্যাপার দেখিয়! বিশ্ময়সাগরে 

নিমগ্ন হইল। মহঃপর তিনি অধ্বিকাদেখীর নন্দিরে আগমন করিলেন। 

ভগবতীকে দেখিয়া তিনি ভক্তিভাবে আপ্লুত হইলেন এনং অশ্রু বিসর্জন 

করিতে করিতে রোমাঞ্চিত কলেবরে অদ্বিক! দেবীর পুক্সা করিলেন। 

এখানে তিনি এক মন্ান্ত্ম স্তব রচনা করিয়। মনের আবেগ শান্ত করেন। 

ফলে, এখানকার শনেক সাক আচার্োর 'আ'ন্ুগতা স্বীকার করেন। 

ভ্রীবেলি । এটা একটা ব্রাহ্মণপল্লী । এখানে তখন ছই সহন্ 

ব্রাহ্মণের বাস ছিল। সকলেই বেদ-পাঠ ও অগ্নিহোত্রাদি কর্থে ' যথারীতি 
ব্যাপৃত থাকিতেন। এস্তানেও এক অঙ্কুত ঘটনা ঘটে ।-__ 

 মাধবাচার্ধা, সদানন প্রতি ্স্থকারগণ আীর্ঘের গোকর্ণে ছুইবার আগমন বার্ডা- 
ঘোষিত করিয়াছেন। 



প্রথম পরিচ্ছেদ--শঙ্কর-জীবনা । ৬৬ 

এখানে “গ্রভাকর' নামে এক শাস্থবিৎ ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ইহার 
এক পুত্র ত্রয়োদশবর্ষ পধ্যন্ত জড় ও মুকের ন্যায় থাকিত। আচাধ্ের 

আগমন শুনিয়! “প্রভাকর' পুত্রকে তাহার সন্দীপে 'মানয়ন করিলেন, ও 

তাহার পাদপক্সে প্রণাম করাইপেন। উদ্দেশ্ত-_নাচার্যকপায় যদি পুত্র 

প্রকৃতিস্থ হয়। আশ্চর্যের বিষয়, প্রণত-পুত্র শঙ্কর চরণ-কমল ভ5ইতে 

আর উঠিতে চাহিল না। আচাযা ঠা! দেখিয়া হস্ত দ্বারা সম্গেতে বালকটাকে 

উত্থিত করিলেন 9 তাহার পরিচয় জিঙ্ঞাসা করিলেন। পুক্রও এইবার 

উপযুক্ত ব্যক্তির দর্শন পাহয়াছে ; সে স্থন্দর ভাষায় সেই সর্বক্নসমাদূত 

হুস্তামলক' স্তোত্র পাঠ করিয়া! 'আাম্মপরিচয় প্রদান করিণ। আচার্য বালকের 

সুমধুব হ্ুযুক্কিপূর্ণ +চন-বিন্যাস দেখিয়া যাপ-পর-নাই বিশ্মিত হইলেন, এবং 

প্রভাকরকে বলিলেন, *'পপ্ডিতণর, এ পুত্রের বিনা-উপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান 

জন্মিরাছে, হনি আপনাদের সহিত বাম কারবার যোগা নহেন, মাপনি 
ইহাকে আনায় প্রদান করুন|” 'প্রভাকর' শ্রবুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ছিলেন, 

তিনি মাচাধোর প্রাথনা সঙ্গত বিবেচনা করিয়া পুত্রকে তাহার হস্তে 
সমপণ করিলেন 'ও তক্জগ্ত বাকুলতা পররিতাগ করলেন । 

শৃঙ্গেরা । আচার্য এখানে একাধিকবার আগমন করিয়াছিলেন। 

তিনি মগডনপরালয়ের পূর্বে এখানে একবার আসিয়াছিলেন, অনুমান 

হয়। কারণ, টভয়ভারতীর দেহত্যাগকালে শৃঙ্গেরীতে আচার্য 

সরস্বতীদেবীকে থাকিবার জনা অনুরোর করিয়াছিলেন। আরও হন্ঠমান 

হয়, 'মাচামোব এস্থলে প্রথম আগমন তাহার গুরুদেবের উদ্দেশ্তে নর্মদা- 

তীরে যাইবার কালে, এবং দ্বিতীয়, তাহার দিখ্বিজয় কালে। এ সময় 

খ।াঁধ্য পল্পপাদাদি শিষ্গণ সহ এখানে আসিয়া একটী মঠ নিম্মাণ রান, 

এবং যথাবিধি শারদাদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। 

কয়েকদিন ৪পরে এখানে একঞ্জন “গিরি” নামধেয় মৃদ্ভাষী, শাস্ত 



৬২ আচার্য্য শঙ্কর ও রামামুজ। 

এবং স্বধর্মনিষ্ট ব্রাহ্মণ আসিয়া আচার্ধোর শিষাত্ব গ্রহণ করেন। ইনি সদ! 
ওরু-সেবায় তংপর থাকিতেন। ইার পাঠাদিতে তত লক্ষ্য ছিল না, 

এবং বিদ্বাবুদ্ধিও নিতান্ত অল্প; পরস্ত গুরুসেবাই প্রধান লক্ষ ছিল। 
একদিন ইনি আচাধ্যের বস্ত্-প্রক্ষীলনার্থ নদীগর্ভে গমন করিয়াছেন, 

এমন সময় গুরুদেব শিষাগণের নিকট শান্ব বাখা। করিতে আসিলেন। 

তিনি দেখিলেন, সকলেই আছে কিন্ত “গিরি' তথায় নাই । 'আাচাধ্া বুঝিলেন 

“গিরি” কোন কাধ্যে ব্যাপৃত আছে। স্তরাং তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা 

করিতে লাগিলেন । এদিকে পন্মপাদ প্রভৃতি কতিপয় শিবা অধীর হইয়া 

উঠিলেন, এবং 'আচাধ্যকে বলিলেন, ““ভগবন্, “গিরি'র জন্ত কেন এত 

অপেক্ষা করিতেছেন ? সে ত মুঢ় এবং অনধিকারী ।” গুরুপেব, পন্মপাদের 

গর্ব্ব চূর্ণ করা প্রয়োজন বুঝিরা তংক্ষণা মনে-মনে গগিরি'কে সমুদয় বিস্থা 

প্রদান করিলেন। “গিরি স্ুপ্তোখিত বাক্তির হায় 'লঙ্ঞানমুক্ত হইল, 

এবং ভক্তি-গদ-গদ-চিন্ডে তোটকচ্ছন্দে গুরুদেবের স্ব করিতে করিতে 

তাহার সমাপে আনিতে লাগিলেন । ইহ! দেখিয়া পল্পপাদ প্রভৃতি শিষাগণের 

নিজ নিজ নিবুদ্ধিত! বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাহারা লচ্ায় অধোবদন 

হইলেন । “গিরি”, তাদনধি 'তোটউকাচার্যয' নামে পরিচিত হইলেন । এতদিন 

পর্য্যন্ত আচার্যের যত শিষা তইয়াছিলেন, তন্মধো পন্ুপাদ, ম্ুরেশ্বর 

ও হন্তণ্মল্ক প্রধান ছিলেন, তোটকাচাধ্যের পর "্াচাধ্ের চারিজন 

শিষ্য প্রধান নি প্রথিত ভলেন। 'আচাধা অপরাপর 1শযা সন্ত 

ইহাদিগ্কে ব্রহ্মনিগ্ভা উপদেশ করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে রা কিছুদিন অতিবাহিত হইবে, শিষ্যাগণের 

হৃদয়ে গ্রন্তরচনার বাসনা বলবভী হইল । একদিন স্ুরেশ্বর গুরুদেক্গত্ষ 

জিজ্ঞাসা করিলেন “ভগবন্‌ আমার কি কোন গ্রন্ত-রচনা করিতে 

হইবে?” আচাধ্য বলিলেন পহা-_তুমি আমার ভাষোর বাত্তিক রচনা 



প্রথম পরিচ্ছেদ---শহরে-জীবনী। ৬৩ 

কর |” শ্ুরেশ্বরও বিনয় সহকারে আচার্যের আশীর্বাদ ভিক্ষা 

করিয়া তাহাতে প্রবৃত হইলেন । এই ঘটনার পর পদ্মপাদের শিষ্যগণ- 

মধো একটা অগ্রীতির সঞ্চার হইল । ইহার! ভালিলেন, “স্থরেশ্বর! বান্তিক 

রচনা করিলে ভাল হইবে না, কারণ তাহার কর্মতের সংস্কার তন্মধ্যে 

নিশ্চয়ঈ 'প্রবেশলাভ করিবে । তীহারা নির্চনে 'আচার্মাকে বলিতে 

লাগিলেন “ভগবন্‌- হয়--পদ্মপাদকে নতুবা, 'আানন্দমগিরিকে এই কার্য্ের 

ভার দিন, স্ুরেশ্বরকে একার্যে নিয়োগ করিলে 'অভাই সিদ্ধ হইবে ন। 

কারণ, ঠিনি কম্মমতের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। অনন্তর পদ্মপাদ 
কিয়ংপরে ভথায় 'মাসিয়। উপস্থিত হইলেন, এবং হন্তামলককে একার্যের 

জন্য উপযুক্ত ভািয়া কথাপ্রসঙ্গে, বাহিক সম্বন্ধে গুরুদেবকে নিজাভি- 
প্রান্ন জ্ঞাপন করিলেন। আচার্ধা কিস্তু পদ্মপাদের কথায় প্রতিবাদ 

করিলেন --নলিলেন “দেখ বৎস । হস্তামলক সর্বববিগ্ভাসম্পন্ন হইলেও আজন্ম 

নিয়ত-সমাঠিত-চিন্ত, বাহাপ্রবুন্তি ইহার নিতান্ত অল্প, ইহার দ্বারা 

একার্না অসম্ভব । “তস্তামলক আাজন্ম-সমাহিতচিন্ত” শিষাগণ 'আচার্য)যুখে 

এই কথা গুনিফ। বিল্রিত হলেন । তাহারা ভাবিলেন, শ্রবণ-মননাদি 

জ্ঞান-সাধন বাতীত মানুষ কি করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারে ৪ 

আন্গন্ম ভ্রানসম্পন্ন হ ওয়! কি 'সম্ভব বাাপার নহে?” এজন্য তাহারা কৌতু- 

হলাক্রান্ত হয়া এতৎ সম্বন্ধে আচার্পোর ভি প্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং 

তিনিও থন তস্তামলকের এই পৃর্বব-জন্ম বৃস্তান্ত বলিতে লাগিলেন ।__ 
“কোন সময়ে যমুনাতীরে একজন অতি সঙ্জন সিদ্ধপুরুষ বাস 

করিতেন ৬ একদিন এক ব্রাঙ্গণকন্তা তাহার ছুই বংসরের শিশুকে 

"সই সিদ্ধপুরুষের নিকট রাখিয়া স্নানার্থ গমন করেন। ইতাবসরে শিশু 

খেল! করিতে করিতে নদী-মধ্যে নিপতিত হয়। ব্রাঙ্গণকন্যা সম্তানকে 

জল হইতে তুলিবার পূর্বেই শিপু প্রাণত্যাগ করিল। জননী, পুত্রকে 
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হারাইয়া মহধির. সম্মুখে যার-পর-নাই রোদন করিতে লাগিলেন। 
মহধি তাহার রোদন গুনিয়া নিতান্ত বাথিত হইলেন এবং অবশেষে 
অসীম যোগগ্রভাবে নিজশরীর পরিত্যাগ পুব্বক শিশুর শরীরে প্রবেশ 
করিণেন। শিশু পুনজ্জীবিত হইল বটে, কিন্তু তদবধি ত্রয়োদশ বৎসর 

পর্যাস্ত কোন কথা বিল না, এবং বালকোচিত এীড়াও করিল না। 

পিতার সহজ চেষ্টাসন্বেও বালক জড় ও মুকের নায় দিনাতিপাত 

করিতে লাগিল। অনগ্ুর ইহার পিতা! প্রীবেলিতে আমার নিকট ইহাকে 

আনেন এবং ইনি তদবধি আমার নিকট রহিয়াছেন। ইনার জ্ঞানসম্পত্তি 

পূর্বজন্মের উপাজ্জিত।” 'আচার্যা এই কথা বলিয়া প্ল্পাদকে লক্ষ্য 

করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ বংস পদ্মপ্ণদ ! শ্রেশ্বব বাতিক রচনাকামো 

উপযুক্ত পাত্র, এবং সে এ-কার্ধা করিতে উদ্াহ৪ হইয়াছে) তোমব! 

অন্গমত করিলে এ-কার্যা হ«য়া সম্বন্ধে সন্দে্ঠ ভানিও।” অপর শিষাগণ 

তখন, পদ্মপাদের বহু প্রশংসা করিয়া উ্াহাকেই এ-কার্যো নিয়োগের 

নিমিত্ত গুরুদেবকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন | 'ুকদেন বলিলেন “দেখ 

পল্মপাদ আমার ভাবোর নিবন্ধরচনা কবে করুক, ভাহাতে কোন আপত্তি 

নাই। কিন্ধ তাহাকে বান্টিক রচনা করিতে বলিতে পারি না, কারণ, 
স্বরেশ্বর এ-কার্যে কৃত-সংকল্ল 1” 'অনন্থর "াচাধ্য ভাবিলেন, যেকার্ষো 

এত মতান্তর, তাহা করিবার কোন প্রয়োজন নাই । তিনি স্থরেখ্বরকে 

নির্জনে ডাকিয়। বলিলেন,--“দেণ বংন । এই শিষাগণ নিতান্ত ু্বাদ্ধি, 

তুমি আনার হুত্রভাষোর বাস্তিক রচনা] কর, তাহা ইহারা মহা করিতে 

পারিতেছে নাঃ যে কার্যোব প্রাবন্তেট এত অগ্লীতির সঞ্চার, তাহ! 

না হওয়াই উচিত। আমি বুঝিলাম, আনার হ্ুত্রভাষোর বাঞ্ডিক 

হইবার নছে। যাহাহউক, তুমি এমন একখানি গ্রন্থ রচনা কর, যাহাতে 

এই মুদমতিগণের চক্ষু উন্মালিত হয়।” নুরেশ্বর ইহাজে যাগ-পর-নাই 
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ছুঃখিত হইলেন, এবং অল্পদিন মধ্যেই নৈষ্ষম্মসিদ্ধি নামক একখানি 

গ্রন্থ রচন! করিয়া 'আচার্ধা-চরণে নিবেদন করিলেন । তিনিও গ্রস্থখানি 

নতি উপাদেয় ও মনোষ্ত ভইস্াছে দেখিয়া ভাভার ভুয়সী প্রশংসা 

' করিতে লাগিলেন । পরম্ধ শিষাগণ তখন ও, "স্থরেশ্বর সত্রভাষ্র বাস্তিক 

 বচনা করেন”, ইহা চাহিলেন না। স্থরেশ্বর তখন যার-পর-নাউ দুঃখিত 

হইয়া অভিসম্পাত করিলেন যে,_-যদি মহং 'লোকেও স্থত্রভাষ্যের বাব্তিক 

রচন। করেন, তাহ! প্রথিত হইবে না।' অনন্তর আচার্যা, স্থরেশ্বরকে শাস্ 

করিয়া ভাতার ইৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক ভাষ্যের বান্তিক রচনা করিতে 

গ্বাদেশ করিলেন এনং তিনিও “তথাস্ত' বলিয়া তাহাতেই প্রনুত্ত হঈলেন। 

ওদিকে শিবাগণেধ আগ্রহাতিশতুয এবং আচার্যোর আদেশে পন্মপাদ সুত্র- 

ভাষোর একী টীকা করিলেন । ইহার প্রথমাংশ “পঞ্চপাদী” নামে, 

এবং শেষ অংশ “বিজযডিট্িম” নামে বিখ্যাত হইল | 'আচার্মা কি নড় 

জদর়দ্ধ বাক্তি ছিলেন। তিনি দেখিলেন, স্রেশ্বর, পরপাদের চীকার 

খাতিতে দ্বঃখিত হইতে পারেন । এক্জন্ত ভিনি একদিন স্থরেশ্বরকে 

ডাকিয়া বলিলেন- “দেখ সুরেশ্বর ! তুমি হুঃথিত হই 9 না, তুমি কম্বশতঃ 

আর একবার ভূতলে আসিবে, এবং তখন তুমি আমার হুন্রভাষোর এক 

টীকা রচন! করিবে ) তুমি জানিও, তাহাই সর্ববোংরুই হইনে ও চিরকাল 
জগতে 'প্রথিত থাকিবে। 

এইরূপে শ্ঙ্গেরী-বাসকালে আচার্ধোর শিষ্যগণ বহু গ্রন্থাদি রচনা 
করিতে লাগিলেন্ড।* কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পন্পাদের হৃদয়ে তীর্থ- 
ভ্রমণ বাসন! উদিত হইল। আচার্ধোর বছ আপি সন্বেও পদ্মপাদ 
ব্ীহীকে অনেক বুঝাই তাহার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক পুরববাতিমুখে যাত্রা 
এরা ০৯ ০ শশা পপ সপ স্প্প পাশ সা শি সপ স্প্প ] নি ৯25 22 

*কধিত আছে কুরেখরের শিখা স্তন মুন এই মময়েই. 'সংক্ষেপ পারীরক* 
[মক ডাহার সেই অধূলা গ্রস্থখানি রচন। কিরেন। 

& 
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করিলেন। পদ্মপাদের ভীর্থযাত্রার কিছু পরেই আচার্ধ্যও স্বগৃহোগেষ্টে 

গমন করেন: কারণ একদিন হঠাৎ তাহার মুখে জননীর স্তনহৃগ্ধান্বাদ 

অনুভূত হয়। তিনি বুঝিলেন, জননীর মৃতা-কাল উপাস্থত। স্থতরাং 
শিষ্/-মগুলীকে শৃঙ্গেরীতে পরিত্যাগ করিয়া আকাশ-মার্গে কালটা গ্রামে 

আসিয়া উপস্থিত হঈলেন। কয়েকদিন মাতৃ-সেবা! করিবার পর মাতার 

অস্তিমকাল উপস্থিত হইল। এই সময় আচার্য মাতাকে শিবরূপ প্রত্যক্ষ 

করান ; কিন্ত মাতা যার-পর-নাই বিষু-ভক্ত ছিলেন বলিয়া,তিনি বিষ্ণুরূপ 

দেখিতে চাঠিদেন। মাতৃ ভক্ত আচার্মা তাহাকে তাহাই প্রন্তাক্ষ করাইলেন ; 

মাত1ও বিঞুরূপ দর্শন করিতে করিতে ইহধাম তাগ করিলেন। এইবার 

সংকার সময় উপস্থিত । আচার্য্য, জ্ঞাতিগণকে তজ্জন্ত অনুরোধ করিলেন, 

কিন্তু জ্ঞাতিগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না । কারণ,আচার্ধোর পুনব্বার গ্হা- 

গমনে স্ঠাহারা যার-পর-নাই ত্রুদ্ধ হইয়াছিলেন ; তাহার ভাবিয়াছিলেন, 
আচার্ধা মাতৃ-সংকার করিয়া তাহাদের নিকট হইতে আবার বিষয়-সম্পত্তি 

ফিরাইয়া! লইবেন- তাহার সন্াস বাসনা পরিতৃপ্ন ভইয়াছে! আচার্ধা 

তাহাদিগকে 'অনেক কাকুতি-মিনতি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার! 

সম্মত হইলেন না; অধিকন্ধ আচার্য্য ৪ ভাশার ভননীর অযথা কুৎস। 

প্রচার করিতে লাগিলেন । মাহইভক্ত সম্তানের নিকট জননীর কুৎসা 

অসহণী্, তথাপি অমানুষিক ক্ষমাগ্ডণে আাচাম্া সকলই সহা করিলেন; 

এবং সেই প্রাঙ্গণের প্রান্তভাগে জননীর অস্তোষ্টি ক্রিয়। সমাধা করিতে 

বাধা হলেন | কিন্ত প্রচারিত কুৎসার প্রতিবাদ ন করিলে পাছে, জন- 

সমান্জের নিকট জননীর চরিত্রে কলঙ্ক থাকিয়া যায়, তাই তাহাকে কিঞ্চিৎ 

কৃতি ক্রোধ প্রদর্শন করিতে হইল ; তাহার এই কোপ তিনটা অভিশাপ- 

রূপে ভিবাক হইস্রা পড়িল। প্রথম অভিশাপ, তাহার জ্ঞাতিগণের 

গৃচে কোন যতি ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন ন!, কেনন! তাহার জ্ঞাতিগণ বততি- 
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ধর্মের চির-বিরোধী। দ্বিতীয় অভিশাপ, আমি যেমন গৃহ প্রাঙ্গণ-প্রান্তে 

জননীর সৎকার করিতে বাধা হইলাম, ভ্ঞাতিগণকে ও প্রূপ করিতে 

হইবে। তৃতীয় অভিশাপ, _জ্ঞাতিগণ বেদ-বহির্ভত হইবেন, কারণ 

তাহার! বেদের মম্খার্থ না বুঝিয়৷ অন্ধের মত ক্রিয়া-কাণ্ডেই লিপ্ত, এবং 

অর্থজ্ঞের প্রতি শত্রুতা সাধনে তৎপর । 

দেশের ছুরবস্থা দেখিয়! 'আচার্য্যের বড় ঘঃখ হইঈল। তিনি তাহার 

গ্রতীকার কল্পে কিছুদিন তথায় 'নবস্থান করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে 
তদ্ধেখায় রাজার কর্ণে এইকথা প্রবেশ করিল। তিনি এ বিষয়ে তদস্ত 

করিয়া দেখিলেন, আচার্যের ন্তঞাতিগণেরই দোষ | এজন্য রাজ, 'আচার্যের 

নিকট 'আসিয়! বলিলেন “ভগবন । বলুন ইহাদিগকে কি শান্তি দিবেন ? 

আচার্মা তখন রাজাকে এই মাত্র বলিলেন “মহারাজ! 'আমি যে উহাদিগকে 

অভিশাপ দিয়াছি,আপনি তাহাই পালন করিতে ইহাদিগকে বাধ্য করিবেন, 

তাহা হইলেই যথেষ্ট । জ্ঞাতিগণ দেখিলেন-_ মহা বিপদ । তাহারা আচার্য্য- 

চরণে 'আসিয়া পড়িলেন ও ক্ষমা-ভিক্ষ! করিতে লাগিলেন । “তীর বেদ- 

উ.ত হইবেন” এ শাপ মোচনার্থ ত্াঙ্তারা বড়ই কাতরতা প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। ম্ৃতরাং, আচার্য্য শেষে তাহাদিগকে বেদ-পাঠে পুনরধিকার 

প্রদান করিলেন। ইহার পর তিনি দেশের উন্নতি-বিধানার্থ কতিপয় 

সদাচার প্রবন্তিত করিয়া সমগ্র কেরলদেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।* 

কেরল দেশ । এই কেরল দেশ কুমারিকা অন্তীপ হইতে পশ্চিম 

সমুদ্র-তীরে গ্যেকর্ণ পর্য্যন্ত বিশ্তৃত। মালাবার প্রদেশ, এই কেরলদেশের 

অন্তর্গত । আচার্য্য কেরল-দেশ ভ্রমণ করিবার কালে ক্রমে শিষাগণ তাভার 

এই সদ।চারকে এ দেশের লোকে ৬৪ অনাচার বলে । কথিত অছে তিনি ইহাদের 

জন্ত এক খানি শ্মতি-শান্ত্ও সংকলন করিয়াছিলেন। ইহা এখন “শন্কর" স্মৃতি নাষে 

পরিচিত । 



৬৮ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

নিকট আসিয়! উপস্থিত হইলেন; কিন্তু পল্পাদ না! আসার তিনি 
পুনরায় দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিতে পারিলেন না। তিনি তখন পদ্মপাদের 

জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 

পদ্মপাদ এখন শ্রীরঙ্গমে। তিনি কতিপয় পথিকের মুখে গুনিলেন-_ 

গুরুদেব কেরল দেশে অবস্থিতি করিতেছেন । তিনি উত্তর-দিকের তীর্থ- 

সমৃহ দশন করিয়া দক্ষিণদিকে কাঞ্ী, শিবগঙ্গ! প্রড়তি তীর্থ দশন করেন। 

অনন্তর রামেশ্বরের পথে শ্রীরঙ্গমে কাবেরীতীরে নিজ মাতুলালয় দেখিতে 
যান॥ মাতুলের আগ্রহে তথায় কয়েকদিন অবস্থিতি করেন, এবং 

রামেশ্বর দশন করিয়! ফিরিবার কালে, তাহার সেই বুহৎ টীকা-এ্রন্থথানি 

লইয়৷ যাইবেন ভাবিয়! মাতুলের নিকট উহ! রাখিয়া যান। মাতুল গোড়া- 

বৈষ্ণব। ভাগিনেয়ের গ্রন্থ প্রচারিভ হইলে বৈষ্ণব-মতের সমূহ ক্ষতি 

হইবে ভাবিয়া ঠিনি, গৃহে অগ্রিসযোগ করিয়! উক্ত গ্রন্থখানি দগ্ধ করেন। 

কারণ, তাহা না হইলে, ভাগিনের, মাতুলের অভিসন্ধি বুকিয়। ত:খিত ভইতে 

পারেন। পগ্মপাদ, রাষেখর হইতে ফিরিলেন, হচ্ছ, মাঞুঁলের নিকট 

হইতে গ্রন্থধানি লইয়া প্রস্থান করিবেন । কিন্তু মা&ুলালয়ে আসিয়া যাহ 
দেখিলেন, তাহান্তে তিনি স্তম্তিত হষ্টলেন। মাতুলও তাহার সম্মুখে 

কৃত্রিম ছ্ঃখ প্রকাশ করিতে লাঁগলেন। অনন্তর পদ্মপাদ মাতুলকে 

সাম্বনা করিবার উদ্দেশে বণিলেন যে, তিনি আবার উঠ! রচনা করিতে 

পারিস্নন, স্থতরাং তিনি যেন আর ছুঃখিত না হন। এইবার কিন্তু মাতুল 

বিষম চিন্তিত হইলেন এবং কৌশলে মন্রসহ বিন-প্রযোগ করি তাহার বুদ্ধি 

বিন করিয়া দিলেন । যাহাহউক,এইবার পদ্মপাদ এই সব ব্যাপার বুঝতে 

সক্ষম হইলেন। তিনি নিতান্ত দৃংখিতধদয়ে, তার্থ-গমনে গুরুদেবের 

আপন্ডিবাক্য শ্বরণ করিতে করিতে কেরলদেশে গুরুুসান্নধানে আস 

উপস্থিত হইলেন; এবং গুরুদেবকে সমুদগ্প ঘটন। নিবেদন কারয় গ্রন্থজন্ত 
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পুনঃপুনঃ শোক-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার সর্বাপেক্ষা শোকের 

কারণ এই যে, বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে, এবং তিনি আর সেরূপ গ্রস্থ-রচন! 
করিতে পারিবেন না । 

আচার্ধ্য পল্মপাদের শোকে ব্যথিত হইলেন । তিনি বলিলেন প্পল্মপাদ 

্ন্থ-জন্ত শোক করিও না, তুমি যতটা 'আমায় গুনাইয়'ছিলে, আমার 
সবই মনে '্সাছে, তুমি যদি লিখিয়া লগ, 'আমি অনিকল বলিতে পারি।” 
পল্মপাদ ইহা শুনিয়া হস্তে যেন স্বর্গ পাইলেন, এবং চতুঃস্থত্র পথ্যন্ত সমুদায় 
লিখিয়া লইলেন। 

অনস্তর 'আাচার্যাদেব কেরল দেশ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন, রাজা 

ই জানিতে পারিলেন। তিনি একদিন আচার্যা-দশনে 'আফিলেন এবং 

কথাপ্রসঙ্গে তাহার রচিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ কয়েকখানি অগ্রিদগ্ধ হইয়াছে 

বলিয়া ভুঃখ করিতে লাগলেন । আচার্য্য বালাজীবনে রাজার এই গ্রন্থ 

কয়েকখানি একবার াহাব মুখেই গুনিয়াছিলেন । সুতরাং ইউভার সবই 

তাহার মনে ছিল। তিনি বলিলেন, "রাজন্‌, উন্ধ গ্রশ্থগুলি আমার কথস্থ 
আছে, ইচ্ছ। করেন ত লিখিস্বা লইতে পারেন 1৮ উহাতে রাজা যার-পর- 

নাই আহ্লাদিত হইলেন, এবং আনন্দ-চিন্তে উহা লিখাইস্া লইলেন। 

ইনার পরেই আচার্মা কেরল দেশ তাগ করিলেন। 

মধ্যার্ভুন | মধ্যার্জুন রামেশ্বরের নিকট একটা শিবের স্তান। 

এখানে কালীতারা মহাবিগ্া শিবের পাদপদ্ম পুন্ত/ করিতেছেন, _-এইরূপ 
মুন্তি বর্তমান | আচার্যা এখানে আসিয়া উক্ত শিবকে জ্ঞানোপচার দ্বারা 

পৃজা করিলেন,এবং অদ্বৈত-মত প্রচারে বদ্ধপরিকর হইলেন। 

একদিন মধার্জুন-শিবের সমক্ষে গ্রাঙ্গণমধ্যে আচাধ্য অস্থৈততৰ 

ব্যাধ্যা করিতেছেন,এমন সময় তদ্দেশীয় যাবতীয় পণ্ডিত একে একে তথায় 

আসিয়া উপস্থিত*্হছইলেন, এবং আচার্যের ব্যাথ্য। গুনিতে লাগিলেন। 



৭৬ আচার্য্য শঙ্কর ও রাশা-জ | 

নিতাই আচার্ষোর ব্যাথা,ইহাদের অনেকেই শুনিতেন, কিন্ত আজ সকলেই 
যেন যন্তমুগ্ধের গায় অবস্থিত! অনম্তর একটী অতিবুদ্ধ পণ্ডিত, সভামধ্যে 

দণ্ডায়মান হইয়া কম্পিত-কঠে বলিতে লাগিলেন, “মহে যতিরাজ ; আপনি 

যাহা বলিলেন__-সকলই সত্য, আপনার বিদা-বুদ্ধি দেখিয়৷ আমরা বিশ্মিত 

হয়াছি, কিন্ত কি জানেন-_তর্কে কখন বন্ত নির্ণয় হয় না, তর্কস্থলে ধাহার 
বুদ্ধির প্রভাব যত অধিক, তিনিই তত সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য 

বলিয়! প্রমাণিত করিতে সক্ষম হয়েন। আপনার “মত” খুব সত্য বলিয়া 
বোধ হইতেছে, কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণ অত্রান্ত কিন! তাহা আমর! বুঝিতে 

সক্ষম নহি। আপনি মানব, জার মানব চিরকালই ত্রান্ত; শ্বহরা" 'আমব! 

পুর্বাচারিত পথ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত নহি। হাযদি এ মন্দির 
হইতে সাক্ষাৎ ভবানীপতি ভগবান, সর্বসমক্ষে আবিভতি হইয়া বলেন 

যে, আপনার এই অদ্বৈতমত সত্য, তাহা হইলে, আমবা হাতা গ্রহণ 

করিতে পারি, নচেং নহে।” বৃদ্ধের বচন গুনিয়া সভাস্থ সকলেই তখন 

বৃদ্ধবাক্যর সমর্থন কবিলেন এবং যেন, কোলাহল করিত উদ্াত তইলেন। 

আচার্য কিন্ত আরও গণ্ীর-ভাব ধারণ করিলেন, এবং মুহূর্বমাত্র চিন্তা 

করিয়া, আসন পরিত্যাগ পূর্বক, মেঘগন্ডীরম্বরে সভাস্ত সকলকে সম্বোধন 

করিয়া বলিতে লাগিলেন “দেখুন পণ্ডিত মহোদয়গণ ! আমি যে “মত'* 
প্রসার করিতেছি, তাহা আমার নিজ কাতিস্থাপনের জন্য নকে | সাক্ষাৎ 

বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বর ও মহামুনি ব্যাসদেবের আদেশেই এ-কার্যে প্রবৃত্ত হই- 

রাছি। যদি তাহার ইচ্চা হয়, তাহা হইলে হিনি নিশ্চযুট 'আপনাদিগের 
কথামত আপনাদিগের সমক্ষে আবিভূতি তইয়! একথার সমর্থন করিবেন 1” 

এই বলিয়! 'মাচাধ্য লিঙ্গ-সমক্ষে করজোড়ে, 'ভগবদ উদ্দেশে এক মনোনর 

সন পাঠ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, -"ভগবন্‌ সর্ব-সমক্ষে প্রত্যক্ষ 

হইয়া সকলের সংশয়চ্ছেদনার্থ বঙগুদ-_“ইৈত সত্তয* কি "অধ্বৈত লতা ?” 
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আশ্চর্যের বিষয় | শঙ্কর-বাক্য শেষ হইতে-ন1-হইতেই, ভগবান্‌ লিঙ্গোপরি 

আবিভূতি হইয়। ঘনগন্ভীর-রবে তিনবার বলিলেন, “অদ্বৈত সতা" 

অদ্বৈত সতা” “অছৈত সতা”। এই অত্যন্ৃত বাপার দেখি এ দেশস্থ 

সকলেই বিশ্মিত হইয়। আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল এবং পঞ্চদেবতাপুজা 
ও পঞ্চ ,মহীযজ্ঞ-পরায়ণ হইয়! আচার্যের বশোগান করিতে লাগিল। 

রামেশ্বর-পথে ডলাঁভবানী। 'মাচার্যা এখানে (১) ভবানী- 

উপানক শান্তদিগের “মত” সমর্থন করিয়া তীশ্াদিগকে উচ্চ অদ্বৈত- 

ভ্তানে দীক্ষিত করেন? কিন্তু (২) সমাগত মহালক্ষমীর ভক্ত, (৩) সরম্বতী- 

ভপাসক, (৪) ব্যোমাচারী প্রন্থতি কতকগুলি লোকের “মত” প্রতিবাদ 

পূর্বক ঠাহাপিগকে মদ্ৈত-মার্গে গবেশ করান। তিনি তকস্থলে বিরুদ্ধ- 

বাদীর প্রতি “ভবৎ” শব্দ প্রয়োগ করিতেন, এই স্থল, তাহার এক 

নিদর্শন 

রামেশ্বর | 'আচার্যা এখানে গঙ্গাজল,বিনবদল এবং গল্প প্রস্থতি পুষ্প 

দ্বার রামেশ্বরদেবের শর্চনা করেন। এস্কানে তাহার অবস্থিতি কাল 

দুই মাস। এই সময় একদল (১) ঈৈবের সহিত তাহার বিচার হয়। 

তিনি ইহাদিগের মতের দার্শনিক অংশে সম্মতি প্রদান করিলেও 

লিঙ্গাদি-ধারণরূপ আচারের প্রতিবাদ করেন। ইহার ফলে ইহাদের মধ্যে 

*বিদ্বেবনীর” নামে একজন প্রধান শৈব, মাচাধ্যের অতি অনুবাগী ভক্ত 

হনল। তাশ্াতে অপর শৈবগণ আচাধাকে “বঞ্চক” প্রভৃতি কটুশব্দদার! 

সম্বোধন করিয়া নিজমতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। 

'আচাধ্য কিন্ু,*ভদ্র-বচনে ইহাদের “মত” খণ্ডন করিলেন্ত্ট অনস্তর আর 

' প্রকজন প্রধান ব্যা্ত অগ্রসর হইন্লা আচাধোর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত 

হইলেন, কিন্তু অবশেষে তিনিও নিজমত পরিত্যাগ করিয়া আচাধ্যের 

শিহাত্ব স্বীকার কর্ধরলেন। 
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পাণ্ডদেশ | ত্রিচিনপল্লী হইতে আরম্ত করিয়! কুমারিকা 
অন্তরীপ পর্যান্ত পরিব্যাপ্ত পূর্বাসমুদ্র তীরণর্তী-প্রদেশই পাও্যদেশ। 
মাদ্ুরা, ইহার রাজধানী ছিল। আচার্য, রামেশ্বর হইতে ফিরিয়া এই দেশে 

নিজ “মত” প্রচার করেন। 

অনন্ত-শয়ন |-__আচাধ্য এখানে একমাস কাল বাস করেন, এবং 

কতিপয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে স্বমতে আনয়ন করেন। এই বৈষ্ণব- 

সম্প্রদায়ের দধ্যে---ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ব, পাঞ্চরাত্র, বৈধানস ও বর্ধ- 

হীন-_-এই ছয় এ্রকার সম্প্রদায় ছিল। ভক্ত-সম্পদায় মাবার দ্বিবিধ,_- 

বিষুশন্মানুসাপী এবং ব্রহ্গপুপ্রানথসারী। ভাগব্ত-সম্প্রদায়ের মুখ্য 

বাক্তির নাম জানিতে পারা যায় না, কিন্ত বৈষব-সম্প্রদায়ের প্রধান 

বাক্তি ছিলেন *শাঙ্ষপাণি |” পাঞ্চরাত্রদিগের দুই জন প্রধান বাক্তির মধ্যে 

এক জনের নাম--মাধব ; গপরেব নাম কি ভাহ! জান। যায় না। নৈখানস 

সম্প্রদায়ের প্রধান বান্কির নাম প্ৰ্যাসাদাস” এবং কম্মহীন-সম্প দায়ের মুখা 

ব্যক্তির নাম “নামনীর্থ।” উহাদের 'অনেকে সবাক্ধবে, কেত বা, গ্রামস্থ 

সমুদায় লোক-সহ 'আচার্যোর শিবা হন। তিনি ব্যাসদাসকে উপদেশ 

কালে_-আম ব্রহ্ম ভাবনাততই মুক্কিতএকথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন । 

তিনি আরও বলেন যে,_ভাবনায় না হইলে “আদি ্হ্ধণ একথা উচ্চারণ 

কবিলে৭ ফল হইবে। 

লব্রহ্গণ্য দেশ | আচার্যা এখানে “কমারধারা” নদীতে জান 

করিয়া অনন্থরূপা কাহিকেয়-দেবের জচ্চনা করেন । অনস্তর এতক্ষেশ- 

বাসী ঠিরণ্যগভষ্্টাসক, বহ্কি-মতাবজ্ষ্বী এবং পজুহোত” গ্রভৃতি হুর্য্যো- 

পাসকগণ মচার্ধোর মআহ্গতা স্বীকার করেন। এ সময় তাহার তিন 

স্ম্গ শিষ্য, কেহ শঙ্খ বাজাইয়া, কেহ বাস্য বাজাইয়া, কেহ ঘণ্টা! বাজাইয়া 

কেহ চামর-ব্যজন করিয়া, কেহ তাল দিয়া, তাহাকে স্বর্চন/ করিতেন। 
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এন প্রশ্বর্ধ্য ও মহিমা দেখিয়াই অনেকে তাহার শিষ্য হইলেন। ইহাদিগের 

উপদেশ দিবার কালে দেখা যায়, '্মাচার্ম্য “নিষুখকেই সর্বাদেবশেষ্ঠ” বলিয়া 

ঘোষণা করেন। এস্বলে তিনি ন্যক্িনিশেষকে মুর্খাদিশন্দে তিরস্কার 

করিয়াছেন__তাহাও দেখা বায়। 

শুভগণবরপুর | এখানে কৌমুদীনদীতে-ন্গান এবং বিশ্বপতির 
পৃুজাদিতে ন্যাপূত থাকিয়। আচার্য্য প্রায় একমাস কাল বাস করেন। 

পদ্মপাদাদি এখানে দিগগজ নামে বিখ্যাত হন।* ইহারা দ'ভী হলেও 
পঞ্চদেবতা পৃজাপরায়ণ থাকিছেন। নাদের রদ্ধনাদি বর্শা, নিজ-শিষ্য 

দ্বারাই সম্পর হত । পদ্মপাদ প্রায়ই "গুরুর ভিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিহেন । সান্ংকালে সমুদ্ধায় শিষ্য আচার্যাদেবকে দাদণনার প্রণান,চকার 

তাল দিতে দিতে স্ব ও নুচ্য করিতেন । এখানে আচার্ষোর ছয় প্রকার 

গাণপন্য-সম্প্রদায়ের সভিত বিচার হয়| ইহাদের নাম; হরিড্াগণপতি, 

উচ্ছিষ্টগণপতি, নননীতগণ্পতি, স্বর্ণগণপতি, সন্তানগণপতি ও মহাগণপতি- 

সম্প্রাদায়। ভারা কেহ কেহ মতি কদাচারা ছিজেন। শ্গণকুমার,” 

“্শাবভদ্র,” “তেরমকত” ইতাদি তিনজন উহাদের মধো প্রধান বাক্তি। 

বিচারান্থে ঠারা সকলেই আচাধোর শিষাত্ব গ্রহণ করেন। 

কাঞ্চী | এই কাঞ্ী “চোল'রাজোর রাজধানী । পুর্বে চোল- 

রাক্তা, বপ্তমান তিরুশিরঃপল্লী হইতে নেল্লোর পর্যান্ত বিস্ৃত ছিল। 

আচাযা এখানে একমাস অনস্থিতি করেন এবং শিবকাঞ্কী ও বিষুকাঞ্চী 
স্থাপন পূর্বক দেবসেবাথ ব্রাঙ্গণগণকে নিযুক্ত করেন। এস্থলেও 

তাহাকে ঞ্অনেক তান্্বক-মতাবলঘ্থীদিগকে নিবারণ করিতে হইয়াছিল। 

প্রবাদ আছে, কারঞ্ধীর “কামাক্ষী” মন্দিরও আচার্য্য কর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত। 

৪. পপ শপ শে শক এ আপদ আস শপ শ্রটর (০সপ পা গে তরি (লজ ও সত ৫৯ সস আস হট এ ৯ বত শা শপ শা শপ পপ পাপ পি. আজও স চা 

এই 'দিগ গজস্শবা দেখিয়। মনে কর! যাইতে পারে--ইহার। গ্রসিদ্ধ দিঙনাগের পরবন্থা 
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অদ্যাবধি এখানে আচার্দ্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীচক্র ও আচার্যের সমাধিস্থান 
প্রদর্শিত হইয়া থাকে । 

তাত্রপর্ণাতট | এ সময় এখানে ভেদবাদিগণের বাস ছিল। 
আচার্যের সহিত এই ভেদবাদিগণের বিচার হয়, কিন্ত পরিশেষে সকলেই 

আচার্যের অদ্বৈতমত আশ্রয় করেন। 

বেহ্কটাচল । আন্বদেশ ভ্রমণ করিয়া আচাধ্য বেক্কটাচলে 
আগমন করেন। এখানে যে দেবতামৃষ্তি বিদামান, তাহা তখন শিব- 
মৃততি-জ্ঞানে পুজিত হতেন । আচাধা যথাবিধি বেঙ্কটেশকে পৃজা করিয়া 
স্বমত প্রচার করিতে করিতে এস্থান পরিতাগ করেন । * 

বিদর্ভ রাজধানী | 'আচার্যা এখানে মাগমন করিয়া দেখেন, 

এখানকার, সকলেই উৈরবমতাবলম্বী। বৈদিকমতে কাহার 9 মন্তা 

নাই। যাহা হউক তিনি এতদ্েশায় জনসাধাবণকে ম্বমতে আনয়ন 
করিবার নিমিন্ত শিষ্যগণকেই প্রধানত নিমুক্ত করিলেন এবং স্বয়ং 

প্রায়ই উদ্াসীন-ভাবে অনস্তান করবিতেন। শিষাগণের যনে অচিবে 

আচার্যা-নত রাজধানীর সর্বত্র প্রচারিত হইল, গণামান্য সকলেই 

জজ আশ্রর় গ্রহণ করিলেন । "অনন্তর তিনি কর্ণাটদেশে 

যাইতে উদ্যত হয়েন ) নিদ্রাজ ইভা 'অনগভত হইলেন । তিনি ত্বরা 

পূর্বক আচার্যা সমীপে আগমন করিয়া তাহাকে যাইতে নিষেধ কবি- 
লেন এবং থাকার দারুণ বেদবিদ্বেধী কাপালিকগণের অতি-ভয়ঙ্কর 

টরিত্রের কণা বলিতে লাগিলেন। বিদপতির কথা শেষ হইতে 

«এই মূর্তি-সন্বন্ধে অনেকরূপ কথা প্রন! যায়। দব কধ| একত্র করিলে মনে হয়. কোন 

সময়ে বে্ধুর্রি, কোন নময়ে কার্তিকের ও শিৃর্তি বলিয়া! এইমৃর্ধি পূজিত হইয়াছেন, 
কিছু রামানুজের সময় হইতে ইনি বিকুনুষ্ি বলিছা। গুজিত হইতেছেন। 
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মা হইতেই, শিষা স্ধস্বারাজ অগ্রসর হইয়া আচার্মের পদপ্রান্তে 
আসিলেন এবং গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন প্প্রতৃ আমি 

থাকিতে কে 'গাপনার গতিরোধ করিতে সাহসী হইবে? 'মাপনি 
ঘথায় গমন করিবেন, এ-দাস সসৈন্টে আপনাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর 

থাকিবে ।” আচার্দ্য উভয়েরই কণা শুনিলেন, কিন্ত কাহাকেও কিছু 
উত্তর দিলেন না, যেন একটু অন্যমনে বসিয়াই রহিলেন। বাহাহউক, 
রাজদ্বয়ের কেহই বোধ হয়, তীভার এই ভাবটা ঠিক বুঝিলেন না, 
স্বতরাং এ-বিষয়ে তাহারাও আর কিছু বলিলেন না। ফলে, 'আচার্য্ের 

কর্ণাট-উদ্জয়িনী-গমন বন্ধ হইল না, তিনি যথাসময়ে তথায় উপস্থিত 

ভইলেন। 

কর্ণাট উজ্জ্রয়িনী | বর্তমান মভীশূর প্রদেশকেই এক প্রকার 
কর্ণাট প্রদেশ নলা চলে । আচার্যা কর্ণট-উজ্ঞয়িনীতে 'মাগমন করিলে 

'ক্রুকচ” নামক কাপালিকগণের একজন গুরু, তাহার নিকটে আসিল, এবং 

তাহার মতেব নিন্দা পৃর্ধক আপনাদের 'অতিজঘন্য কদাচারের প্রশংস! 

করিতে লাগিল। তাহার জঘন্ত কথা গুনিয়া আচার্য্য বলিলেন, 

“দেখ-__সমন্ত বেদ ও পূরাণাদ্দিতে যে কর্ম বিভিত আছে, তাহাই অনুষ্টেয়। 

তদ্বারা পাপক্ষয় টয়া 'আত্মসাক্ষাংকার হয়”। কিন্ধ শিষ্যগণ 

ক্রকচের উপর যার-পর-নাই অসন্ধুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তীহার! বলিতে 

লাগিলেন, “ওতে ক্রকচ, ওরূপ অকথ্য কথা কহিও না,__ওরূপ ছুষ্ট 

যুক্তি ত্যাগ কর, নচেং শাপগ্রস্ত হইবে। তুমি স্বশ্থানে প্রস্থান কর-_ 

তোমার এস্থান ত্যাগ করাই উচিত” । ইহাতে ক্রকচ যার-পর-নাই 

কৃপিত হইল, এবং মন্ত্রসাহাযো সংহারভৈরবকে শ্মরণ করিতে আরস্ত 

করিল। ক্ষণপরে ভৈরব প্রতাক্ষ হইলেন। ক্রকচ, আচার্য্যকে বধ করিবার 

জন্তু ভৈরবের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । শিষ্গণও ওদিকে 



৭৬ আচার্ধা শঙ্কর ও রামানুজ। 

ভৈরব-দর্শনে ভীত হইয়া তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। আচার্যাও 

উৈরবকে প্রণাম পূর্ব্বক সমূদ্রায় ইতিবৃন্ব নিবেদন করিলেন । অনন্তর 
ভৈরব. ক্র কচকে বলিলেন প্র ব্রাহ্মণদিগকে দণ্ড দিবার জন্য শঙ্কর এখানে 

আগমন করিয়াছেন, তোমরা তাহার শরণাপর হ৭।” তাহার পব তিনি 

আচার্যাকে বলিলেন, "তে শঙ্কর, যাহাতে এই কাপালিকগণের ব্রঙ্গণা রক্ষা 

পায়, তাহার স্টপায় কবি৭।” এই বলিয়া টতৈরব অন্তর্ধান করিলেন। 

কাপালিকগণ আচার্যাকে দ্বাদশলার প্রণাম পূর্সাক সকলে ঠাহার 

শিষাত্ব গ্রহণ করিল এবং 'আচার্যের শিষাগণ উক্ু কাপালিকগণের শিক্ষা 

কার্ষো নিযুক্ত হইলেন। 

উপরোক্ত ঘটনা, *প্রাচীন-শঙ্গর-বিজয়” হইতে সন্কলিত হইল । 

মাধবাচার্যা, কি কারণে জ্ঞানি না, এই ঘটনা অন্য প্রকারে বর্ণনা 

করিয়াছেন । তীহার মতে, আচার্যা কর্ণাউ-উক্জয়িনী আপিলে, ক্রকচ 

নামক একজন কাপালিকণ্ুর ভ্াভার লমীপে আঙিয়া তাঙ্চার 

পথের নিনণ পৃর্দক নিত 'অভিজঘন্য কদাচাবের প্রশংসা! করিতে 
থাকে । ্ানাব জঘন্ত কথা শনিয়া আচার্ধা নিস্তর হয়া নসিয়া রহি- 

লেন। স্মাচার্যোর এই ভান দেখিয়া বাজা স্বধনা নিশ্ত অন্থচরবর্শ 

দ্বারা ক্রকচকে তথা হইতে বিভাড়িত করেন। দে ইহাতে যার-পর- 

নাই ক্ুদ্ধ হইয়া হৃদ্ধার্থ সশস্ব কাপালিকগণকে পাঠাইয়া দিল। অগত্যা 

রাজা স্থুধন্। সনসন্তে স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃন্থ হইলেন । কাপালিক-সৈম্ত স্ধস্থার 

সহিত যুদ্ধে 'মাবন্ধ হইয়াছে দেখিয়া ক্রকচ, ব্রাঙ্গণ্গণের বধার্থ অন্ত 

দিক দিয়া মানার সভশ্্র কাপাপিক-সৈন্ভ পাঠাইয়া দিল। ব্রাক্মণগণ, 

কাপালিক সৈম্ত আসিতেছে দেখিয়া ভীত হইলেন এবং আচার্য্ের শরণ 

গ্রহণ করিলেন। আচার্ধা তখন নিজ হুঙ্কার সমুখিত অনলঘ্বার| তাহা- 

দিগকে তশ্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। ওদিকে ন্ুধন্বা-রাজ পূর্বোক্ত 
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কাপালিক-সৈম্ত বিনাশ করিয়া আচার্যা-সমীপে সমাগত হইলেন । স্বপক্ষে র 
সমুদয় সৈম্ত বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, ক্রুকচ খন মহাকপালী ভৈরবকে 
আহ্বান করিচে লাগিল। 'অনিলম্বে ভৈরব সর্বজনসমক্ষে প্রত্যক্ষ 

হইলেন, এবং ক্রকচ তখন তাহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া! আচার্য্যকে 

বধ করিবার অন্ত প্রার্থনা করিল। টতৈরবদেব তখন ক্রকচের উপর ক্রোধ 

প্রকাশ করিয়! বলিতে লাগিলেন,--“রে মূর্খ ! তুই আমারই অবতারের 

বধার্থ যখন উদ্যত, তখন তো'রই মস্তক ছিন্ন হওয়া উচিত।৮ এই 

বলিয়া টৈরব, ক্রকচেরই মস্তক ছেদন করিলেন। অনস্তর আচার্য 

ভৈরবকে শান্ত করিবার জন্য তাহার স্তৰব করিতে লাগিলেন। উৈরবও 

ক্ষণপরে অন্তহিত হহলেন। এই ঘটনার পর যাবতীয় কাপালিক, 

আচার্মোর পদানত হইল ও নেদাচার গ্রহণ করিল। 

অনন্তর এক ভীষণারুঠি কপাপার সহিত আচার্েোর কথা ভয়। এই 

ব্ক্তি জাততে ব্রাঙ্গণও ছিল না। ইহার পাশবিক আচারের পরিচন্র 

পাইয়া আচাধ্য উহাকে বলিলেন “তুমি এ স্থান তাগ কর, আমি 

কুমতাবলত্ী ব্রাহ্গণগণের দণ্ডের জন্য আসিয়াছি, অপরের জন্ত নহে ।” 

আচার্যের কথা শুনিয়! শিষ্যগণ তাহাকে 'আচার্যের নিকট হইতে দূর 

করিয়া দিলেন। 

ইনার পর আচার্য্য-সমীপে এক চার্ধাক আসিয়া উপস্থিত হয়। 

এব্যক্তি বিচারে পরাজিত হইয়া আচাধ্যের পুস্তকভার বহন করিতে 

লাগিল। 

কাপালিকের পর এক প্রাণী-উপাসক বৌদ্ধ আসিয়া আচার্য্যের নিকট 

“ঘনভিংসা পরমে! ধর” মতের প্রশংসা করিতে থাকেন। এ বাক্তি 

আচা৭/-মুখে বেদের প্রশংসা এবং বেদোক্ত কর্মে প্রাণীহিংস! বিধের 

ইত্যাদি কথ! গুনিয়াই, শেম্ম আচাধ্যের আনুগত্য শ্বীকার করিলেন, 



ন্‌" আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

এবং পরে ইনি আচাধ্যের পাহুকাবহন ও প্রসাদ খাইয়া জীবন ধারণ 

করিতে লাগিলেন। 

ইহার পর সময়” নামক এক কৌপীনধারী ক্ষপণক 'সাচার্ষ্যের 

সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হয়। কিঞ্িং বাদ-বিচারের পর, আচার্যয এই 
বাক্তিকে তাহার নিকট ছয় মাস কাল বাসের আদেশ করেন। "আশ্চর্যের 

বিষয় । ছয়মাস পরে সামান্ত বিচারেই এ বাক্কি তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। 

অতঃপর একজন কৌপীন-ধারী, মললিগ্রাঙ্গ, ন্নানাদিকম্ম-বিরোধী 

জৈন, আচাযোর সহিত বিচাৰে প্রবৃত্ত হয়। এবান্তি পরাজিত হইয়া 

'আচার্যোর ধান্কর্ষণকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিল এবং পরে একজন খিখাত 

বণিক হইয়া উঠিল। 

ইহার পর “শবল” নামে একজন শূন্যবাদী বৌদ্ধ স্বশিযো, 'আচার্যা-সন 

বিচারে প্রবৃত্ত হয়; কিন্ত অনশেষে পরাস্ত হইয়া 'আচামোর শরণ গ্রহণ 

করে। উপরি উক্ত বাক্তিগণের মধ্যে কেহ 'আচার্মোব বন্দী, কেহ 

স্থত, কেহ মাগধের কার্য করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিল । 

মল্লপুর | নসাচার্য এখানে তিন সপ্রাহ অতিবাহিত করেন। 

এখানে ভগবান মল্লারি ও তাহার বাহন কুক্কুর-সেনকগণ '্জাচার্যোর 

স্থমধুব উপদেশ শুনিয়া, বছু কঠিন প্রারশ্চিন্তের পর তাহার শিষাত্ 

লাভ করে, এবং পঞ্চদেবতার পুজা! ও শান্মাধায়নে নিরত পাকে । 

মরুগ্ঘ | এই নগরের বিশ্বকূসেনের টপালকগণের বিশেষ 

প্রাধানা ছিল। বিশ্বকূসেনের মন্দিরের পুরথ্ার অতীৰ মনোরম। 

আচার্য্য তাহার পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড পান্তশালা ও নানাধিধ গুহাদি 
নিশ্মাপকরান। তিনি এখানে কিছুদিন কুশোপরি বাস এবং সর্বদা 

ধ্যান-পরায়ণ থাকিতেন। এখানে তিনি বছ বিশ্বকৃসেন-ভদ্রু ও কামঘেব- 
ভত্তগপকে ক্রমে শ্বমতে আনয়ন করেন। « 
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মাঁগধ । এই দেশ তৎকালে পরম রমণীয় ছিল। তখন ইন্্র- 
উপাসক ও কুবের-ভক্তগণ খুব প্রবল । 'আচার্য্য-আগমনে ইহার! স্বমত 
ত্যাগ করিয়! তাহার আনুগত্য স্বীকার করেন এবং পঞ্চযজ্ঞ ও পঞ্চদেবত1- 

প্রজাপরায়ণ হয়েন। 'আচার্ধা এস্কলে বিখ্যাত শুদ্ধাদ্বৈত-মতাবলম্বী “ভদ্র 

হরির” নাম করিতেছেন- দেখা যায়। 

যমপ্রস্থপুর । এখানে 'আচার্যের এক মাস কাল অবস্থিত্তি 

ঘটে। তন্মধ্যে কতকগুলি যমভক্ত, 'মাচার্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া 

তাহার "দ্বৈত মত” গ্রহণ করেন। 

প্রয়াগ । 'আচাধা এখানে আসিলে নানা মতনাদীর সহিত 

তাহার পিচার ঘটে । তশ্মধো বরণের উপাসক প্তীর্পর্পতি,” বায়ুদেবের 

উপাসক “প্রাণনাথ, ভূমি-উপাসক “মনন্ত,' তীর্থ-উপাসক “জীবনদ্‌, শৃন্ত- 

বাদী “নিরালম্বন', নরাহমন্্রোপাসক 'লঙ্গ্ণ', মন্বলোকের উপাসক 'কাম- 

কন্মনা”, গুণবাদী, সাংধাীর প্রধাননাদী, কাঁপিল-যোগবিৎ, ও পরমাণুবাধী 

'ধীরশিবের' নাম উল্লেখযোগা ॥ বিচার শেষে ইহারা সকলেই আচার্যের 

শিষান্ গ্রহণ করেন। 

কাশী। প্রয্াগ হইতে সাতদিনে আচার্যা এখানে আসিয়া 
উপস্থিত হয়েন। এখানে আচার্যা হিন মাস বাস করেন । এখানেও বৃন্ত 

লোকের সঠিত তীশ্াার বিচার হয়, এবং সকলেই শেষ তাহার শরণ 

গ্রহণ করেন। উহাদের মনো কশ্বাদী কতিপয় বাক্তি, “বাভরণ' প্রমুখ 

চন্দ্রোপাসব্ধগণ, মঙ্গলাদি গ্রাভোপাসকগণ, ”সতাশশ্মী” প্রমুখ পিতৃলোক 

এই ভদ্র-হুরি সম্ভবতঃ ভর্তহরি হইবেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গের মতে 
ভর্তৃহরি ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। বন্ধুবর জীযুক্ত অনুলাচরণ ঘোষ বিদাভুষণ 

মহাশয় বলেন £৪-"সীহলথকথা” পালি-গ্রস্থে বুদ্ধ-ঘোষের জীবনী-প্রসঙ্গে ইনি পাতগ্রলির 
সহিত উল্লিখিত হইয়াছেন। 
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উপাসকগণ,*শঙ্খপাদ” ও “কুজলীড়”- প্রমুখ অনন্ত-উপাসকগণ, চির-কীর্তি- 

প্রমুখ সিদ্ধোপানকগণ, গন্ধব্ব-উপাসকগণ এবং বেতাল-উপাসকগণ 

প্রধান ছিলেন । 
সৌরাষ্ট্রদেশ | আচার্য এখানে নিধ্বিবাদে ভাষ্য প্রচার করেন। 
দ্বাত্রকা । এখানে পাঞ্চরাত্র, বৈদ্দব শৈব, শান্ত, ও মৌর- 

গণের মধো পাঞ্চরাত্র-বৈষ্ণবসম্প,দায়ই অত্যন্ত ্রবল ছিলেন। 'আচার্যের 

শিষাগণ ক্রমে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া অদ্বৈতমতে আনয়ন করেন। 

উজ্জয়িনী | আচাধ্য এখানে “মহাকাল” শিবের অচ্চনা করিয়া 

মণ্ডপ-মধো বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এনং ভাঙ্করাচার্যোর সহি বিচার- 
মানসে পদ্মপাদ দ্বার তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। স্বদখ্থ ব্চারের 

পর “ভাম্কর” পরাঙছ্গিত হইলেন, কিন্তু স্বমত তাগ করিলেন না। ফলতঃ 

জনসাধারণ সকলে মাচার্যোরই অনুগামী হঈল। 'অনন্তর প্রসিদ্ধ বাণ, 

ময়ুয়, ও দণ্তী প্রতি কাব্গণ আচার্শোর আন্গতা স্বীকার করেন। 

বাহিলক দেশ । আচার্যা এখানে নিজ ভাষা প্রচার করেন। 
এ সময় জৈন-সম্প,দায়ের সহিত তাহার তুমুল তর্ক-মুদ্ধ ঘটে । জৈন- 
গণ পরাজিত হইয়া অনেকে তাহার শিষা হইলেন, কিন্ত কতক-গুলি ব্যক্তি 

নিজ-মত পরিত্যাগ করিলেন না। 

নৈমিষ | এখানে ভাষা প্রচারে আচার্য্যের কোন বাধাই ঘটে 
নাই । তিনি নির্বিবাদে এন্থলে স্টার ভাষা প্রচার করেন। 

দরদ ভরত ও কুরু পাঞ্চাল দেশ । এই সফল দেশে 
ভাধ্য-প্রচার ভিন্ন 'আর কিছু বিশেষ ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না। 

এখানে শ্রৃহর্ষের সহিত যে বিচারের কথা শুনাযায়, তাঠা সম্ভবতঃ এ কুরু 
পাঞ্চাল দেশেই ঘটিয়! থাকিবে । কিন্ত ইহা অসম্ভব, কার এই শ্রহর্য 

শঙ্করের অনেক পরে আবির্ভ ত। 
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কামরূপ । এখানে শাক্তভাষ্য-প্রণেতা৷ অভিনব-গুপ্ত, আচার্ষোর 

সহিত বিচারে পরাজিত হুইয়৷ কপটতা৷ পূর্ব্বক তাহার শিব্যত্ব গ্রহণ 
করেন। পরে, গোপনে অভিচার-কর্ম দ্বার! তাহার শরীরে ভগন্দর 

রোগোৎপাদন করিয়া তাহাকে বধ করিবার প্রয়াস পান । কামরূপ ত্যাগ 

করিবার পরই আচার্যের দুরস্ত ভগন্দররোগের আবির্ভাব হইল। তাহার 

শরীব দিন-দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। এই সময় তোটকাচাধ্য, ঘ্বণা 

পরিত্যাগ করিয়া আচার্যের এরূপ সেবা করিতেন যে পরে দেখিয়া 

বিশ্রিত হইত । শিষ্যগণ আচার্াকে চিকিংসাধীন থাকিবার জন্য বহু 

অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তূ তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না, 

অধিক পীড়াপীড়ি করায় চিকিংসা করাইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছ! প্রকাশ করি- 

লেন। কিন্তু শেষে, শিষাগণের নিতান্ত অনুরোধে, তিনি চিকিৎসক আনিবার 

অন্বমনি ন! দিয়! থাকিতে পারিলেন না । শিষ্গণ অতি সত্বর দেশের 

সর্বশ্রেষ্ঠ রানৈদা আনয়ন করিলেন । তাহারা আচার্যের কষ্টের কথা 

নিয়! যথাসাপা চে! করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। 

অনন্তর আচার্ধা স্তমিষ্ট কথায় তীহাদ্দিগকে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন এবং 

শরীরের উপর মমত| বিসম্জন করিয়া অসীম রোগ-ন্ত্রণা ভোগ করিতে 

লাগিলেন। ক্রমে যন্ত্রণার মাত্র! চরম পীমায় উঠিল। তিনি তখন 
দেবাদিদেন মহাদেবকে প্ররণ করিতে লাগিলেন । ভক্ত-বংসল ভগবানের 

আদেশে অচিরে তথায় আশ্বনী কুমারদ্ব় আধিঙ.ত হইলেন এবং যতি- 
. রাজকে দর্শন দিয়া অডিনব-গুপ্তের অভিসন্ধি বলিয়া দিলেন। তীহার! 

আরও বলিলেন, এ রোগ চিকিংসার দ্বার আরোগ্য হইবার নহে, সথতরাং 

'উষধ-প্রয়োগ বৃথা । গুরুভক্ত পদ্মপাদ ইহ! বিদিত হইলেন। তিনি আর 

১স্থির থাকিতে পারিংলেন না,__ক্রোধে অধীর হয়া অভিনব-গুপ্তের বধ- 

মানসে তখনই মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হুইলেন। 'আচার্ধ্য, পন্মপাদদকে অনেক 

সস 
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নিষেধ করিলেন ; কিন্তু পদ্মপাদ সে কথায় কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন 

না। পদ্মপাদের মন্ত্রবলে অনতিবিলম্বে সেই রোগ, আগর্যা-শরীর হইতে 

অভিনব-গুপ্তের শরীরে সঞ্চারিত হইল । আচার্য, ক্রমে আরোগ্য 

লাভ করিতে লাগিলেন, এবং 'অভিনব-গুপ্ত ধীরে ধারে উক্ত রোগা- 

ক্রাস্ত হইয়! শয্যাশায়ী হইলেন, তাহার সেই শয়নই শেষ শয়ন হইল । 

গঙ্গাতীর । আচাধ্য ভগন্দর-রোগ-মুক্ত হইয়৷ একদিন রাত্রি- 
কালে, গঙ্গাতীরে বাল্কাময় প্রদেশে ব্রন্ম-ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, শিষাগণ 

প্রায় সকলেই [নদ্রিত; এমন সময় ভগবান “গৌড়পাঁদ” তথায় আনিভূতি 

হইলেন। আচার্য, গৌড়পাদকে দেখিনামাত্র ত্তা্গার চরণ-যুগলে পতিত 
হলেন এবং নতশিরে কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগি- 

লেন। গৌড়পাদ, আচার্যের কুশল, এবং গোবিন্দপাদের নিকট 

হতে তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে নানা-কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 

"্াচার্য্যও ভক্তি-গদ-গদ-চিন্তে বাম্পাকুপিত-লোচনে একে একে তাহার 

উত্তর দান করিলেন। গৌড়পাদ, আচার্ণোর কথা শুনিয়া! যার-পর-্নাই 
আহলাদিত হইলেন এবং বলিলেন, “বংস 'আমি তোমার উপর পরম প্রীত 

হইয়াছি, তূমি কি বর চাও বল, 'আমি তোমাকে তাহা এখনই দিব” 

পরম-গুরু গোৌঁড়পাদের ইচ্ছা অবগত হইয়া, আচার্ধয-_অতি বিনীত 

ভাবে বলিতে লাগিলেন,_-“ভগবন্‌ আপনার কৃপাতে এ-দাসের প্রার্থনা 

করিবার কিছুই নাই ; তথাপি যদি নিতান্তই কিছু দিবার ইচ্ছা হয়, তাহ! 

কলে এই বর দিন-_যেন এ-চিত্ত নিরন্তর সেই চৈতন্য-তন্থে বিলীন থাকিতে - 

পারে।” গৌড়পাদ, আচার্যের কথা গুনিয়৷ নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন 

এবং “তথাস্ত” বলিয্বা তথা হইতে অনৃস্ত হইয়। গেলেন। 
মিথিলা । এতদ্েখয় পণ্ডিতগণ আচার্য্যের “মত” শুনিয়া. 

ভাহাকে বিধি-বিধানে পুঁজ! করেন এবং তাঁহার মতাবলমী হয়েন। 
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অঙ্গ ও বঙ্গ দেশ । আচার্য এ-দেশে নিজ-কীন্তি-পতাকা অতি 
সহজেই উড্ডীন করিয়াছিলেন । 

গৌড়দেশ । আচাধ্য প্রথমে এতদেশীয় প্রধান পণ্ডিত "মুরারি 
মিশ্রপকে, এবং পরে উদয়নাচার্য্য ও ধর্গুপ্তকে জয় করেন। ইহার পর 

সমগ্র গৌড়দেশে আচার্যের যশে।গান হইতে থাকিল।* 

কাশ্মীরে শারদা-গীঠ । আচার্য গঙ্গাতীরে অবস্থান কালে 
শারদা-পীঠের মাহাস্ম্য অবগত হয়েন। শুনিলেন, *শারদা-দেবীর মন্দিরে 

চারিটী দ্বার আছে, প্রত্যেক দ্বারে এক-একটী মণ্ডপ আছে এবং মন্দিরা- 
ভান্তরে সর্ধজ্ঞ-পীঠ বিস্কমান। উক্ত পীঠে আরোহণ করিলে লোকে, 

সজ্জনগণমধ্যে সর্বান্্-খ্যাতি লাভ করে। পূর্ব, পশ্চিম, ও উত্তর-দেশীয় 
প্ডিতগণ, এ সকল দ্বার উদঘাটনে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু দক্ষিণ-দেশীয় 

পণ্ডিতগণ সমর্থ নহেন, স্থতরাং দক্ষিণ-দিকের দ্বার রদ্ধ আছে।” যাহা! 

হউক এইরূপ জনরন বিফল করিবার মানসে, অথবা নিজ-ভাষ্য যাহাতে 
অবাধে প্রচারিত হয়-_-এই আকাঙজ্কায় আচার্ধা শারদা-পীঠে গমন করেন। 

তিনি তত্রতা প্রথান্ুমারে নিজ সর্বজ্ঞতা-জ্ঞাপন করিয়া বাদিগণকে বাদে 

আহ্বান পূর্বক দক্ষিণ-দ্বার উদঘাটন করিতে উদ্যত হইলেন। ইহা 
দেখিয়৷ পণ্ডিতগণ তথায় সমবেত হইলেন এবং আচার্যযকে এ-কাধ্য 

করিতে নিবারণ করিলেন; কারণ, তাহার! ভাবিয়াছিলেন, আচার্য 

কখনই ভত্রতা পণ্ডিতগণকে নিরুত্তর করিতে পারিবেন না। 

অল্পক্ষণমধো নানা মতের বনু পণ্ডিত তথায় আগমন করিতে লাগি- 

+ মাধব এই উদয়নকে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উদয়নাচাধ্য বলিয়া ভুল করিয়/ছেন, তাহাতে 

সঙ্গেহ নাই। কারণ ইনি বাচম্পতি-মিশ্রের “তাৎপর্াটাকার” উপর “তাংপধটাকা- 
পরিশুদ্ধি”' নামক গ্রস্ব-রচন! করিয়াছেন। 
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লেন। ক্রমে বৈশেষিক, ভ্তায়, সাংখ্য, সৌত্রাস্তিক-বৈভাবিক-যোগাচার 
ও মাধ্যমিক প্রতৃতি চারি প্রকার বৌদ্ধ, দিগম্বর-জৈন, ও পূর্বব-মীমাংসক- 
মতাবলত্বী সকলেই আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। তীহারা সেই মণ্ডপে 

একটি সভা করিলেন এবং একে ,একে আচার্য্যকে নানাপ্রকার প্রশ্ন 

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনিও তীহাদিগকে একে একে সহৃত্তর দিয়! 

নিরন্ত করিলেন এবং নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলে 

নিরুত্তর হইলে পণগ্ডিতগণ আচার্য্কে পথ-প্রদান করিলেন, এবং 

নিজেরাই মন্দিরের দক্ষিণ-ঘবার উদঘাটন করিয়া দিলেন। আচার্য 
তখন পদ্মপাদের হন্ত ধারণ করিয়া সশিষ্যে সরশ্বন্ী-পীঠ সমীপে 

আগমন করিতে লাগিলেন। এ-দরিকে সরম্বতী-দেবী আচার্ধ্যকে 

পরীক্ষা করিবার মানসে দৈববাণী দ্বারা বলিতে লাগিলেন-__-“ওহে 

শঙ্কর ক্ষান্ত হও, সাহম করিবার প্রয়োজন নাই । তুমি "সর্বজ্ঞ তাহা 
প্রমাণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তোমার শুদ্ধচিত্ত কোথায়? তুমি 
তি হইয়। অঙ্গনা-উপভোগ করিয়াছ, সুতরাং তুমি কি এই গীঠে 
আরোহণের অযোগ্য ন'হ।” আচার্য ইহ।, শুনিয়৷ বিনয়-বচনে বলিলেন, 

“্জননি ! এদেহ ত কোন পাপ বা অপবিত্র কম করে নাই, অন্ত 

দেহের পাপে বর্তমান দেহ দূষিত বলিয়া কেন পরিগণিত হইবে? হে 

ভগবতি বিগ্যা-স্বরূপিণী ! আপনার অবিদিত ত কিছুই নাই। সুতরাং 

আপনি কেন নিবারণ করিতেছেন ।” 

'আচার্যের কথ! শুনিয়া দেবী সাতিশক্ন প্রসন্ন! হইলেন এবং মৌনা- 

ৰলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর শঙ্কর “মৌনং সম্মতি-লক্ষণং, মনে 
করিয়! আনন্দ-মনে ধীরে ধীরে পীঠোপরি আারোহণ করিলেন। পণ্ডিতগণ 

শিষাগণসহ মহা আনন্দে জয়-জয়-ধবনি করিতে লীগিলেন । অনস্তৎ 

দেবী, আচাধ্যের প্রত্যক্ষ হইয়! বলিতে লাগিলেন “মহাত্বন আপনার যশ 
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ভারতের সর্বত্র বিশ্রুত হউক। আপনি সর্বগুণাক্রান্ত এবং সর্বজ্ঞ 
বলিয়! সর্বত্র পুজিত হুউন। আপনিই এই পীঠে বসিবার যোগ্য ।” 

এই রূপে দেবী আচার্য্ের যশঃকীর্ন করিলে, সকলে সর্ধবিধ মৎসর 

পরিত্যাগ করিলেন। তীহারা তখন দেবীর বাক্য উচ্চস্বরে ঘোষণা 

করিয়া আচার্য্কে বছ সম্মানে সম্মানিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর 

শঙ্কর, অদ্বৈতমতের শ্রেষ্ঠতা৷ দৃঢ় রূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্ত শারদা- 
পীঠে কিছুদিন বাস করিলেন ।* 

বদরিকাশ্রম । আচাধ্য এইরূপে দ্বিগ্বিজয়-ব্যাপার সমাধা করিয়া 

স্থরেশ্বর এবং তাহার শিষ্যগণকে খাষাশঙ্গা শ্রমে, পদ্মপাদকে জগন্নাথক্ষেত্রে। 

হস্তামলককে দ্বারকায় এবং তোটকাচাধ্যকে বদরীক্ষেত্রে অবস্থান পূর্বক 
ধর্মপ্রচার করিতে আদেশ করিলেন 1 এবং স্বয়ং কৈলাম গমন করিবেন 

বলিয়৷ বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শিষ্যগণ 

কিন্তু আচার্্য-সঙ্গ-লাভে বঞ্চিত হইতে অনিচ্ছুক ;) সুতরাং আচার্য-সঙ্গে 

বদরিকাশ্রমে গমন করিবেন বলিয়া আচাধ্যের অনুমতি ভিক্ষা করিতে 

লাগিলেন। শিষ্য-হৃদয়জ্ঞ আচার্য্য অগত্যা অনুমতি প্রদান করিলেন, 

এবং সশিষ্যে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি এখানে আসিয়া 

পূর্বজিত পাতঞ্জল-মতের অনুগামীদদিগকে ন্বভাব্য শিক্ষাদান পূর্বক 

৭ মাধবের শারদ।-মন্দির-বর্ণন। প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ | এক্ষণে যে প্রাচীন মন্দির বর্তমান, 

তাহ। সম্পূর্ণ অস্থরূপ। পীঠের.পরিবর্তে “কুণ্”। “চারি স্বারে চারি মও্পের”, পরিবর্তে 
কেবল পশ্চিম দ্বারেঞ্স সম্মুখে একটা মাত্র মণ্ডপে গণেশের স্থান, এবং মোটের উপর, মাত্র 

ছইটী দ্বার আছে। কাশ্মীর-ঞরনগরেও শঙ্কর-সন্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। বাহুল্য ভয়ে 

এস্বলে পরিত্যক্ত হইল। এ-সন্বন্ধে বিস্তত কথ “শক্করাচাধা” নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করিলাম। 

1 এ সম্বন্ধে বিভবঞ্ি মততেদ আছে।, 
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কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন। এই স্থলে তীহার দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ অভীন্ত 

হইল। অনন্তর তিনি কেদারনাথ তীর্থে গমন করিলেন। ' তথাক় 

শিষাগণের শীত-জন্ত দারুণ কষ্ট দেখিয়া তিনি মহেশ্বরের নিকট একটা 

উষ্ণ জলের প্রত্রবণ-নিমিত্ত প্রার্থনা! করিতে লাগিলেন। আনন্দের বিষয়, 

মহেশ্বরও অবিলব্বে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন__অবিলম্বে কোথা হইতে 

তথায় এক তপ্ত জল-প্রবাহের আবির্ভাব হইল। এই তপ্ত জলকুণ্ডের 

সাহায্ে শিষ্গণ সেই দারুণ শীত নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন, এবং 

আচাধ্যের অমূল্য উপদেশ অনুসারে সাধন ভজনে মনোনিবেশ করিলেন। 

গুনা যায় তদবধি উক্ত কুণ্ড “তপ্ত-তোয়া” নামে প্রসিদ্ধ *। এই রূপে 

লোক-শঙ্কর, আচার্য্য-শঙ্কর, কেদারনাথ তীর্থে কিছুদিন অবস্থান করিয়া 

মানব-লীলা সংবরণ মানসে কৈলাসে গমন করিলেন এবং তথায় কৈলাস- 

নাথ শঙ্করের সহিত সম্মিলিত হইলেন।ঁ 
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ও কেদারনাথে “তপ্ততোয়।" বলিয়। কিছু আমি দেখি নাই। কেদারনাথ হইসে 

৫৬ মাইল নীচে গৌরীকুণ্ডে তপ্তজল-কুণ্ড আছে__দেখিয়াছি। ইহাই যি মাধবাচাযোর 

লক্ষা হয় তাহ হইলে, ইহ ঠিক কেদারনাথে নহে । বদরিনাথে, ঠিক মন্দিরের নীচে 

একটী তপ্তজল-কুণ্ড আছে, ইহা “তপ্ততোয়া” নামে খ্যাত। 

1 উপরে যে শঙ্কর-চরিত লিখিত হইল, তাহা কেবল মাধবাচাধ্যের “শঙ্কর দিখিজয়' ও 

ধনপতিস্থরীর টীকাতে যাহ! দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর মাধবাচাধা, আচাধা 

জীবনের ঘটনাগুলি যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আগি ঠিক ভাহার মত করিয়া! 

বর্শন। করি নাই। আমি অনেক স্থলে শঙ্কর-চরিত্রের, মাধবাচীধা-প্রদত সেকেলে 

অলক্কারগুলি উন্মেচন করিয়। একেলে দুই একখানি মাত্র অলঙ্কার পরাইয়। দিয়!ছি। 

অবস্ঠ তুলন।-স্বলে এ বিষয়ে একেবারেই সাবধান হইয়াছি, তথায় ওরূপ অলঙ্কারের বিনি- 
ময়ও দৃষ্ট হইবে ন|। প্রবাদরূণপে যে সমস্ত কথ! আচাধ্য-জীবনে ভারতের নানাস্তানে শুনা 

ক তাহার তুলনা মাধবাচার্ধয যাহা বর্ণনা করিাছেন তাহা! প্রান কিছুই দহে। আনি 
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কথিত আছে, ভগবান শঙ্করাচার্ম্য যখন কৈলাসে প্রবেশ করেন, 

তখন কৈলাসপতি শিব, আচার্য্যের নিরভিমানিতা পরীঙ্গার জন্ট, 

অনুচরগণকে শঙ্করের পথ-রোধ কাঁরতে আদেশ প্রদান করেন। 

আচার্ধযা, কৈলাসের দ্বারে আগমন করিলে তাহার! তাহাকে বলিলেন, 

“মহাত্মন কোথায় যাইতেছেন? ভগবান বলিয়া দিয়াছেন আপনার জন্য 

এ-ধাম নহে । আপনি কি জানেন না_যে আপনাকে উপলক্ষ্য করিয়া 

জগতে কত নরহতা, কত ভীষণ অত্যাচার হইয়া বাইতেছে । জানেন না, 

আপনার “মত” যাহাব! গ্রহণ করিতেছে না, নরপতিগণ তাহাদিগের 

কি দর্দশাই না করিতেছে । কত স্বধশ্মানুরাগী বৌদ্ধ, জৈন, কাপাপণিক 

গ্রভৃত্তির প্রাণ-বধ হইতেছে ! শিব-লোকে দ্বেষ, হিংসার স্থান নাই__ 

ধান আপনার এস্থান নহে, শীঘ্র এন্ঠান হইতে প্রস্থান করুন, নচেৎ 
ৰলপূর্ববক 'অধঃপাতিত করিব।” শিবানুচরগণের কথা শুনিয়! আচাধ্য 

সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়! সেগুলি সংগ্রহ করিয়াছি বটে, কিন্তু, যেহেতু এগ্রন্থে ভিতর 

আঁচাধাকে তুলন। কর! হইয়াছে, সেই হেতু সেগুলি মামি ইচ্ছা! করিয়াই লিপিবদ্ধ 
করিলাম না! কৃচিং দ্রই এক স্থলে ছুই একটা প্রবাদনার গ্রহণ করিষাছি এবং তাহাও 

ভথায় প্রবাদ বলিয়! উল্লেখ করিয়া্চি। তুলনা-কার্ষো প্রবাদ অবলম্বন করা বড ভয়াবহ 

ব্যাপার । কারণ,- সকলেই স্বগত আছেন-_প্রবাদের মধ্যে প্রায়ই নানা গেল থাকে। 

আচাযোর যতগ্ুলি স্তব-স্ততি আছে প্রায় সকলগুলিই এক একটী ঘটনা সম্বলিত, কিন্তু 

ছুতখের বিষয় মাধবাচার্যা ''সংক্ষেপ-শঙ্কর-বিজয়' রচন। করিয়। সেগুলি প্রায়ই পরিত্যাগ 

করিয়াছেন। টীকাকণর দুই এক স্থলে ছুই একটী সবের উপলক্ষ বর্ণন! করিয়াছেন মাত্র, 

অধিকাশে তিনিও পরিতাগ কিয়ান্ছেন। ভক্ত ও ভাবুকের দৃষ্টিতে আচাধা জীবন বড় 
মধুরও উপাদেয় সামগ্রী, কিন্ত ছঃখের বিষয় সে মাধুষা কাল-কবলে কবলিত। এক দিকে 

যছোংসাহে দলে দলে দেশ-দেশান্তর হইতে জন-সমূহ আচাধ্যের দর্শনোদ্দেশে ধাবিত, কিন্তু 

জচাখের দর্শন লাভ ফিরিয়! কেমন তাছার! শান্ত, স্থির হইয়া বাইত. জাবার আচাধোর 



৮৮ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

একটু যেন মৃছু হাঁসিলেন এবং বলিলেন “হে পুজনীয় শিবকিন্করগণ, 
আপনারা ভগবানের নিকট যা"ন এবং তাহাকে নিবেদন করুন ষে 

এ-দেহে কি ত্বাহারই আজ্ঞায় যাহা-কিছু সব করে নাই? তিনি ভিন্ন 
ইহার কি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে? এবং এখনও তিনি ভিন্ন কিইহার 

অন্ত আশ্রয় সম্ভব? আমি এই স্থানেই অপেক্ষা করিতেছি আপনার! 

তাহাকে এই কথা বলুন।”* শিবকিস্করগণ আচার্য-বাক্য শুনিয়া-_ 

ভগবানের নিকট আগমন করিলেন এবং আচচার্য্য-বাকা যথাযথ নিবেদন 

করিলেন। “ভগবান তখন সম্মিত-বদনে বলিলেন” বৎসগণ ! যাও--- 

তাহাকে সাদর-সম্ভাষণে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি তাহাকে 

পরীক্ষার জন্ত তোমাদিগকে এরূপ করিতে বলিয়াছিলাম।” অনুচরগণ 

তখন অতি আগ্রহ সহকারে শঙ্কর সমীপে আগমন করিলেন এবং 

মহা আদরে তীহাকে ভগবানের নিকট লইয়া গেলেন। আচার্য্য 

সমীপ ত্যাগ করিয়! তাহার। কেমন এক নূতন ও অভিনব ভাবে ভাবিত হইয়। আচাধোর 
তক্তবৃন্দের সহিত মহোংসবে প্রবৃত্ত হইত--ইহ। আচাধা-জীবনে এক অভিনব দৃষ্ত। 

কত লোক এই ভাব লইয়া গৃহে ফিরিতেছে, কত লোক আবার এই ভাবে বিহ্বল হইয়া 
আচাধেের অন্ুগমন করিতেছে; আচার্য যথায় যাইতেছেন, তাহারাও তথায় 

বাইন্ডেছে কেধোয় যাইবে তাহা। তাহার! জানে না। এইরূপে আচার্ধোর ভ্রমণ কালে 

অনুযুন ৩13 দহত্র লোক তাহার পশ্চাদ্গ।মী. কেহ শঙ্খ, কেহ ঘণ্ট।, কেহ ঢকক! বাজাইতেছে 

কেহ ধ্বঙ্গাপতাক! লইয়! নৃত্য করিতেছে, কিন্তু আচার্য্ের নিকট মে কোলাহল নই, সে 
উত্তেজনা, দে জনতা নাই। আচার্যের নিকট শাস্তি-দেবী যেন স্বীয় শান্তিবারি সেচন 
করিয়। সকলের মুখে প্রফুললতাপ্রস্থন ফুটাইয়। রাখিয়াছেন। এইরূপে আচাধোর দিখ্বিজয়- 

বাত্রা এক অস্ভুত দৃ্ত। এ সব কথ। এ তুলনা-পুস্তকে স্থান পাইবার যোগা নহে, ই! 

ভক্ত ও তাবুকের চিন্ত-পটের চিত্র। যদি ভগবান ইচ্ছা করেন তাহ! হইলে পৃথক্‌ 
পুত্বকে এ সকল কথ! বিস্তারিত ভাবে বর্দন! করিতে বন্ববান হইব । 
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ভগবানকে দেখিবা মাত্র ছিন্ন তরুবরের ন্যায় ভগবৎ-চরণে পতিত 

হইলেন এবং তাহার চরণ স্পর্শ মাত্র তাহাতেই বিলীন হইয়া গেলেন। 

অন্ুচরগণ ইহা দেখিয়া যার-পর-নাই বিশ্মিত হইলেন এবং বলিলেন 

“ভগবন্‌ আপনার লীলা অপার, এ পরীক্ষা ভাহার নহে, ইহা আমাদিগের 

প্রতি আপনার উপদেশ!” 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্রলত 

রামানুজ-জীবনী । 

তারতের দক্ষিণদিকে পূর্ব-সমুদ্রতীরে পাণ্যরাজা অবস্থিত। এখানে 

গ্রায় ১৩ অক্ষাংশে ্রীপেরে্বছুর ৰা শ্রীমহাভৃতপুরী নামক গ্রাম আছে। 

এই স্থানে দ্রাবিড় ব্রান্ষণগণের বাস। দ্রাবিড় ব্রাহ্গণগণ দাচার- 

সম্পর্র ও নিষ্ঠাবান। অদ্যাবধি সদাচারের জন্ত তাহারা সর্বত্র 

সম্থানিত। “আম্মি কেশবাচার্য্য দীক্ষিত” ইহাদের 'অন্যতম। ইনি 

সাতিশয় যন্তনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়! পণ্ডিতগণ ইহাকে দর্বক্রঠ' উপাধি 

দিয়াছিলেন। কেশবাচার্য্য, বৃদ্ধ শ্রীশৈপপূর্ণ বা পেরুয়া “তিরমলাই” নায়ী 
এক বৃদ্ধ মন্ন্যাপীর জোষ্ঠ। ভগিনী “কান্তিমতীর” পাণিগ্রহণ করেন। এইট 

বৃদ্ধ সন্যাদী প্রসিন্ধ যামুনাচার্য্ের সর্বপ্রধান শিষা ছিণেন। যামুনাচার্ধা 

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়৷ ভাগাবলে অদ্ধেক পাগ্ারাঙোর 

রাজপদবী পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরবে বাদ্ধকো সন্লাস-গ্রহণ 

করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব-পদে অধ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি 

যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত,_ ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ এই ঠিনেরই সুন্দর 

সামগ্রস্য সংস্িত ছিল। 

বিবাহের পর বহুদিন অন্তীত হইল, কিন্তু কেশবের কোনও 

সস্তানাদি হইল ন!। তজ্জন্ত তিনি সর্বদা! অত্যন্ত ঘুঃখিত থাকিতেন। 

অবশেষে ভাবিলেন, বন্দ্ারা গ্রভগবানকে তুষ্ট করিতে পারিলে নিশ্চয়ই 

পুত্র-মুখ দেখিতে পাব । অনপ্তর তিনি এক চন্্রগ্রণ উপলক্ষে বর্তমান 

মান্ত্রাজের মমীপবর্তী কৈরবিনী-সাগর-সঙ্গমে গ্লানার্থ সন্ত্রীক আগমন 

করেন। নিকটেই প্রীপার্থমারথীর মন্দির। তিনি জানাস্তে, পরীনূর্তির 
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দর্শনার্থ আসিলেন। দর্শনানস্তর স্থির করিলেন, এইখানেই ভগবৎ-সমীপে 

পৃত্রার্থ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা যাউক। অবিলঘ্ে তাহাই হইল। তিনি 
শ্রপার্থসারথীর সম্মুখে, সরোবর তীরে এক যজ্ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। 
বথাকালে যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। নিশাকালে কেশব, শ্রীমৎ পার্থসারথীকে স্বপ্ন 
দেখিলেন- যেন তগবান তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, «হে সর্ব্- 

ক্রতো ! আমি তোমার উপর সন্ধ্ট হইয়াছি। তোমার মনস্কামন! পুর্ণ হইবে। 
গতে ধর্ম-সংস্থাপনার্থ আমার অবতারগ্রহণ আবম্তক হইয়াছে, 

শ্ুতরাং আমাকেই তুমি পুত্র রূপে লাভ করিবে।” স্বপ্ন দেখিয়৷ 
কেশব যার-পর-নাই হৃষ্টচিন্ত হইলেন। ভাবিলেন, এইবার ভগবানের 

কুপা লাভ করিতে পারিব । অনস্তর ৯৪১ শকাব্দ সৌর বৈশাখ ২য় দিনে 
গুরুপক্ষ পঞ্চমী তিথিতে, সোমবারে শুতক্ষণে ভাগ্যবতী কান্তিমতী এক 

পুল্র-রত্ব প্রসব করিলেন ।* 

ভক্তপ্রবর বৃদ্ধ শ্রীশৈলপুর্ণ সংবাদ পাইলেন । তিনি ত্বরা পূর্ববক শ্রীরঙ্গষ 

হইতে আসিলেন। ভাগিনেয় দেখিয়। তাহার আনন্দের সীমা! রহিল 

না। তিনি শিশুর লক্ষণাবলি দেখিয়। চমতকৃত হইলেন। লক্ষণ-গুলি 

অনস্ত-শয়ন ভগবান অনন্তের অবতার লক্মণদেবের, লক্ষণের সদৃশ ভাবিয়! 

তিনি শিশুর নাম রাখিলেন “লক্ষমণ।” যথা সময়ে তাহার সংস্কারগুলি 

অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলে উপনয়ন-সংস্কারও 

হইয়া গেল। উপনযনের পর, পিত৷ স্বয়ংই তাহার শিক্ষাভার গ্রহণ 

করিলেন। বালক-লক্মণের বুদ্ধি অসাধারণ তীক্ষ ছিল। বিদ্যাত্যাসে 
চিরতরে টিটি রাযি জেত চির 

* মতান্তরে ৪১১৮ কলাবে ৯৩৯ শলিবাহনা, মধ্যাহ্কানল কর্কট-লগ্ন। 

(২) খৃষ্টাব্দ ১*১৭ ব1»৩৮ শকাব্দ পঞ্চমীতিধি, বৃহস্পতিবার আর্র1 নক্ষপ্র। 

(৩) ১৩ই চৈত্র বৃহষ্পতিবার শুরুপক্ষ । 

(৪) ৯৪* শকান্বপিঙ্গল! বৎসর চৈমাস। 



৯২ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

যেমন তীহার প্রতিভা লক্ষিত হইত, ধর্্াহুষ্ঠান এবং ধান্সিক-সহবাসেও 
তীহার তেমনই অনুরাগ দেখা যাইত। 

এই সময় কাঞ্ীনগরীতে ““কার্ধীপূর্ণ ” নামে শূদ্রকুলপাবন এক পরম 
ভাগবত বাস করিতেন। ইহার ভক্তি, নিষ্ঠা সর্বজন বিদিত ছিল। 
অনেকে ভাবিত, *শ্রীবরদরাজ” ইহার প্রতাক্ষ হয়েন। অনেকে আবার 

তাহাকে শ্শ্রীবরদরাজের” নিকট নিজ নিজ মনস্কামনার উত্তর প্রার্থন! 

করিতে অন্থরোধ করিত। ইনি প্রতিদিন ভগবৎ-পৃজার্থ জন্মভূমি পুণা- 

মেলি হইতে কাঞ্ীপুরীতে গমন করিতেন। পুণামেলির পথ শ্রীপেরে- 
ঘুভরের ভেদ করিয়া লক্ষণের বাটার নিকট দিয়! চলিয়া গিয়াছে । 

স্থতরাং কাক্ষীপুর্ণকে নিত্য লক্ষণের বাটার পার্থ দিয়া যাতায়াত 

করিতে হইত। একদা সায়ংকালে লক্ষণ পথে যদৃচ্ছা-বিচরণ করি- 

তেছিলেন, এমন সময় কাক্ষীপূর্ণকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন। 
তাহার মুখ-জ্যোতিঃ লক্ষণের চিত্ত-আকর্ষণ করিল। তিনি তাহাকে 
দেখিয়া মুগ্ধের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়! রহিলেন। বালকের কোমল 

মুখকাস্তি ও মহাপুরুষ-সন্কাশ লক্ষণাবলি দেখিয়া কাক্ধীপুর্ণও তাহার 

প্রতি পুনঃপুনঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং নিকটে আসিয়া সঙন্গেছে 

তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। “লক্ষ্মণ” পরিচয় দিয়া বিনীত ভাবে 

কাঞ্ধীপুর্ণকে তাহার বাটীতে সেই দিন ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন। 
তিনি বালকের অতিথ্য স্বীকার করিয়া লক্মরণের বাটাতে আসিলে, লক্ষণ 

তাড়াতাড়ি পিতার নিকট যাইয়া বলিলেন প্বাবা আমি এই মহাপুরুষকে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছি, ইহাকে আজ আমাদের বাটাতে রাখিতে হইবে।” 
কেশব, কাক্কীপৃর্ণকে চিনিতেন। তিনি পুত্রের আগ্রহাতিশয় দেখি! 
বলিলেন “বৎস! বেশ করিয়াছ, উনি এক জন পরম ভাগবত, তুমি 
খুব যদ্ধ করিয়া তাহার সেবা কর।” অনন্তর কেশব, কা্ীপুর্ণের নিকট 
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আসিলেন এবং তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। 

কাক্ষীপুর্ণ হাসিতে হাসিতে কেশবকে, তাহার পুত্রের নিমন্ত্রণ-কথা বলিলেন 

এবং আসন গ্রহণ করিলেন। কেশব বলিলেন “মহাত্মন্‌ আমাদের পরম 

সৌতাগ্য আন্ধ আপনি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, আশীর্বাদ 
করুণ বালকের যেন ভগবৎ-চরণে ভক্তি হয়”। কাক্ষীপূর্ণ তখন বালকের 

সুলক্ষণের কথা উল্লেখ করিয়া, কেশবের ভাগ্যের বহু প্রশংসা করিতে 

লাগিলেন। 

অনন্তর যথাসময়ে লক্ষ্মণ, কাঞ্ধীপূর্ণকে সুন্দর রূপে ভোজন 

করাইয়া তাহার পদসেবা করিতে উদ্যত হইলেন। কাঞ্ধীপৃণ লক্ষণের 
আচরণে চমতকৃত হইলেন। ব্যগ্র হইয়! তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, 

“বস! আমি নীচ শূদ্র, আর তুমি সদ্ত্রাঙ্মণ-তনয় ও বৈষ্ণব, কোথায় 

'আমি' তোমার পদসেব! করিব, না-_-“তুমি' আমার পদসেবা করিতে 

প্রস্তুত? ছি! এমন কার্য্য করিও না।” লক্ষ্মণ একটু লজ্জিত হইয়৷ নিরস্ত 
হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে বড়ই ছুঃখধিত হইণ্নে। তিনি বলিলেন,-- 

"কেন প্রভু! শান্ত্রেতে দেখিতে পাই, যিনি হরিভক্তিপরায়ণ, তিনিই 

প্রকৃত ব্রাহ্মণ, এই ত “তিরপ্লান আলোয়ার” চণ্ডাল হহয়াও ত ব্রাহ্মণের 

পুজনীয় হইয়াছিলেন। আপনি পরম ভাগবত, আপনার পদসেবা 
করিতে দৌষ কি?” লক্ষণের বাক্য শুনিয়া কাঞ্ধীপূর্ণ অন্য কথার 
অবতারণ! করিলেন, কিন্তু ভাবিলেন,__-এ বালক কখনও সামান্য মানুষ 
হইতে পারে না। যাহা হউক, তিনি ভগবৎ-কথায়, লক্ষণের গৃহে সেই 

রাত্র যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। লক্ষণ ও 

কাঞ্ীপুণ এক দিনের জন্ত মিলিত হইলেন বটে, কিন্তু ইহার সংস্কার 
লপ্মপেন হৃদত্রে আজীবনের জন্য বদ্ধমূল হইল। ক্রমে লক্ষ্মণ ফে'ড়শবর্ষে 
পদার্পণ করিলেন। পিতা গুকশব, পুত্রের বিবাহ দিলেন, কিন্তু পুত্রবধূ 



৯৪ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

লইয়৷ অধিক দিন সংসার-ম্ুখ ভোগ করিতে পারিলেন না । বিবাহের 

অল্পদিন পরেই সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়৷ ভবধাম পরিত্যাগ 

করিলেন । লক্ষণ, পিতৃশোকে কাতর হইলেন বটে ? কিন্তু শোকে অভিভূত 

হইলেন না। তিনি জননীকে সাম্বনা করিতে লাগিলেন ও কর্তবা- 

নির্ধারণে মনোনিবেশ করিলেন । 

পিভৃ-নিয়োগে লক্ষণের পাঠ বন্ধ হইয়া গেল। কারণ, তাহাকে 
পড়াইতে পারেন, তখন এমন কেহ তথায় ছিলেন না। তিনি শুনিলেন-_ 

কাঞ্ধীপুরে এক-প্রকার 'মদ্বৈত-মতাবলম্বী শ্রীযাদবপ্রকাশ নামক এক 

প্রসিন্ধ পণ্ডিত-সন্নাপী বু বিদ্ার্থীকে বিদ্যাদান করিয়! থাকেন। তাহার 

বড় ইচ্ছা হইল, যাদবপ্রকাশের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। তিনি 

জননীর নিকট তীহার ইচ্ছ। জ্ঞাপন করিলেন। জননী৪ পুত্রের ইচ্ছার 

প্রতিবন্ধক হইলেন না। লক্ষণ মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়। কার্চী- 

পুরীগমন করিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়। যাদবপ্রকাশের আশ্রমে 
উপস্থিতি হইলেন। যাদবপ্রকাশ লক্ষষণকে দেখিয়৷ তাহার সহিত 

কথাবার্তী কিয়! বড়ই গ্রীতিলাভ করিলেন এবং বিদাদানে সম্মতি 

প্রদান করিলেন। 

লক্ষ্মণ, যাদবপ্রকাশের নিকট আসিয়! প্রথম হইতেই বেদাস্ত-শাস্ত্র 

অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে জননী ভাবিলেন, পুরকে প্রখাসে 

পাঠাইয়া কেবল পুত্রবধূকে লইয়া ভূতপুরীতে থাকিয়া ফল কি? বরং 
পুত্রের নিকট থাকিলে পুত্রের স্থৃবিধা। এই ভাবিয়া তিনি পুত্রবধূকে 

লইয়া কাঞধীপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যাদবপ্রকাশের 

আশ্রমের নিকট একটা পৃথকৃস্থানে বাস করিতে লাগিলেন । * 

* মতাত্তরে এক সঙ্গে আসেন। 
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"কাস্তিমতী” পুত্রসহ কাঞ্ধীপুরীতে বাস করিতেছেন শুনিয়৷ তাহার 

কনিষ্ট-ভ্মী “ছ্যতিমতী” নিজ-পুত্র গোবিন্দকেও তথায় পাঠাইয়! দিলেন। 

প্ছ্াযাতিমতী” তখন তাহার স্বামী কমলাক্ষভট্রের গৃহে- -বল্লনমঙ্গলম্‌ নামক 
স্থানে অবস্থান করিতে ছিলেন ! গোবিন্দ ও লক্ষ্মণ প্রায় সমনয়স্ক | গোবিশ্দ 

কিছু ছোট। গোবিন্দের আগমনে লক্ষ্মণ যার-পর-নাই আহলাদিত 
হইলেন, এবং দুই ভাই, একসঙ্গে যাদবপ্রকাশের নিকট বিদ্যাভ্যাস 

করিতে লাগিলেন। 

যাদবপ্রকাশের খ্যাতি শুনিয়া লক্গ্ণ তাহার নিকট অধ্যয়ন করিতে 

লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহার মতের সহিত লক্ষণের সংস্কারের মিল হইল 

না। লক্ষণ, কন্মকাণ্ডের পক্ষপা হী 'ও ভক্ত-বৈষ্ব-বংশ-সম্ভৃত ; যাঁদব- 

প্রকাশ কিন্ধ সন্ন্যাসী কন্মকাওহীন, শঙ্করাচা্য-সম্প্রদার-হুক্ত থাকিয়াও 

পরে নিজেই এক অভিনব মতের প্রবর্তন করেন। এজন, তাহার সঙ্গ 

এবং উপদেশে লক্ষণের হ্বদয়ে অলক্ষ্যে অশান্তির ছায়া! পতিত হইতে 

থাকিল। তাহার স্বভাব-স্থলভ বিনয় প্রভৃতি সদ্গুণরাশি অশাস্তির 

ছায়ায় ম্লান হইতে লাগিল। 

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে একদিন শিষ্যরকলের প্রাতঃ- 

কালীন পাঠ-সমাপ্তির পর, লক্ষ্মণ গুরুদেবের অঙ্গে তৈল মদ্দন করিতেছেন, 

এমন সময় একটী শিষ্য, তাহার সন্দেহ দূরীকরণার্থ পুনরায় আচার্য 

সমীপে আসিয়। আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। আলোচ্য বিষয়, ছান্দোগ্য 

উপনিষদের “তস্ত যথা কপ্যাসং পুগুরীকমেবাক্ষিণী” এই মন্ত্রাশ। 

যাদবপ্রকাশ মন্ত্রের অর্থ করিলেন, _হর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের চক্ষু দুইটা 

আরক্তিম ; কিরূপ আরক্তিম ? তাহার জন্য মন্ত্রে “কপ্যাস' শব প্রযুক্ত 

হইয়াছে । অর্থাৎ কপির--বানরের পশ্চাদ্ভাগ যেমন, তদ্রপ। গুরু- 

দেবের এইরূপ ব্যাখ্যায় লক্্ণের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি ভাবিলেন,-_ 



৯৬ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ | 

হায়! ভগবানের চক্ষের বর্ণ, বানরের পশ্চাদ্ভাগের সহিত তুলিত 
হইল? কি সর্বনাশ! ইহা কখনই হইতে পারে না। নিশ্চয়ই ইহার 
অন্ত অর্থ আছে। এইভাবিয়া তিনি সকরুণ-প্রাণে ইহার সদর্থ চিন্তা 

করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌__অন্তর্য্যামী। তাহার রুপায় অবিলম্বে লক্ষণের 

মনে সদর্থের উদয় হইল। তিনি নীরবে ক্রন্দন করিতে করিতে নিজ 

কর্তব্-পালন করিতে লাগিলেন। ভবিতব্য কিন্ত--অন্ত প্রকার। 

লক্ষণের অশ্রবিন্দু যাদবের অঙ্গে পতিত হইল । তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়! 

দেখেন, লক্ষণ বাম্পাকুলিত-নেত্র,যেন মনোছুঃথে হ্রিয়মাণ। 

তাহার এই ভাব দেখিয়া যাদব কিঞ্চিং আগ্রহ-সহকরে “হেতু” জিজ্ঞাসা 

করিলেন। বিনীত-স্বভাব লক্ষ্মণ, ক-কাঁরয়া গুরুবাক্যের পাতবাদ 

করিবেন, ভাবিয়া আকুল হইলেন। গুরুদেব কিন্তু পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা 

করিতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ নম্রভাবে বলিলেন,_-“প্রভু ! ভগ- 

বানের চক্ষু বানরের পশ্চছ্ভাগের সহিত তুঁলিত হওয়ায় আমার বড়ই 
কষ্ট হইতেছে ।” যাদব ঈষং হাস্ত করিয়া বলিলেন,-_“বংস ! আচার্য 

শঙ্করও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে দোষ 1ক?” লক্ষণ 

জানিতেন, গুরুদেব শঙ্করমতের সব্বথ| অন্ুগাধী নহেন। তিনি স্বয়ং 

আচাধ্যের মতের প্রতিবাদ করিয়া এক অভিনব মতের প্রবর্তন 

করিয়াছেন। ন্থতরাং যাদব, আচার্যয-শঙ্করের দোহাই দিয়া গুরু-ভক্তির 

উদ্রেক করিয়! লক্ষমণকে বুঝাইলে লক্ষ্মণ বুঝিবেন কেন ? যিনি নিজে গুরু- 

ভক্ত নহেন, তিনি শিষাকে কি কারয়৷ গুরুভত্ত করিতে* পারেন ? 

লক্ষণ বলিলেন,-__”ওকু বদ £হাঁর অন্ত অর্থ করিয়। এই হীনোপম! দোষ 

পুর এরা যায়) হাচ। ৮্টনে কহ ৮ %” যাৰ উপহাস করিয়া বলিলেন, 
“আচ্ছ'_ভাখ। হামহ ৩৭ অথ কর।” যাধব ভাপয়া। ছিলেন, বুরূপ পারচিত 

শব্ের ব্যাধ্যান্তর অসম্ভব । ফলে, লক্মণ ধ্কপ্যাস' শবে কং' অর্থাৎ 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ--রামানুজ-জীবনী । ৯৭ 

জলকে 'পিবস্তি ইতি' অর্থাৎ যে পান বা আকর্ষণ করে, স্থৃতরাং 'কপি' 
অর্থে হূর্য্য ৷ 'আস' অংশটা আন্‌ ধাতুর রূপ, ইহার অর্থ বিকসিত ) 
হ্তরাং সমুদায়ের অর্থ হইল,-_ুর্যের দ্বারা বিকসিত। এখন তাহা- 

হইলে বাক্যের অর্থ হইল, সেই স্ুবর্ণবর্ণ আদিত্য-মগুল-মধ্যবর্তী পুরুষের 

চক্ষু ছুইটী, কুর্য্যদ্বারা বিকসিত পদ্মের স্তায়। যাদব, ব্যাখ্যা শুনিয়! মনে- 
মনে বুঝিলেন, লক্ষ্মণ অতি তীক্ষধী-সম্পর সন্দেহ নাই, তবে দ্বৈতবাদের 
পক্ষপাতী-__ভক্ত । অনন্তর তিনি মুখে তাহার খুব প্রশংস। করিয়! স্নানার্থ 

গমন করিলেন । * 

যাদব যেমন পণ্ডিত ছিলেন, মন্ত্রশান্ত্রেও তাহার তেমনি অসাধাবণ 
অধিকার ছিল। ভূত-পিশাচগ্রস্ত বাক্তি তাহার নিকট আনীত হইলে মন্ত্র 
বলে তিনি তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিতেন। এজন্ঠ তাহার 

খ্যাতিও দেশ-দেশান্তরে বিস্ৃত হইয়াছিল। এক সময়, কাঞ্চীপুরীর রাজ- 

কুমারী ব্রহ্মদৈত্য কর্তৃক আক্রান্ত হন। বহু চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও তাহাকে 
কেহ আরোগ্য করিতে পারে নাই। ক্রমে যাদবগ্রকাশের এই ক্ষমতা 

রাজার কর্ণণগোচর হইল। স্থুতরাং রাজা অবিলম্বে তাহাকে আনিতে 

পাঁঠাইলেন। দৃতমুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া! যাদবপ্রকাশ গর্ব-সহকারে বলিলেন, 
“যখন আমাকে লইতে আপিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই এই ক্রহ্ষদৈতা খুব 
বলবান্। তা-ভাল ; যাও ফিরিয়া! গিয়! আমার নাম কর, তাহা হইলেই 

বঙ্গদৈত্য পলাইবে।” অবিলম্বে তাহাই কর! হইল, কিন্তু ফল হইল 

বিপরীত। ব্রজ্জদৈত্য প্রত্যুত্তরে যাদবকেই দেশ-ত্যাগের পরামর্শ দিল । 
ফলে, যাদৰকে শীঘ্র রাজ-বাটাতে আন! হইল । লক্ষণ প্রভৃতি কয়েকটা 

শিষ্য যাদবের সঙ্গে আসিলেন। 

* মতান্তরে, (১) এই ঘটনাটা যাদবপ্রকাশের সহিত রামানুপ্ের বিচ্ছেদের শেষ 
কারণ। (২) কাহারিও মতে ইহ! দ্বিতীয় বার নিবাদেরহেতু। 

ধ 



৯৮ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

অনস্তর রাজকুমারী যাদবের সম্মুথে আনীত হইলেন। তিনি ক্রমে 
বথাশক্তি মন্ত্র-গ্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্ত সকণই নিম্বল হইল । 

ব্রহ্মদৈত্য যাদবের মন্ত্র-প্রয়োগে ক্ুদ্ধ হইয়া বলিল-_“ওহে ব্রাহ্মণ 
আমাকে তাড়াইবারতোমার ক্ষমত| নাই, তুমি আমা অপেক্ষা হীনবল। 
তুমি যে মন্ত্রপ্রয়োগ করিতেছ, তাহা আমি অবগত আছি। কিন্ত 

তুমি কি জান- আমি পূর্ব্বে কি ছিলাম? যাদব তখন বস্ততঃই বিস্মিত 

হইলেন, তথাপি আত্ম-সম্মান-রক্ষার্থ বলিলেন, "আচ্ছা! বেশ তুমিই 

বল, তুমি ও আমি পূর্বজন্মে কি ছিলাম? ব্রহ্গদৈত্য তখন ঘ্ৃণাপুর্ববক 
হাসিতে হাসিতে বলিল,_-“তুনি পূর্ধজন্মে গোসাঁপ ছিলে; এক 

বৈষ্ণবের পাতার উচ্ছিষ্ঠাবশেষ খাইয়া! ব্রাঙ্গণ হইয়াছ ; এবং আমি ব্রাহ্মণ 

ছিলাম, যজ্কে কিঞ্চিং ক্রটী হওয়ায় ব্রহ্গদৈত্য-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি।» 

ষাদব, ক্ষণকাল নীরব থাঁকিয়া এক কৌশল উদ্ভীবন করিলেন, বণিলেন-_- 

“আচ্ছা বেশ, যখন দেখিতেছি তুমি সর্বজ্ঞ, তখন তুমিই নল, কি করিলে 

তুমি এই রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করিবে ?” ব্র্গাদৈতা ক্রোধভরে বলিয়া 
ফেলিল,-__প্যদি তোমার এ পরম বৈষ্ণব-শিষ্য ভক্ষণ দয়া করিয়া আমার 

মস্তকোপরি পদার্পণ করেন, তাহ! হইলে আমি যাইব, নচেৎ নহে ।” 

যাদবের আদেশে তংক্ষণাং তাহাই অনুষ্ঠিত হইল,__শ্রদ্ষদৈত্য, রাজ- 

কুমারীকে পরিত্যাগ করিল । রাজা 'ও রাণী উভয়েই পরম পরিতুষ্ট হইলেন 

এবং লক্ষ্মণ 'ও যাদবকে বহু স্ুুবর্ণ-নু্রা দিয়া সম্মানিত করিয়া বিদায় দিলেন। 

লক্ষ্মণ উক্ত নুবর্ণমুদ্রার কিছুই লইলেন না। সমুদয় গুরুপদে উৎসর্গ 

করিয়! দিলেন। যাদব, মুখে লক্ষ্পণের উপর খুব সন্তোষ প্রকাশ করিলেন 

বটে, কিন্তু তীতার ভ্ভাদয় তঈতেছে দেখিয়। এবং সভামধ্যে ব্রদ্দদৈত্য কর্তৃক 
অপমানিত হইয়া মনে-মনে মন্ান্তিক দুঃখে জর্তদরিত ত হইতে লাগিলেন। ও 

* মতান্তরে ইহা রামানুজের সহিত মত- -জ্ভুদর প্রথমে ম ঘটে। ই ৭ 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_রামানুজ-জীবনী। ৯৯ 

কিছুদিন পরে লক্ষ্পণের তৈত্তিরীয় উপনিষদ পাঠ আরম্ভ হইল। 
এক দিন এই উপনিষদের “সত্যং জ্ঞানং অনস্তং ব্রহ্ম” এই মন্ত্র ব্যাখ্যা 

শুনিয়া! তিনি ভাবিলেন, আচার্য্যের ব্যাখ্যান্ুসারে- ব্রহ্গ যদি সত্য- 

স্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ বা অননস্তশ্বরূপ হয়েন, তাহা! হইলে ভগবানের অনস্ত 

সদগুণ--দয়।-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণগুলি কোথায় গেল? জীব-ত্রন্মের অভেদ 

সিদ্ধান্তই স্থির হইয়া! গেল? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে লক্ষণের হৃদয়ে 

মুহুর্তমধ্যে দ্বৈতপর ব্যাখ্যা উদিত হইল। তিনি নম্রভাবে ধীরে-ধীরে 

গুরুদেব-কৃত ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন পূর্বক দ্বৈতপর ব্যাখ্যার সমর্থন 

করিতে লাগিলেন। যাদব, কিছুক্ষণ বিচারের পর, লক্ষণের যুক্তির 

অকাটা-ভাব যতই বুঝিতে লাগিলেন, ততই তাহার অন্তর্দাহ হইতে 

লাগিল। তিনি ক্রোধে লক্ষণকে অযথ! তিরস্কার করিতে লাগিলেন, 

এবং শেষে সর্ব-সমক্ষে অপমান করিয়া আশ্রম হইতে দূর করিয়! দিলেন। 

অগত্যা লক্ষ্মণ স্বগৃহে ফিরিয়। আসিলন এবং মাতৃ-সন্নিধানে থাকিয়া 

স্বয়ং বেদান্ত-চচ্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 

কাক্ষীপূর্ণ পূর্ব ভূতপুরীতে লক্ষণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এখানে 
লক্ষ্মণ, যাদবের নিকট থাকিতেন বলিয়া উভয়ে বড় দেখা-সাক্ষাৎ হইত ন1; 

কিন্তু কাঞ্ষীপূর্ণ লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। এক্ষণে তিনি বাটা 

আসিয়াছেন শুনিয়া কাক্ষীপূর্ণ প্রায়ই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন 
ও ভগবৎ-কথ্ায় কাল কাটাইতেন। দিন-দিন কাঞ্কীপুর্ণের প্রতি 

লক্ষণের ভক্তিষ্বদ্ধিত হইতে লাগিল- কান্ডীপূর্ণ তাহার হৃদয় অধিকার 
করিয়। বসিলেন। এদিকে লক্ষমণকে বিতাড়িত করিয়া যাদব নিশ্চিপ্ত 

থাকিতে পাবিলেন না। তাহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি 

* মতান্তরে (8) এই ক্রতি লইয়! বিবাদ হয নাই। (২) ইহ! প্রথম বিবাদের হেতু। 



১০৩ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ | 

ভাবিলেন, এ বালক যেরূপ ধীসম্পর, তাহার উপর দৈবও ইহার প্রতি 
যেরূপ অনুকূল, তাহাতে ভবিষ্যতে এ-ব্যক্তি অ্বৈতবার্দের মহাশক্র হইয়া 
উঠিবে। হইবার যোগাযষোগও যথেষ্ট, কারণ, শুনিতে পাই, সেই দ্বৈত- 
বাদী, শৃদ্র, তও কাক্ধীপূর্ণের উপর ইহার বড় গ্রীতি, প্রায়ই উভয়ে মিলিত 
হইয়া থাকে। যাদবপ্রকাশের আরও চিন্ত/,_তিনি নিজে লপ্মণের 

তুলনায় রাজসভাতে নিকৃষ্ট বলিয়! পরিচিত হইয়াছেন, বিচারস্থলেও সকল 

শিষ্যসমক্ষে মুখে পরাজয় শ্বীকার না করিলেও মনে-মনে পরাজয় বুঝিত্তে 
পারিয়াছেন ; শিষ্যবর্গও এই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছে। এ অপমান কি 
সহা করা যায়। এই সকল কারণে জগতে লক্ষণের অস্তিত্ব, যাদবের পক্ষে 

অসহনীয় হইয়৷ উঠিল। তিনি শিষ্যগণের সহিত গোপনে লক্ষ্ণকে বিনাশ 
করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন । অবশেষে অনেক চিন্তার পর 

স্থির হইল, গঙ্গান্নান-গমনোপলক্ষে পথে কোন গহন অরণ্য-মধ্য লক্ষণকে 
বিনষ্ট করিতে হইবে । এই ভাবিয়া তিনি অপর শিষ্যগণদ্বারা লক্ষ্পণকে 
ডাকাইয়৷ পাঠাইলেন, এবং কপট স্নেহ গ্রদশন পূর্বক নিজ সন্নিধানে পুনরায় 
অধায়ন করিবার আদেশ দিলেন। | 

কিছুদিন পরে, যাদবপ্রকাশ গঙ্গা্নান-যাত্রার প্রসঙ্গ তুলিলেন। 

লক্ষণের নিকটও গঙ্গাঙ্গান-যাত্রার প্রস্তাব কর! হইল। তিনি গুরুর 
অভিসন্ধি কিছুই জানিতেন না। স্থতরাং তাহাতে সম্মত হইলেন এবং 
গোবিন্দ প্রভৃতি অপর শিষ্সহ গুরুদেবের অন্থগমন করিতে লাগিলেন। 

ক্রমে তাহারা বিন্ধ্যাচল প্রদেশস্থ গোগ্ডারণ্যে আগমন বর্ষরলেন। এই 
প্রদেশ জন-মানব-শৃগ্ভ এবং হিংস্র জন্ততে পরিপূর্ণ। যাদব ভাবিলেন, এই 
স্থানেই লক্্ণকে বিন& করিতে হইবে । এদিকে লক্ষণের ভ্রাত৷ গোবিন্দ, 

গুরুর এই ভীষণ অভিসন্ধি দৈবক্রমে বিদিত হইলেন। তিনি লক্ষণকে 

ইহা! বিদিত করিবার জন্ত কেবল সুযোগ অন্বেষণ কারতে লাগিলেন। 



ঘিতীয় পরিচ্ছেদ রামানুজ-জীবনী । ১০১ 

খকদিন উার অঞ্ধকারে লক্ষ্মণ শৌচোদ্দেশ্ে একটা পার্বত্য প্রত্রবণের 
নিকট গিয়াছেন, অপর শিষ্যগণ তখনও জাগরিত হয় নাই, এমন সময়ে 

গোবিন্দ দ্রুতপদে লক্ষণের নিকট আসিয়া সকল কথা বলিয়৷ দিলেন এবং 

তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনি গোবিন্দের কথায় 

সন্দেহ না করিয়া তথুহূর্তেই সে স্থান ত্যাগ করিলেন। নিবিড় অরণ্য- 

মধ্যে যে দিকে পদচিহ্ন দেখিলেন, সেই দিকেই প্রাণের দায়ে উর্ধশ্বাসে 
ধাবিত হইলেন; লক্ষ্য কেবল এই যে__দক্ষিণ দিকেই যাইতে 

হইবে; কারণ দক্ষিণ দিক হইতেই তাহারা আসিয়াছেন। কিছুদূর 
যাইয়াই তিনি পথ হারাইলেন। তথাপি সমস্ত দিন চলিয়া! পদদ্বয় ক্ষত 

বিক্ষত ও স্ফীত হইয়া! গেল, দেহ কণ্টক-বিদ্ধ ও মধ্যাঙ্ক মার্ভগুতাঁপে গলদ্ঘর্, 
ক্ষুধা-তৃষ্ণায় হূর্বল, ক্লান্ত ও জিহ্বা গুক্ষ এবং বদন-মগল বিশীর্ণ হইয়! 
উঠিল। অনন্তর লক্ষণ নিরুপায় হুইয়৷ ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া 
এক বৃক্ষতলে বসিয়৷ পড়িলেন। ক্রমে তিনি আর বসিয়া থাকিতে ও পারি- 
লেন না, ক্ষণমধ্যে সংজ্ঞাহীন হইয়! ধরাশীয়ী হইলেন । 

ভক্তবসল ভগবানের লীল! বিচিত্র। মুচ্ছণান্তে লক্ষ্মণ দেখিলেন, 
“বেল! অপরাহ্ধ ; কোথা হইতে এক ব্যাধ-দম্পতী আসিয়! নিকটেই 
বসিয়া আছে; শরীরেও যেন তাহার নূতন বল আসিয়াছে; ক্ষুধা ও 
তৃষ্ণা অন্তহিত হইয়াছে।” নিবিড় অরণ্যে সমস্ত দিনের পর নরমূর্তি 
দেখিয়৷ তাহার বল দ্বিগুণিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, 
ভাবিলেন ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়। পথ জানিয়৷ লই।-_এমন সময় 
ব্যাধ-পত্ৰীই তাহাকে জিজ্ঞাস! করিল “তুমি কে বাপু ? এক! এখানে কেন? 
এ-যে অতি গহন বন, এখানে দস্াগণও আসিতে ভীত হয়। তোমার 

বাটা কোথায়/_-কোথায় যাইবে?” লক্ষণ আত্মপরিচয় দিলেন, 
বলিলেন, _ত্িনি কাধ্ধী বাইবেন। ব্যাধপত্থী ইহা! গুনিয়া বলিলেন, _ 



১০২ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

.বেশ হইয়াছে, আমরাও কা্ধীযাত্রী, চল এক সঙ্গেই যাইব। অনস্তর 

ব্যাধের পরামর্শে লক্ষণ তাহাদের সঙ্গে চলিতে লাগিলেন, কথাবার্তায় 

কোথায় ও কতদূর যাইতেছেন, তাহা বুঝিবার অবকাশ পাইতে ছিলেন 
না। বহুক্ষণ চলিবার পর সন্ধ্যা সমাগত হইল। লক্ষ্মণ তাহাদের সঙ্গে 

এক আ্রোতস্বিনী তীরে রাত্রি-বাপন করিবার সঙ্কল্প কারলেন। ক্ষণ- 

পরে রাত্রির ঘন অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়! ফেপিল। সকলেই 

একটা সমতল প্রস্তর-খণ্ডে শয়ন করিল। রাত্রি অধিক হইলে ব্যাধপত্বীর 

বড় পিপাসা পাইল, সে স্বামীকে জলানয়নের জন্য অনুরোধ করিতে 

লাগিল। নিকটেই একটা নির্মল জলের কৃপ ছিল, কিন্তু অন্ধকার 
এতই গাঢ় হইয়াছিল যে, ব্যাধ তথায় যাইতে চাহিল না, পরদিন 

প্রাত:কাল পর্যন্ত পত্বীকে অপেক্ষা করিতে বলিল। লক্ষণ শুইয়! শুইয়া 

ব্যাধ-দম্পতীর কথোপকথন গুনিলেন। তিনি তখন নিজেই জল আনিয়া 

দিবেন বলিয়া! ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু একে অন্ধকার, তাহাতে ঠিক 
কোথায় সেই কূপ বিগ্যমান, তাহা জান! নাই, তাই তিনি সে বাসনা 
পুর্ণ করিতে পারিলেন না। ক্ষণপরে ভাবিলেন, “যাহা থাকে কপালে, ' 
ব্যাধের নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিয়া এই রাত্রেই জল আনিয়৷ দিই । 

যাহাদের কৃপায় আমি এই জনশূন্য অরণ্যে পথ পাইলাম, যাহাদের কৃপায় 
আমার প্রাণরক্ষা হইল, পামান্ তৃষ্জার জল তাহাদিগকে দিতে পারিৰ 

না, ইহা অপেক্ষা ঘ্বণা ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? তিনি 

আর শুইয়া থাকিতে পাঁরিলেন না, উঠিয়! বসিলেন ও জল আনিবার জন্য 

ব্যাধের নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিলেন । ব্যাধ বলিল, -“এ অন্ধকারে তুমি 

সে স্থলে যাইতে পারিবে না ; ইচ্ছা! হয় কল্য প্রাতে আনিও।” অগত্যা 
লক্ষ্মণ তাহাই স্থির করিয়৷ নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শরণ গ্রহণ করিলেন। 

প্রভাত হইল। লক্ষণ, জল আনিবার জন্ত ব্যস্ত “হইয়া সর্বাগ্রেই 
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গাত্রোখান করিলেন। এ-দিক ও-দিক ন! চাহিয়া, ব্যাধপত্বীর দিকে 
চাহিয়া দেখিলেন। ব্যাধপরী তাহাকে জাগরিত দেখিয়া বলিল-_“বৎস! 
ভূমি গত রাত্রে জল আনিবার জন্ত আগ্রহ করিয়াছিসে, চল আমরা 

সেই কূপের নিকট বাই ।” লক্ষণ: “তথাস্ত"্বণিয়। তাহাদের সহিত কূপের 

অভিমুখে চলিলেন। ক্ষণকাল চলিবার পর তিনি দেখিলেন,অরণ্য শেষ 

হইয়াছে, অদূরে প্রান্তরমধ্যস্থ কতিপয্ন বৃক্ষতলে সোপানবদ্ধ একটী দিব্য 
কৃপ, জল-সংগ্রহের জন্ত অনেক নরনারী তথায় সমাগত, দেশটাও 

যেন কতকট৷ পরিচিত। তিনি আগ্রহ-সহকারে হস্ত-পদ-প্রক্ষালন পূর্বক 

অঞ্জলি পৃরিয়৷ জল আনিয়! ব্যাধ-পত্থীকে পান করাইলেন।* তিন 
অঞ্জলি জল পানের পর, তিনি যেমন পুনর্ধার জল আনিতে কৃপ-নধ্যে 

অবতরণ করিয়াছেন, অমনি ব্যাধ ও ব্যাধ-পত্বী অদৃশ্ঠ হইয়া পড়িল, 

লক্ণ আসিয়া আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন ন। স্মুদুর প্রান্তর, 

চারিদিকেই দেখিতে লাগিলেন,কিন্ত তাহাদের দর্শন আর মিলিল না। 

তিনি তথন বুঝিলেন, অহো, ইহ। দেবা মায়া! অবশ্ঠ এ-সময় তাহানু 

মনোভাব কিরূপ, তাহা সহজেই অন্গুমেয় ৷ তিনি কৃপ-পার্বস্থ কতিপয় 

লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন-__-“ইহ! কোন্‌ স্থান ? এথান হইতে কাঞ্চী 

কতদূর ? কোন্‌ পণ দিয়াই বা যাইতে হইবে?” শীাহার কথ শুনিয়। 

তাহারা তো! অবাক । তাহাদের এক জন বলিয়া উঠিল, “তোমার 

কি হইয়াছে, তুমি ত যাদবপ্র কাশের নিকট পড়িতে, কাঞ্ী কোথায় 

জান না? অদূরে বরদরাজের শ্রীমন্দিরের অন্রতভেদী চূড়া দেখিয়াও 

কি তুমি এ স্ত্বানচী চিনিতে পারিতেছ না? ইহা! সেই শালকুপ মহা- 

৯ কোন ষতে লক্ষণ নিত্রাচঙ্গের পর জার ব্যাধ-দম্পতীকে দেখিতে পান নাই, 

এবং আর একটু দক্ষিণা ভিমুখে যাইয়াহ দেখেন বন শেষ হইয়াছে, দূরে প্রান্তর হথ্যে 

কতকগুলি লোক কৃপ হইতে জল আনিতেছে, ইত্যাদি । 
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তীর্থ, চিনিতে পারিতেছ ন! ?” লক্ষণ শুনিয়। স্তম্ভিত হইলেন। মুখে 
বাক্যন্দুর্তি নাই, শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষু বাম্পাকুলিত, কঠম্বর কুদ্ধ 
হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে তিনি মুচ্ছিত-প্রায় হইয়। ভূতলে পতিত 
হইলেন। তাহার মনে কত কথাই যে উদ্দিত হইতে লাগিল, তাহা কে 

বলিতে পারে? “ভগবানের দয়াতেই তাহার রক্ষা! হইয়াছে, সেই 
ধ্যাধ-দম্পতী স্বয়ং লক্ষী নারায়ণ ভিতর আর কে হইতে পারে” ইত্যাদি 

চিন্তায় তিনি বিহ্বল হুইয়া পড়িলেন। এ দিন হইতেই তাহার জীবনের 
গতি ফিরিল। বিদ্যাচচ্চা, জ্ঞানলাভ, জগতে গণ্য-মান্ত হওয়।, এ সব 

ঘে তগবস্তক্তি-লাভের তুলনায় নগণ্য ও তৃথতুচ্ছ, ইহাই তীহার হৃদয়ে 
বন্ধমূল হইল। তিনি বুঝিলেন, ভগবৎ-কপালাভই জীবের চরম লক্ষ্য 
হওয়! চাই । ভগবস্তক্ের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। 

লক্ষ্মণ বাটী ফিরিলেন। দেখিলেন, “ন্নহ্ময়ী জননী তাহার বিরহে 

ভিয়মাণ। । তিনি ভ্রতপদসঞ্চারে আসিয়া জননীর পদতলে পতিত 

হইলেন। জননী তাহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্বক আশীর্বাদ সহকারে 
কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি জননীর নিকট যাদবের ভীষণ অভি- 

সন্ধি হইতে আরম্ত করিয়া, ভগবানের অসীম কপায় তাহার আত্মরক্ষা 

পর্য)স্ত সকল কথাই ধীরে ধীরে নিবেদন করিলেন। জননীর প্রাণ তখন 

নান ভাবে যার-পর-নাই ব্যাকুল হুইয়! উঠিল। অনন্তর তিনি গোবি- 

ন্েের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ণও গোবিন্দের কুশল সংবাদ বলি- 

লেন। এইবার কিন্তু লক্ণ-জননী, বরদ রাজের পুজার জন্ত চঞ্চল হই- 
লেন। কারণ, তিনি বুঝিলেন বরদরাজের কপাতেই,যাদবের ছুরভিসন্ধি 

হইতে তিনি তীহার প্রাণপ্রতিম পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছেন। এমন 

সময় গোবিন্দের গর্ভধারিণী “ছ্যতিষতী” লক্ষণের পত্বীকে সঙ্গে লইয়। 

তথায় উপস্থিত হইলেন। 
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পুত্র, যাদবের সহিত গঙ্গান্গানে যাত্রা করিলে, 'কান্তিষতী” বধৃ- 

ষাতাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়! দিয়া একাকিনী যারপরনাই 
জিক্লমাণ! হইয়। দিনযাপন করিতেছিলেন। “ছ্যতিমতী” ইহা! জানিতে 
পারিলেন। তিনিও বহুদিন হইতে গোবিন্দের অদর্শনে বার- 
পর-নাই কাতর হুইয়াছিলেন, এজন্ত বধূমাতাকে লইয়া! তগিনীর নিকট 
বাস করিবেন বলিয়! আসিয়াছেন। কান্তিমতীর গৃহে আজ আনন্দের 
উৎস। একে পুঝ্রের মৃত্যুযুখ হইতে পুনরাগমন, তাহাতে বধূষাত1 ও 

প্রিয় ভগিনীর সমাগম--এ-আনন্দ রাখিবার কি তাহার স্থান আছে? 
এত আনন্দ সত্বেও কিন্তু কাস্তিমতী বরদরাজের পুজার কথ! বিস্বৃত হন 
নাই। তিনি আনন্দে সময়ক্ষেপ না করিয়। সর্বাগ্রে বরদরাজের উদ্দে্টে 
বহু উপচার-বিশিষ্ট ভোগ রন্ধন করিলেন ও লক্ষ্ণকে যথারীতি নিবে- 
দন করিয়। আপিতে বলিলেন । লক্ষ্মণ, ভোগ নিবেদন করিয়। গৃহদ্বারে 
আসিয়। দেখেন, কা্ীপূর্ণ বহিত্বারে অপেক্ষা করিতেছেন । তিনি পূর্বব- 
পরিচিত পরম-ভাগবত, কাঞ্চীপূর্ণকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন.। 
তিনি তাহাকে সাধর-সম্ভাষণ পূর্বক গৃহে আনয়ন করিলেন,এবং জননীর 

আদেশে যাদবের সমুদা় বৃত্তান্ত তৎসমীপে বর্ণনা করিলেন । কা্ধী- 
পূর্ণ বলিলেন -_“বৎস ! ভগবান্‌ বরদরাজ তোমার উপর যার-পর-নাই 
প্রসন্ন, তাই তুমি এ-বিপদে রক্ষ৷ পাইয়াছ,_-সেই জন্তই তিনি তোষার 
নিকট জল-পান করিয়াছেন। তুমি এখন হইতে তাহার সেবায় 
নিরত থাক, এবং নিত্য সেই শাল-কৃপের এক কলস জল আনিয়া 

তাঙ্থাকে স্ান্ধু করাইও ;--অচিরে তোমার মনোবাঞ। পুর্ণ হইবে।” 

তক্তানুরাগী লক্ষ্মণ, পরম ভক্ঞ কাক্চীপুর্ণের উপদেশ শিরোধার্যয 
করিলেন, এবং নিত্য প্রাতে এক কলস করিয়া শালকৃপের জলদ্বার। 

বরদরাজকে ন্নান করাইতে প্রতিক্রুত হইলেন। তিনি কাফীপুর্ণকে 
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পরম আদরে ভোজন করাইলেন এবং সেই দিনটা গবৎ-কথাতেই 
অতিবাহিত করিলেন। 

লক্ষণ, এক্ষণে আপন হবনে থাকিয়। তগবং-সেবা ও বেদাস্ত-চর্চা 

করিতে লাগিলেন । কার্ীপূর্ণ প্রায় নিত্যই তাহার আবাসে আসিতেন। 

তাহার সঙ্গসুখে লক্ষণ দ্রিন-দিন তক্তি-মাধুর্য্য বুঝিতে লাগিলেন এবং 

একদিন তিনি স্পঞ্ট-ভাবেই কাক্ষীপুর্ণের নিকট দীক্ষিত হুইবার 
প্রস্তাব করিলেন । কা্চীপুর্ণ কিন্ত লোক-বিরুদ্ধ আচরণে লক্ণকে নিবস্ত 
হইতে বলিলেন। কারণ তিনি শৃদ্র, এবং লক্ষণ সম্ঘহ্গণ। লক্ষণ, 
তাহার আদেশে তাহার নিকট দীক্ষিত হইতে পারিলেন না৷ বটে. কিন্তু 

অন্তরে অন্তরে তাহাকেই গুরুপদে বরণ করিলেন । 

ওদিকে প্রভাত হইলে আচার্য্য যাদব ও শিব্যগণ জাগ্রত হইলেন। 
শিষ্ুগণ দেখিল, সকলেই রহিয়াছে কিন্তু লগ্মণ নাই । গোবিন্দ, লক্ষণের 

ভাই বলিয়। সকলেই গোবিন্দকে লক্ষণের কথ দিজ্ঞাসা করিল। 

গোবিন্দ তখন কপটতা করিয়! নিজের অজ্ঞতা জানাইলেন। ক্রষে 

ষাদ্দবের কর্ণে সে সংবাদ পন্থছিল। যাদব তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণকে অনুসন্ধান 

করিতে শিষ্ঃগণকে আদেশ করিলেন । বহু চেষ্টাতেও কোন সন্ধানই 

পাওয়। গেল না। অবশেষে সকলেই স্থির করিল, লক্ষণ নিশ্চয়ই কোন 

হিং জন্ত কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে । যাদব নিশ্চিন্ত হইলেন, ভাবিলেন 

তগবানই তাহার শক্র সংহার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে 

সেই লক্্মণ-ভীতির ছায়। তাহাকে ম্লান করিতে লাগিল। 

ক্রমে যাদব সশিস্ে বারাণসী ধামে আসিয়! পহছিশেন। তথায় 

তাহারা নিত্য গঙ্গান্গান, বিশ্বেশ্বর “দর্শন প্রভৃতি কার্ষে ব্যাপৃত থাকির। 

কালক্ষেপ করিতেন একদিন সকলে গঙ্গাঙ্গান করিতেছেন, এমন 

সময় জল-মধ্যে গোবিন্দের হন্ভতে কি যেন একটা আসিয়! ঠেকিল। 
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গোবিন্দ তুলিয়! দেখেন, যে উহা! বাণ-লিঙ্গ। তিনি তাড়াতাড়ি উহ! গুরু- 

দেবকে প্রদর্শন করিলেন । যাদব, ইহ! দেখিয়া এরূপ ভাবে আনন্দ প্রকাশ 

করিতে লাগিলেন যে, সকলেই বুবিল, ইহা যে কেবল গোবিন্দের 

ভাগ্যবলে লব্ধ, তাহা নহে, কিন্তু গোবিন্দের উপর গুরুদেবেরই কৃপা 

কটাক্ষের ফল। শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া মনে-মনে গোবিন্দের প্রতি 

ভিংসা করিতে লাগিণ, তথাপি মৌখিক যথেষ্ট প্রশংসা করিল এবং 

গুরুদেবের অনুগ্রহ-লাভার্থ সফত্র হইল। গোবিন্দও ইহাতে অতান্ত 

বিল্মিত হইলেন; তিনি লক্ষ্মণকে বধ করিবার অভিসন্ধি দেখিয়া! কিছু- 

দিন হইতে ননে-মনে গুরুদেবের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে 

সে ভান মার থাকিল না। তিনি, ইহা! গুরুদেবরই অনুগ্রহের ফল 

মনে করিয়া তাহার উপর পুনরায় শ্রদ্ধান্থিত হলেন । অনন্তর তিনি 

যাদখের আদেশে সেই বাণ-লিঙ্গের সেবাতে প্রাণমন সমর্পণ করিলেন। 

এইরূপে একপক্ষ কাল কাশীধামে 'বস্থিতি করিয়! যাদবের দেশে 

ফিরিবার ইচ্ছা ইহল ; তিনি জষ্টমনে শিষাগণসহ জগন্নাথ ও অহোবিলের 

পথ দিয়া কাঞ্চী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

ক্রমে সকলে গ্রোবিন্দের নিবাস-ভুনির নিকটে আসিল। এই সময় 
গোবিন্দ গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন,--"ভগবান্‌ যদি অনুমতি 

করেন, আমি তাহা হইলে এই স্থানেই এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়! 

জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করি, আপনি আমার জননীকে এই গুভ 

বাদ দিবেন” ঘাদব হষ্টচিন্তে গোবিন্দকে অনুমতি প্রদান করিয়৷ 

পুনরায় কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

বথা সময়ে যাদব সশিষ্যে কাঞ্চী আসিলেন। তিনি, ছ্যাতিমতীকে 

গোবিন্দের এবং কাস্তিমতীকে লক্ষণের সংবাদ দিবার জন্ত প্রথমেই 

লক্ষণের গৃহে অ$সিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আসিয়াই দেখেন, লক্ষণ 
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সুস্থ শরীরে মনের আনন্দে বসিয়৷ আছেন। লক্ষমণকে দেখিবামাত্র যাদব 
প্রথমতঃ বিশ্মিত ও ভীত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন *না-_ 
লক্ষণ তাহার অভিসন্ধি জানিতে পারেন নাই।” এই ভাবিয়া তিনি 
মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন। *অহো | বন! তুমি 
কি করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে? বিন্ধ্যারণ্যে তোমাকে 
হারাইয়া আমর! যার-পর-নাই কাতর হইয়াছিলাম। কত অনুসন্ধানে 
তোমার কোন সংবাদ পাই নাই, অবশেষে ভাবিয়াছিলাম,কোন হিংস্র জব, 
বোধ হয়, তোমায় বিনষ্ট করিয়াছে । যাহা হউক, তুমি ষে প্রাণে বাঁচিয়া 
গৃহে ফিরিয়া, ইহাতে আমার যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইল, তাহ ভাষায় 
প্রকাশ করিতে অক্ষম, আশীর্বাদ করি-_-বংস! তুমি চিরভীবী হও ।” 
লক্ষণ তাহাকে বিনীত ভাবে সকল বৃত্তীন্তই বলিলেন, কেবল তাহার 
ছরভিসন্ধির অভিজ্ঞতাটুকু গোপন করিলেন। যাদব ভাবিলেন, 
লক্ষণ তাহার ছুরভিসন্ধির কথা কিছুই জানে না, স্মতরাং দীর্-নিঃশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্বক বলিলেন__“আঃ বাঁচা গেল! যাহা হউক বৎস! 
তৃমি পুর্ব মৎসকাশে পাঠ অভ্যাস করিতে থাক, আমি তোমার 
উপর পরম গ্রীত হইলাম ।” লক্ষ্মণ, যাদবের কৌশল ঠিক হৃদয়ঙ্সম করিতে 
পারিলেন না, তিনি সলজ্জভাবে তাহাতেই সম্মত হইলেন। অনন্তর যাঁদব 
হযন্ি৩।৫০ তথায় দেখিয়া গোবিন্দের সৌভাগ্য-সংবাদ তাহাকে জানাই- 
লেন। হ্যতিমতীও পুত্রের সংবাদে যার-পর-নাই সুখী হইলেন এবং যাদব 
ফিরিয়া গেলে সেই দিনই মঙ্গল-গ্রাম উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। 

লক্ষণের কথা, ক্রমে দেশ-বিদেশ সর্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। 
শ্ীরঙ্গমে বৃদ্ধ যামুনাচার্যও একদিন ছইজন বৈষ্ণব-মুখে তীহার কথ! 
শুনিলেন। যামুনাচার্য্য ভাবিলেন, এতদিনে ভগবান্‌ আমার প্রার্থন! 
পুর্ণ করিলেন, যেরূপ গুনিতেছি, এই লক্ষণই ভবিষ্যতে বৈধব- 
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সম্প্রদায়ের গুরুর স্থান অধিকার করিবেন। লক্ষমণকে দেখিবার অন্ত 

তাহার বড়ই ইচ্ছা! হইল; এবং অল্পদিন পরে কোন এক উপলক্ষে 

বরদরাজ দর্শন-মানসে তিনি কাঞ্চীপুরী আদিলেন। 

যামুনাচাধ্য একদিন বরদরাজ দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিতেছেন, এমন 

সময় দেখিলেন, অদ্বৈতকেশরী যাদবাচার্য লক্ষণের স্বন্ধে হস্ত দিয়া বহু 

শিষ্য সঙ্গে সেই পথে আদিতেছেন। কাক্ষীপূর্ণ, যামুনাচারধ্যকে দূর 
হইতে লক্্মণকে দেখাইয়৷ দিলেন। যামুনাচারধ্য তাহার সৌম্যমুর্তি দেখিয়া 
তাহার প্রতি যার-পর-নাই আকৃষ্ট হইলেন এবং অনিমিব নয়নে কিয়ৎকাল 

চাহিয়৷ রহিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, যাহার জন্ত কাঞ্চীপুরে আগমন, আজ 
তাহাকে দেখিয়াও যামুনাচার্ধ্য তাহার সহিত আলাপ করিবার অভিপ্রা 

প্রকাশ করিলেন না। ্‌ 

তিনি ইচ্ছা করিলে কা্ধীপুর্ণই লক্ষণকে অন্য সময়ে তাহার 
নিকট আহ্বান করিয়া আনিতে পারিতেন। কিস্তুতিনি তাহ! করি- 

লেন না । কি ভাবিয়! তিনি এরূপ ইচ্ছ! করিলেন না, ইহা মানব 
বুদ্ধির অগোচর। * অবশ্য যামুনাচার্য্য লক্ষণের সহিত বাক]া- 

লাপ করিলেন না বটে, কিন্তু তাহাকে ম্বমতে আনিবার জন্য তিনি 

যে-ভাবে বরদরাজের নিকট কৃপাভিক্ষ/ করিলেন, কে জানে সেই 
প্রার্থনারই ফলে, লক্ষ্মণ ভবিষ্যতে সেই জগদ্গুরু রামানুজাচার্ধ্য হইলেন 

+ কেহ কেহী অনুমান করেন, এসময় লক্ষ্রণের সহিত যামুনাচাধ্য দেখ! করিলে 

অছৈত-কেশরী যাদবের সহিত তাহার, তর্ক-যুদ্ধ অপরিহাধ্য হইত, এবং তাহার 

কলে লশ্্ণ। বৈষ্ব-মতের হয়ত তত অনুরাগী হইতে পারিতেন না যোধ হয় 

কথাট! ঠিক। কারণ বুদ্ধি-কৌশলে জয় করা অপেক্ষা, ভালবাসা, বা! উচ্চ আদর্শ 

দিয়া জয় করার অর্দুরাগ বৃদ্ধি হয়। 
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কি না? যামুনাচার্যয আর কাঞ্ীপূরীতে 'অবস্থিতি করিলেন না; 

তিনি অবিলম্বে শ্ররঙ্গমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

যামুনাচার্যা শ্রীরক্গমে ফিরিলেন বটে, কিন্তু তীহার মন পড়িয়া রহিল 

লক্ষণের দিকে । লক্ষণ যাহাতে বৈষব-মার্গ অবলখখন করেন, তত্জনা 

তিনি সর্বদাই কাতরভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন । একদা 

তিনি লক্ষণকে লাভ করিবেন বলিয়৷ অপূর্বব মাধুরী-পুর্ণ এক স্তোত্ররত্ব 

রচনা করিয়। ভগবানের পাদপগ্মে উপহার দিলেন। এই স্তোত্ররত্ব 

অদ্যাবধি বৈষ্ণব সমাজে অতিশয় সমাদূত। লক্ষ্মণের জন্য যাসুনাচার্যা যে, 
ভগবানের নিকট এইরূপ কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেন। ক্রমে তাহার 

শিষাবর্গও তাহ! জানিতে পারিলেন। 

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। এদিকে যাদব, শিষারন্দকে 

বৃহদ্দারণ্যক উপনিষদ্‌ পড়াইতে লাগিলেন । একদিন এই উপনিষদের 
*নেহ নানান্তি কিঞ্চন” পনর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠ হইতেছে। 

যাদব, খুব বিচক্ষণতার সহিত ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। এমন 

সময় লক্ষ্মণ ইহার প্রতিবাদ নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। যাদবের 
ব্যাখা। মদ্বৈতমতানুকূল, সুতরাং তাহাতে সেনা-সেবক ভাবের সম্ভাবনা 

থাকে না। ভক্ত লক্ষ্মণ জীবেশ্বরের সেবা-সেবক-ভাবের বিলোপ-সাধন 
সঙ্তা করিতে পারিলেন না। তিনি আপত্তি উত্থাপন করিলেন 

এবং যাদবের সহিত বিচারে প্রবুন্ত হইলেন । ক্ষণকাল মধ্যেই লক্ষ্মণ, 

তাহার মতের দোষ প্রদর্শন পূর্বক নিজ পক্ষ স্থাপন, করিতে সক্ষম 

হইলেন । তর্কযুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তির প্রায় ক্রোধই সম্বল। যাদব, লক্ষণের 
পক্ষ খগুনে অক্ষম হইয়! ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন 

লক্ষণ ! 'আমি তোমায় খুব ভাল বাসিতাম, কিন্তু বার বার তোমার 

ধৃষ্টতা সহ্য করিতে পারি না। তুমি না বুঝিয়া, না জানিয়া এই তৃতীয় 
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বার আমার সহিত বাদান্বাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি যদি সবই 

জানিয়া থাক, তবে আমার নিকট অধ্যয়ন কর কেন ? বাঁও তুমি 

আমার নিকট হতে দূর হও, আমি তোমার মুখদর্শন করিতে চাহি 

না,” লক্ষণ ভাবিলেন ভাগই হইল) এরূপ আচারের নিকট না পড়াই 

ভাল । কারণ, এবার তাহার যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করিবার 

তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না, কেধল যাদবের কৃত্রিম সৌজন্য দেখিয়াই অগত্য। 
আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি গৃহে আগমন করিয়৷ নাতার 

নিকট সকণ কথ! জানাইলেন। জননী বলিলেন “বৎস ! যথেই হইয়াছে, 

আর তোনার যাদবের নিকট বিদ্যা শিখিতে যাইতে হইবে না । তুমি 

বাটাতেই থাকিয়! বেদান্ত-চচ্চা কর। লোকে বলে, কাক্ধীপূর্ণ বরদরাজের 
অতিপ্রিয় ভক্ত ।* তিনি তোমায় পথ প্রদর্শন করিতে পারিবেন ।” 

যাদবের কাছে বেদান্ত পড়িতে যাইবার পর হইতে লক্ষণ আর 

শালকূপের জলদ্বারা বরদরাজের স্নান করাইতেন না, এবং কাক্ষীপূর্ণের 
সহিতও তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইত না। জননীর কথা শুনিয়া তিনি 

কাঞ্ধীপূর্ণের নিকট পুনরায় গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে 
বলিলেন, “মহাত্বন্‌ এখন হইতে আপনি যাহা! বলিবেন, আমি তাহাই 
করিব। মার কখনও আপনার কথা অন্যথা করিব না, ভবিষাতে 

আর আরম যাদবপ্রকাশের নিকট যাইব না। আপনি ক্ষমা করুন 

আমি আপনার শরণ গ্রগ্ণ করিলাম।” কাঞ্ধীপুর্ণ ঝলিলেন “কেন 

বৎস ! কি হইয়াছে ? কেন এন্ত কাতরত। প্রকাশ করিতেছ ? বল আমায় 

কি করিতে হইবে ?” অনন্তর লক্ষ্মণ বিনীতভাবে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন, 
এবং পুনঃপুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। দয়ার্জহদয় কাঞ্ীপুণ 
তখন সন্গেহে লক্ষ্পণকে বলিলেন “বৎস! যাও তুমি পুনরায় সেই কৃপজল 
ক বতাভে ইহাই প্রথম বিবাদের হেতু 
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দ্বারা ভগবান্‌ বরদরাঙ্জের সেবা কর, ভগবদিচ্ছায় তাহাতেই তোমার 
অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ।” লক্ষণ, অবনত মন্তকে তাহার আদেশ স্বীকার 

করিলেন এবং তদন্ুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ত 

পুর্বেই কাক্ষীপূর্ণকে মনে-মনে গুরুপদ্দে বরণ করিয়াছিলেন, কেবল 
মধ্যে যাদবপ্রকাশের সঙ্গ প্রভাবে তাহার সে নিষ্ঠার কিঞ্চিৎ ব্যতি- 

ক্রম হইয়াছিল। এইবার আর সেরূপ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা রহিল 

না। তিনি সর্ধতোভাবে কাঞ্ীপূর্ণের উপর আত্মসমর্পণ করি- 
লেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই, লক্ষণের মাতৃ-বিয়োগ হইল । 

তিনি প্রজ্ঞাবলে বহুকষ্টে শোকসংবরণ করিলেন এবং স্বগৃহেই বেদাস্তচর্চ 

করিতে লাগিলেন । ইহারই অব্যবহিত পরে শ্রীরঙ্জমে যামুনাচার্য্যের 
শরীর অন্থস্থ হইয়া পড়িল। যামুনাচা্য তখন সমগ্র বৈষধুব সম্প্রদায়ের 

একমাত্র গুরু ও নেতা । ইনি দরিদ্র ব্রাঙ্মণ-বালকরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়! 
ভাগ্য-বলে অর্ধেক পাণ্ড-রাজ্যের রাজপদবী পর্যাস্ত প্রাণ্ত হইয়াছিলেন। 

পরে বার্ধক্ো সন্নাস গ্রহণ করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব পদে 

অধিঠিত হইয়াছিলেন। ইনি যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত | ইহাতে জ্ঞান ভক্কি 

যোগ এই তিনেরই স্তুন্দর সামঞ্জন্ত ছিল। হীহার:বড়ই ইচ্ছা হইল-_ 

লক্ষমণকে স্বমতে আনিয়! সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্বপদ তীশ্াকে 

প্রদান করেন। এজন্য তিনি কার্ধীপুরী হইতে আসিয়া অবধি তাহার 

জন্য সর্বদাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন । এদিকে যামুনা- 

চার্য্ের কঠিন পীড়া শুনিয়৷ কাধীপুর হইতে হুইজন বৈষ্ণব তাহার 
নিকট আসিয়াছিলেন। যামুনাচাধ্য কথা-প্রসঙ্গে ইহাদিগকে কা্ধীপূর্ণ 
ও লক্ষণের সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈষ্ঃবদ্ধ় বলিলেন, 

“লক্ণ এখন যাদবের শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এখন 

স্বগৃহে থাকিয়াই বেদাস্তচ্গা করেন এবং সর্বদা ৭কাধীপূর্ণের দ্গ 
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করিয়া! থাকেন।” লক্ষণের সহিত যাদবের বিচ্ছেদ-কথ শুনিয়! যামুনা- 

চার্য্যের আর আনন্দের সীম! রহিল না; তিনি অবিলম্বে লক্ণকে 
আনিবার জন্য মহাপূর্ণকে কাঞ্চীপুরীতে প্রেরণ করিলেন এবং লক্ষণের 
আগমন পর্য্যন্ত যেন জীবিত থাকিতে পারেন, তজ্জন্ত ভগবানের নিকট 

প্রার্থন। করিতে লাগিলেন। 

মহাপূর্ণ চারিদিন ক্রমাগত পথ চলিয়া কাঞ্ষীপুরে উপস্থিত হইলেন। 
তথায় আসিয়৷ তিনি প্রথমেই বরদরাজকে দর্শন করিলেন এবং পরে 
কাঞ্কীপৃর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইলেন। এই রাত্রি মহাপূর্ণ কাধচী- 
পূর্ণের গৃহেই অবস্থান করিলেন এবং লক্ষণের বিষয় সবিশেষ অবগত 

হইলেন। অনন্তর প্রভাত হইলে তিনি কাক্চীপুর্ণকে সঙ্গে লইয়! 
লক্ষণের উদ্দেশে সেই শালকুপের অভিমুখে চলিলেন। তাহার! কিয়দৃ- 
দুর যাইতে না যাইতেই, দুর হইতে কলসন্কন্ধে লক্মণ আদিতেছেন 
দেখিয়া! কাক্চীপূর্ণ,মহাপৃর্ণকে বলিলেন--“মহাত্মন্‌! আমার বরদরাজের 
মন্দিরে যাইবার সময় হইল, সুতরাং অন্কমতি দিন, আমি এখন বাই, 
এ লক্ষণ জাসিতেছেন, আপনি তাহাকে যাহা বলিবার বলুন।” এই 
বলিয়! কাঞ্চীপৃর্ণ চলির। গেলেন। ক্রমে লক্ষণ নিকটে আসিলেন। 
মহাপুর্ণ ভীহাকে দেখির়। ভক্তি-ভাবে বামুনাচার্ধয-বচিত তগবন্তক্তিপূর্ণ 
প্লোকগুলি পাঠ করিতে করিতে তীাহারই পশ্চাতে বরদরাজের 

মন্দিরাতভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। লক্ণ,ক্লোকগুলি শুনিবার জন্ত 

পধিমধ্যেই একই যেন দীড়াইলেন £ পরে অতি বিনীতভাবে মহাপূর্ণকে 
বলিলেন, “মহাত্মন্! এ শ্লোকাবলীর রচয়িতা কে? জিজাস। 

করিতে পারি কি?” মহাপূর্ণ বলিলেন,--“মহাশয় ! এ-গুলি আমার 

প্রভু শ্রীমান্‌ যামুনাচাধ্য কর্তৃক রচিত” লক্ষণ কহিলেন-_“মহামুনি 

বামুনাচার্ধ্য--?৭আহা, আমার ভাগ্যে কিঃ সে মহাপুরুষের দর্শন লাভ 
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ঘটিবে 1”--লক্ণের বাক্য শেব হইতে না হইতেই মহাপুর্ণ বলিয়া উঠি- 
লেন--“মহাশয় ! আপনি কি-__-বাইবেন * মদীয় প্রভুও আপনাকে বড়ই 
দেখিতে ইচ্ছ! করেন। তাহার এখন অন্তিষ-কাল উপস্থিত, আপনি যদি 

আগমন করেন তাহা হইলে আপনাকে আমি তাহার নিকট লই! 
যাইতে পারি ।” লক্ষণ ইহা শুনিয়া আনন্দে অধীর হুইয়৷ পড়িলেন। 
তাহারও সদৃগুরু লাভের জন্ত বহুদিন হইতে প্রাণ অতান্ত ব্যাকুল ছিল, 

বহু চেষ্টাতেও ভক্ত কাক্ষীপূর্ণ তাহাকে দীক্ষা প্রদান করেন নাই, সুতরাং 
তিনি অতীব উল্লাসের সহিত বলিলেন--“মহাত্বন আপনি ক্ষণকাল 

অপেক্ষা করুন, আমি ভগবানকে স্নান করাইয়া! এখনই যাত্রা! করিব ।” 
লক্ষণ, এই কথা বলিয়া! অতি ত্বরাপূর্বক বরদরাজকে দান করাইয়া 

ফিরিয়া আসিলেন এবং তত্ক্ষণাৎ গমনোগ্ভত হুইলেন। মহাপুর্ণ 
বলিলেন,_-“মহাশয় ! বাটিতে সংবাদ দেওয়া! কি একবার উচিত নহে? 
লক্ষণ বলিলেন,__ না, এরূপ সৎকর্ম কালক্ষয় কর! বিহিত নন, চলুন 

আমর! এখনই বহির্গত হই ।” লক্ণের আগ্রহ দেখিয়া মহাপুর্ণ আর 
কোন কথাই বলিলেন ন! এবং উভয়েই ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রঙ্গমূ অভি- 

মুখে ধাবিত হইলেন। 
ভগবানের লীলা বুঝা! ভার। চারিদিন অবিশ্রান্ত পথ চলিবার পর, 

লক্ষণ ও মহাপূর্ণ শ্রীরঙ্গমের পার্থ 'কাবেরী” নদী-তীরে উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন, -পর-পারে মহা জনতা । অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন ষে, 

যে বহাভাগের উদ্দেশে তাঁহার! অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া*্মাসিয়াছেন, আজ 
তাহারই সমাধিক্রিয়ার সময় উপস্থিত-_-“মহাত্মা বামুনাচাধ্য পরমপদ 
লাভ করিয়াছেন।” একথা! শুনিবামাত্র লক্ষণ, বস্রাহত বৃক্ষের চায় 

সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; মহাপুর্ণ একেবারে বিয়া 
পড়িলেন ও উচ্চৈঃশ্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে শির করাঘাত করিতে 
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লাগিলেন। অনেকক্ষণ রোদনের পর মহাপুর্ণ কিঞ্চিৎ ধৈর্য লাত 
করিলেন_ দেখিলেন, লক্ষণ মৃচ্ছিত:প্রায়। তিনি তখন জল আনয়ন 
করিয়৷ লক্ষণের চৈতন্ত-সম্পাদন করিলেন এবং সাত্বনা করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর মাপূর্ণ, সমাধির পূর্বে গুরুদেবকে শেষ-দেখা দেখিবার অন্ত 

লক্ষমণকে সঙ্গে লইয়! নদী অতিক্রম করিলেন । তাহার! সমাধিস্থলে আসিয়৷ 

দেখেন, তখনও গুরুদেবের সেই দিব্যমুত্তি বিরাজমান। দেখিবামাত্র মহাপুর্ণ 
তাচ্গার চরণ-তলে পতিত ভইয়। বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন 

এবং লক্ষণ চিত্রাপিতের ন্টায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অবিরাম অশ্রধারা বিসঙ্ছন 

করিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষণের শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত 

হইল । তিনি ষামুনের সেই শ্রীবিগ্রহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । দেখিতে 

দেখিতে, বোধ হঈল, মভামুনির দক্ষিণহন্তের তিনটা অঙ্গুলি মুষ্টিবন্ধ হইয়। 
রহিয়াছে । "মৃতাকাদলে সকল অজ শিথিল ও বিস্তৃত হয়; যতক্ষণ 

সর্ধাগ শিথিল ন! ভয়, ততক্ষণ কখন কখন ভীবন-লেশ থাকে, স্থতরাং 

তাহার জদয়ে সন্দেহের সঞ্চার ভহইল। তিনি শিষ্যবুন্দকে জিজ্ঞাস! 

করিলেন,-_“মুনিবরের অঙ্ুলি স্বভাবতঃই কি এইরূপ মুষ্টিবদ্ধ থাকিত ?” 

শিষাগণ বপিলেন-_-পনা, মহাশয় ! উহা! তাহার স্বাভাবিক ভাব নহে ।” 

লঙ্মণ বুঝিলেন, অন্তিমকালে নিশ্চয়ই এই মহাপুরষের কোন বাসনা 

অপূর্ণ ছি, নিশ্চয়ই তিনি হৃদয়ে কোনরূপ সঙ্গল্প পোষণ করিতে 
করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং এখনও তাহার প্রাণ সম্ভবতঃ 

নিঃশেষে দেহত্যাগ করে নাঈ। 

লক্ষণ, যামুনাচার্যের শিবা না! হইলেও পথে কয়দিন মহাপুর্ণ ও 

কাক্ষীতে শ্রীকার্ধীপৃর্ণের সঙ্গবশতঃ, মনে-মনে তাহাকে আদর্শ গুরুপদে 
বরণ করিয়াছিলেন। কার্ধীপূর্ণ দীক্ষ! দিতে অসম্মত হইলে মনে-মনে 
তিনি দেশপুজ্য যামুনাচার্যের কথাই ভাবিতেন। ভাবিতেন,_-যদি 
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গ্াহার নকট হইতে কোন রূপে দীক্ষ/! লাত হয়, তবেই যদি জীবন 
সার্থক করিতে পারি? তাহার উপর সেই মহাপুরুষই তীহ্াকে 

দ্নেখিতে ইচ্ছ! করিয়া ডাকিয়৷ পাঠাইয়াছেন, এবং তাহারই উদ্দেশ্যে 

'অবিশ্রীস্ত চারিদিন পথ চলিয়! নাজ তাহাকে জীবিত দেখিতে পাইলেন 

না; স্থৃতরাং লক্ষণের মন কতদূর ব্যাকুল হইয়াছে,তাহা সহজেই অনুমেক্ণ। 

তিনি ভাবিলেন,--যদি এই মহাপুরুষের শেষ বাসন! জানিতে পারি, এবং 

সম্ভব তইলে, আমি যদি তাহা পুর্ণ করিবার অঙ্গীকার করি এবং তাহাতে 
যদি ইহার অঙ্গুলিত্রয় খুলিয়া যার, তাহা! হইলে তাহা৷ অপেক্ষা উত্তম কন্ধ 
'র কি ভইতে পারে ? এই "ভাবিয়া তিনি মুনিবরের শিষ্যবৃন্দকে তাহার 
শেষ বাসনা কিছু ছিল কি না সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন । উত্তরে-_ 

কয়েকজন শিষ্য বলিলেন,_“হা-_মহাত্মন্, তিনি যে-সময় যোগমার্গ 
অবলম্বন পূর্বক দেহত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হন, হঠাৎ সেই সময়, অশ্রুধারায় 
সাহার বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইতে থাকে, আমর! সকলে তখন যার-পর 

নাই উদ্দিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,__“ভগবন্, কেন আপনি অশ্রু- 
বিসর্জন করিতেছেন, বলুন, আমরা কি কিছু করিতে পারি?” 

ভখন ভগবান একে-একে তাহার হ্ৃদ্গত তিনটী বাসনার কথা বলেন, 

গণনা কালে, সকলে যেমন অঙ্গুলি বদ্ধ করে, তিনিও তদ্রুপ করেন এবং 

শেষে বলেন, "আহা, ভবিষাতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নেতা সেই লক্ষমণকে ন! 

দেখিয়। আমি দেহত্যাগ করিলাম, তাহারই পর তীহার প্রাণ দেসক- 
ত্যাগ করে, এবং তদবধি অঙ্কুলিত্রয় এ প্রকারই রহিয়াডছ 1” লক্ষণ ইহা 

গুনিয়! বলিলেন, “মহাত্মন্,সে বাসন! তিনটী কি--জ্রানিতে পারি কি ?” 
'শিষ্যগণ বগিলেন--“তীশার প্রথম বাসনা __ব্রহ্মহুত্রের একটী স্বমহাক্থুযাদ্ধিী 

ভাষা-বচনা । দ্বিতীয়-_অজ্ঞানসুগ্ধ জনগণমধো ভ্রাবিড়-বেদ প্রচার, এবং 

ভৃতীক্ব_-মহামুনি পরাশর ও শঠকোপের নাষে হুইর্শনের নাম-করণ। 
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লক্ষ্মণ, ইহা! গুনিয়! নিতান্ত ব্যথিত হইলেন । তিনি ভাৰিলেন, এ কাধ্য 

অসম্ভব নহে, আচার্যের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে ইহা! তিনি সহজেই সম্পর 

করিতে পারিবেন। অনন্তর তিনি যেন কি-এক-ভাবে বিহ্বল হইয়। উচ্চ: 

স্বরে বলিতে লাগিলেন-_"আজ আমি সর্ব-সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি ফে-_ 

১। আমি :সনাতন বিষ্ুমতে থাকিয়া অজ্ঞানমুগ্ধ জনগণকে পঞ্চ- 

স্কারযুক্ত, দ্রাবিড়বেদ-বিশারদ এবং নারায়ণের শরণাগত করিয়া! সর্বদা 

তাহাদিগকে রক্ষ। করিব । 

১। আমি লোক-রক্ষা নিমিত্ত সর্বার্থ-সংগ্রহ, সর্বকলাণাকর, 

তত্বজ্ঞান-প্রতিপাদক ব্রহ্গস্থত্রের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিব। 

৩। যেসুনি-শ্রেষ্ট পরাশর ও শঠকোপ, পুরাণ ও দ্রাবিড়বেদ রচনা 

করিয়া সর্বভূতের উপকার-সাধন করিয়াছেন আমি তাহাদের নামানুযায়ী 

ছই জন মহাপুরুষের নাম-করণ করিব ।” 

আশ্চর্যোর বিষয়, লক্ষণের বাক্য যেমন, একে-একে উচ্চারিত হইল, 

সমাধিস্ত মহামুনি যামুনের-অঙ্কুলি তিনটাও একে-একে খুলিয়া! গেল। 

সকলে, এই ব্যাপার দেখিয়! চমকিত হইলেন, এবং লক্পণকে ভূরি 

ভূরি সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। তাহার! পরস্পরে বলিতে লাগিলেন__ 

"এই যুবকই যে ভবিষ্যতে সমগ্র বৈষ্ঞব-সমাজের নেতা হইবেন, তাহাতে 

আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না ।" 

অনন্তর সেই মহাসুনির দেহ যথারীতি তৃগর্ভে সমাহিত কর! হইল। 

দশকবুন্দ অশ্রু-বিসর্ন করিতে করিতে স্ব-স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। 

*বররন্ষ* প্রভৃতি যামুনের প্রধান শিষাগণ, লক্ণকে সম্বোধন করিয়া 

ৰলিলেন,_“মহাত্মবন্, আপনার উপরই গুরদেবের বিশেষ কপাদৃষ্ট 

ছিল। তিনি আমাদিগকে আপনারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়! 

গিয়াছেন, ন্ুতয়াং মহাত্মন্! আপনিই আমাদের সকলের বর্ণধার 
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হউন। আমর! আজ ভবসাগরে কর্ণধার-বিহীন তরণির ন্যায়, আপনি 

আমাদের আশ্রয় হইলে আমর! ক্ৃতার্থ হইব ।” 
অনন্তর লক্ষণ সকলকে প্রণিপাত পূর্বক বলিতে লাগিলেন,_ 

“মহাশয়গণ, আমি যে আপনাদিগের দাস্য করিতে পারিব, তাহা আশা 

করি না তবে এ অধমের দ্বারা আপনাদিগের যে-কোন কাধ্য সাধিত 

হইতে পারে, তাহাতে অনুমাত্র ক্রটী হইবে না। আমি অতি হতভাগ্য, 
নচেৎ আমার ভাগ্যে মুনিবরের দর্শন-লাভ ঘটিল না কেন ?” এই বলিয়! 
তিনি যার পর-নাই শোক করিতে লাগিলেন। বররঙ্গ, লক্ণকে নিতান্ত 

শোকাভিভূত দেখিয়া! আর কিছুই বলিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষণের 
এই শোক, দারুণ অভিমানে পরিণত হুইল। 'অবশ্থা এ অভিমান আর 

কাহারও উপর নহে, ইহ তাহার প্রাণপতি ভগবান্‌ শ্রীরঙ্গনাথেরই উপর । 
তিনি কাহারও সহিত আর কোন কথা না কহিয়া সহস! কাঞ্চী অভিমুখে 

গমনোদ্যত ভইলেন। সকলে, ইহা! দেখিয়া যার-পর-নাই বিশ্রিত 

হইলেন । তীহার! তখন লক্ষষণকে মুনিবরের মঠে যাইয়! বিশ্রাম পূর্ব্বক 
শ্রীরঙ্গনাথদর্শন করিতে অন্থুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহ! 

কিছুতেই গুনিলেন না । তিনি শ্রীরঙ্গনাথের উপর অভিমান করিয়া অশ্র- 

বিসর্জন করিতে করিতে বলিলেন, “যে নিষ্ঠুর আমাকে মহামুনির দর্শন- 
লাভে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহাকে আমি দর্শন করিব না ।” এইরূপে 

অভিমান-ভরে তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া কাদিতে 

কাদিতে কাঞ্চীপুরীর উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। 
কয়েক দিন অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া, লক্ষণ স্বগৃহে ফিরিয়! আসিলেন। 

গ্বহে পত্বী যার-পর-নাই ব্যাকুল হুয়া কাল কাটাইতে ছিলেন। তিনি 

ভাড়াতাড়ি পত্বীকে হই একটা সান্বন! বাক্য বলিয়া, কাঞ্ীপূর্ণের নিকট 

গন. করিলেন এবং কাদিতে কাদিতে তাহাকে নকল বৃঁতান্ত বলিলেন। 
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কাধধীপূর্ণ, গুরুদেবের পরম-পদ-প্রাপ্তির কথ শুনিয়া! যার-পর-নাই ব্যথিত 
হইলেন এবং উভয়েই বালকের মত কীদিতে লাগিলেন। অনস্তর 
কার্ধীপুর্ণ বহুকষ্টে শোকসংবরণ করিয়া বরদরাজের সেবার নিমিত্ত 
উঠিলেন এবং লক্ষণকে গৃহে যাইয়! বিশ্রীম করিতে আদেশ করিলেন। 

লক্ষ্মণ গৃহে আসিয়া ত্বরা পূর্বক আহারাদি সমাপন করিলেন, এবং 

পুনরায় তাহার নিকট আসিয়া উভয়ে এহুমটা্র কথায় দিবাভাগ 
অতিবাহিত করিলেন । 

লক্ষণ, এখন হইতে অধিক সময় কাক্ষীপূর্ণেরই নিকট থাকিতেন। 
বাহাকে গুরুপদে বরণ করিবেন বলিয়া তিনি শ্রীরঙ্গমে যাইলেন, তাহাকে 

হারাইয়া লক্ষণ কাঞ্চীপুর্ণের প্রতি আরও আকুষ্ট হইয়া! পড়িলেন। এবার 
তিনি দৃঢ়ভাবে সঙ্কল্প করিলেন, যেমর্ন করিয়া হউক কার্ষীপূর্ণের নিকট 
হইতেই দীক্ষিত হইতে হইবে। তিনি একদিন সময় বুঝিয়া৷ কাঞচীপূর্ণের 
নিকট নিতান্ত কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্ত কাক্ষীপূর্ণ 
কৌশল পূর্বক তাঁহাকে বুঝাইয়া নিরম্ত করিলেন। লক্ষণ, কাক্ধীপুর্ণের 
কথায় নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার মনে আরও দৃঢ়তা বন্ধিত 
হইল। তিনি ভাবিলেন, কার্ষীপুর্ণ শুদ্রকুলোভ্ভুত বপিয়া যখন আমায় 
দীক্ষাদদান করিতেছেন না, তখন তীহার উচ্ছিষ্ট খাইয়া জাতি নষ্ট করিতে 
পারিলে, হয়ত, তিনি আর আপত্তি করিতে পারিবেন না । এই ভাবিয়! 
তিনি কাঞ্ধীপূর্ণকে এক দিন নিমন্ত্রণ করিলেন; কিন্তু কাক্ধীপুর্ণ লক্ষণের 
উদেশ্টয বুঝিয়& ফেপিলেন)' তিনি যেন ঈষদ্হাদ্য করিয়া তাহার 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন । 

ইতিপূর্বে লক্ষণের জননী হ্বর্গগত হইয়াছেন, এজন্য এখন তাহার 
পদ্ধীই গৃহকর্তী। লক্ষণ, বাটী আসিয়! তাহাকে কার্ষীপূর্ণের নিমন্রণকথ! 
ৰলিলেন এবং উত্তম অর-বযঞ্জন প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। 
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যথাসময়ে অন্ন-ব্যঞ্রন প্রত্তত হইল। লক্ষণ, কাক্ধীপুর্ণের বিলম্ব 

দেখিয়া তাহাকে সংবাদ দিবার জন্ত তাহার আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। 

কাঞ্ষীপূর্ণ ওদিকে অন্ত পথ দিয় লক্মণ-ভবনে আসিয়! লক্ষণ-পত্ধী 
জমাম্বীকে * বলিলেন,_- “মা, যত শীপ্ব পার আমায় অন্ন দাও, আমাকে 

এখনই মন্দিরে যাইতে হইবে ; সুতরাং বিলম্ব করিলে আমার আহার করা 

হইবে না” জমান্বা ত্বরা পূর্ব্বক কা্ষীপূর্ণের সম্মখে কদলীপত্রে অল্ন- 

ব্গ্রন সাজাইয়া দিলেন। তিনি পরিতৃপ্তি পূর্বক তোজন করিয়া স্বয়ংই 
তাড়াতাড়ি নিজ-উচ্ছিষ্ট-পত্রাদি আবর্জনা-স্থানে ফেলিয়া দিলেন। 
জমানম্বাও শূদ্রকে ভোজন করাইয়াছেন বলিয়! দেশের প্রথানুসারে রন্ধন- 

শালা ও পাকস্থাপি প্রভৃতি সমুদায় বিধৌত করিয়া! ন্নানার্থ গমন করিলেন 

এবং পতির জন্য পুনরায় পাককার্য্ে প্রবৃত্তা হইলেন । 
এদিকে লক্ষণ, কাঞ্ষীপুর্ণকে নানা স্থানে অন্বেষণ করির়! কোথায়ও 

দেখিতে পাইলেন ন! ; শেষে-_ভাপিলেন হয়ত তিনি অন্য পথ দিয়! তাহার 

বাটীতেই গ্িয়াছেন। এই ভাবিয়া! তিনি গৃছে ফিরিয়। আসিলেন এবং 

দেপিলেন, তাহার গৃহিণী সচ্চঃ স্নান করিক্প! পুনরায় পাকের আয়োজন 

করিতেছেন। তিনি বিশ্মিত হইয়! জিক্তীসা করিলেন,_”এ' কি! তুমি 

জাবার “কি* পাক করিতেছ ?- কাধ্ঠাপূর্ণ কি আসিয়াছিলেন ?” 

গৃভিণী বলিলেন, _“সা, তিনি অতি. বাস্ত ভাবে প্মাসিয়া আপনার জন্ত 

অপেক্ষা না করিয়াই, ভোজন করিয়! চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন__ 

*কই তিনি কোন্স্থানে ভোজন করিয়াছেন ? চল-_দেখি।স*জমানম্বা বলিলেন 

শনি এ স্বানে ভোজন করিয়! স্বয়ংই উচ্ছিষ্ট পত্রাদি আবজ্জনাস্থানে 

ফেলিয় দিয়া গিয়াছেন ; আমি একটা শূদ্র দ্বারা ও স্থান ধৌত করাইয়! 

__ ও্ীযুতত শরচন্্র শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় 'রামান্ুজ চরিতে' , জমান্বার পরিবর্তে “এরক্ষান্থা” 

নাম ব্যবহার করিয়াছেন। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__রামানুজ-জীবনী | ১২১ 

রাখিয়াছি,এবং তাহার ভোজনাস্তে অবশিষ্ট অন্নবাঞ্জন সেই শুদ্রকে দিয়াছি, 

এক্ষণে স্নান করিয়া পুনরায় আপনার জন্ত পাকের আয়োজন করিতেছি ।” 

লক্ষণ ইহ শুনিয়া যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন এবং বলিলেন,__-“ছিঃ, 

তুমি এমন কর্ম্মও করিয়াছ ? তাহার প্রতি শূতদ্রবৎ ব্যবহার কি বলিয়! 

করিলে? আমি যে তীহার প্রসাদ পাইব বলিয়! তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া- 

ছিলাম |” জমাম্বা, ইহ! শুনিয়া কতকটা! লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু শৃত্রের 

প্রসাদ, তাহার স্বামী ভোজন করিবেন ভাবিয়া যার-পর-নাই বিম্মিত ও 

ছুঃখিত ভইলেন। তিনি, হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়! বলিলেন,__-“আপনি 

যে শূদ্রের প্রসাদ খাবেন, তাহ! আমি ভাবি নাই, যদি পূর্ববে বলিতেন, 

তাহা হইলে 'আমি তাহার উপায় করিতাম।” 

লক্মপরণের ভাগ্যে প্রসাদ ভক্ষণ হইল না বটে, কিন্তু এখন হইতে 

কাঞ্চাপূর্ণের উপর তাহার অত্যধিক শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি ভাবিলেন-_ 

কাঞ্চীপূর্ণ তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়াই কৌখল করিয়া তাহাকে 
প্রসাদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তা--ভাল, যেমন করিয়াই হউক 

তাহার নিকট মন্ত্র-লাভ করিতেই হইবে। 

এদিকে কাক্ষীপূর্ণ, লক্ষণের আচরণ দেখিয়া ভাবিলেন, ইহা 
প্রভুর পালা ! হায়, কোথায় আমি ভক্তের দাসত্ব করিয়া জীবন-যাপন 

করিব, না লক্ষণের মত ভক্ত আমার প্রসাদ খাইতে চাহে,_শিষ্য' হইয়| 

পদ সেণ! করিতে চাহে । তিনি মনের ছুঃখে বরদরাজকে বলিলেন,__ 

"প্রভু, আমায়ঞতিরপতি যাইতে অনুমতি দিন, আমি তথায় যাইয়া 
আপনার বালাজী মুত্তির সেবা করিব, এখানে আর নয়, প্রভূ ! কি জানি, 

কোন্‌ দিন হয়ত, কি বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিবে।” কাক্ধীপূর্ণ, বরদরাজ-সিদ্ধ 

ছিলেন । বরদরাজ তাহার সহিত মন্থুষ্যের মত কথা কহিতেন ! সুতরাং 

তিনি কা্কীপুর্ণকে তিরুপতি যাইতে অনুমতি দিলেন। তিনিও তথায় 
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গিয়া বালাজীর সেবায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় 

ছয় মাস অতীত হইলে ভগবান্‌ বালাজী একদিন কাক্ষীপুর্ণকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন,--“বৎস, তুমি কাঞ্ষীপুরীতে যাইয়া আমাকে পূর্ববৎ 
পাথার বাতাস কর, তথায় গ্রীন্মাতিশয় বশতঃ আমার বড় কষ্ট হয়।” 

অগতা! কাক্ষীপূর্ণকে আবার কাঞ্ধীপুরীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। 
লক্ষণ, কা্ধীপুর্ণকে হারাইয়৷ যার-পর-নাই বিষঞ্জ থাকিতেন, প্রাণের 

কথ! কহিবার আর লোক পাইতেন না । ফলে, তাহার অভাবে লক্ষ্মণ 

অত্তান্ত কাতর হইলেন, এবং দিন-দিন তাহার প্রতি তাহার অনুরাগ বৃদ্ধি 

হইতে লাগিল । এমন সময় তিনি হঠাৎ একদিন দেখেন-_কাক্ষীপূর্ণ পৃন্ববৎ 

বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছেন। তিনি তাহাকে দেখিয়া 

আনন্দে বিহ্বল হুইয়! দ্রইগতিতে তাহার নিকট আসিলেন এবং কোন 

কথ! না কহিয়! একেবারে তাহার চরণ তলে পতিত হইয়া বলিলেন,__ 

"ভগবন্! আপনাকে আমায় উদ্ধার করিতেই হইবে) আপনি 
ভিন আমার আর গতি নাই। আমি কতদিন হইতে আপনার নিকট 
এই ভিক্ষা করিয়! আসিতেছি, কিন্তু আপনি কিছুতেই দর!-প্রদশন 

করিলেন না, এবার কিন্ত আপনাকে আর আমি ছাড়িব না। আপনি দয়। 
না করিলে, কে-_-আমায় মুক্তির পথ দেখাইবে ? এত শাস্ত্রচচ্চ1 করিয়াও 

আমার সন্দেহ কিছুতেই ফাইল না, স্থুতরাং আপনি আমার উদ্ধার ন৷ 

করিলে ন্মামার উপায় নাই |” ভক্ত কখনও ভক্তের দুঃখ দেখিতে পারেন 

না। কাক্ধীপূর্ণ, লক্ষণের জনয যার-পর-নাই উদ্বিগ্ন হইঙলন। অনন্তর 
তিনি লক্ষ্পণকে বলিলেন “বংস, তুমি ভাবিত হইও না, 'অদ্য আমি বরদ- 
রাজকে তোমার কথ! নিজ্ঞাসা করিব। তিনিই তোমায় গুরু মিলাইয়া 

দিবেন--তিনিই তোমার সকল সংশয় দূর করিবেন! দেখ- আমি শুক্র, 

আমি তোমার দীক্ষা দিলে আচার-বিরুদ্ধ কর্ম করা হইর্বে”। আচার-বিরুদ্ধ 
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কর্ম করিলে লোক-সমাজে নিন্দাভাজন হইতে হয় স্থতরাং বংস ! তুমি 

আমায় এ অনুরোধ করিও না, আমি বলিতেছি ভগবান্‌ বরদরাজ তোষার 

ব্যবস্থা করিবেন।” লক্ষ্মণ, এই কথায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং 

প্রাতে কাক্ষীপুর্ণের মুখে বরদরাজের অভয়বাণী গুনিবেন রলিয়া যার- 
পর-নাই উৎকন্ঠিত হইয়া রহিলেন। ক্রমে নিশীথ কাল সমাগত হইল, 

পুরোছিতগণ সকলেই স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ও নিদ্রান্খে অভিভূত 

হইলেন। কা্ধীপুর্ণ কিন্ত সেই নির্জন মন্দির-গৃহে স্থবৃহৎ তালবৃস্ত 

লইয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। কিয়ংক্ষণ পরে ভক্ত- 
বসল ভগবান্‌ বরদরাজ, কাক্ষীপুর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন প্বৎস, 
তুমি যেন আমায় কিছু বলিবার জনা উৎস্থক দেখিতেছি, বল-_তোমার 

কি জিজ্ঞাস্য !” কাক্ষীপুর্ণ ভক্তিগদ্গদচিন্তে প্রণতি পুরঃসর বলিতে 

লাগিলেন, প্প্রভৃু আপনি সর্বাস্তর্যযামী, আপনি সকলই অবগত আছেন, 

আমি আঞ্জ “লক্ষণের” কতিপয় মানসিক প্রপ্নের উত্তরের জন্য আপনার 

কুপাভিক্ষা করি।” বরদরাজ বলিলেন “বৎস, হা, আমি সব অবগত্ত 

আছি; আধ্য-রামানুজ 'লক্ষ্ণ* আমার পরম ভক্ত, তাহাকে সত্বর তুমি 

এই কথা গুলি বলিও-_ 

১৪॥ “অহমেব পরং ব্রহ্ম জগৎ-কারণ-কারণম্‌। 

আমিই জগতের কারণের কারণ পরম্-ক্রহ্ধ। 

২ ক্ষেত্রক্ঞেখ্বরয়োর্ডেদঃ সিদ্ধ এব মহামতে ॥ 

€ স্ব ঈশ্বরের ভেদ সত্য। 

৩। মোক্ষোপায়োন্াাস এব জনানাং রও | 
মুমুক্ষুজনের মোক্ষোপায় সর্ববসন্নযাস অর্থাৎ গ্রপত্তি। 

৪। মন্ত্তানাং জনানাঞ্চ নাস্তিম-প্ম তিরিষাতে। 
* জামার ভক্তের অস্তিমন্থতি নিপ্রয়োজন। 
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৫। দেহাবসানে ভক্তানাং দদামি পরমং পদম। 
আমার ভক্তের দেহাবসাঁনে আমি তাহাকে পরমপদ দিয়। থাকি। 

৬। পূর্ণাচার্যযং মহাস্মানং সনাশ্র় গুণা শ্রয়ম্‌। 
মহাস্মা মহাপূর্ণকে গুরুপদে বরণ কর।”” 

প্রভাত হইতে না হইতেই লক্ষ্মণ, কাঞ্চীপূর্ণের উদ্দেশে ধাবিত হই- 
লেন। কাক্চীপুর্ণ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "বৎস রামান্থুজ ! তুমি 

ধন্য ! ভগবান্‌ তোমার প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দিয়াছেন ।” এই বলিয়! 
তিনি তাহাকে বরদরাজের সমুদায় আদেশই একে-একে কহিলেন। 

বরদরাজ, লক্ষষণকে “রামান্ুজ” শবে অভিহিত করায় কাক্ষীপুর্ণও 

এক্ষণে তাহাকে লক্ষ্মণ না বলিয়া “রামানুজ” বলিয়া সম্বোধন করিলেন, 

'এবং ক্রমে এ কথ! প্রচার হুইয়! পড়ায় সকলেক্ট তাহাকে “রামান্থুজ” 
বলিতে 'শারম্ত কবিল । আমরাও 'অতঃপর তাহাকে “লক্ষণ” না বলিয়া 

“রামানুজ” বলিয়াই পরিচিত করিব । 

রামানুজ, ইহা ুনিয়। উন্মন্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন ও 

মধো মধো, কখন বা! কাঞ্ষীপৃর্ণ, কখন বা বরদরাজের উদ্দেশে সাগ্টাঙ্গে 

প্রণিপাত করিতে থাকিলেন। অনন্তর তিনি অ'ব গৃহে না ফিরিয়! 
সেই বেশে মহাপূর্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন। কাক্ষীপূর্ণ, 

রামানুজের গৃহে আসিয়া জমাম্বাকে তাহার পতির শ্রীরঙ্ষম্-যাত্রার কথা 
অবগত করিলেন। 

এদিকে শ্রীরঙ্কমে কি ঘটিতেছে, তাহা একবার দেখা যাউক। 

শ্রীরক্গমে শ্রীযামুন-মুনির তিরোভাবের পর মঠে সেরূপ স্্রমধুর ভাবে 
শাঙ্গ-বাখা! 'আর হম না। তিরুবরাঙ্গ মঠাধ্যক্ষ বটে, কিন্ত তিনি তাদৃশ 
বাগ্ী ছিলেন না । ভগবৎ-সেবাই তাহার জীবন, তাহার দ্বারা একার্ধা 

স্থচার-সম্পন হইত না। এইরূপে প্রায় এক বংসর-কাল অতীত্ত 
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হইয়া গেল, মঠের ছুর্দীশ। দেখিয়া অনেকেই ছুঃখিত। পরে এক দিবস 

তিরুবরাঙ্গ সমুদয় ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন “বন্ধুগণ”। গুক্ষ- 

দেবের তিরোভাবে মঠের ও সমগ্র সমাজের যেরূপ অবস্থা হয়ছে, 

তাহা তোমরা অবগত আছ । এক্ষণে উপায় কি? গুরুদেব, অস্তিমকালে 

রামানুজকে আনিবার জন্য মহাপূর্ণকে পাঠাইয়৷ ছিলেন, তাহার ইচ্ছা 
ছিল তাহাকেই সমগ্র বৈষ্ব-সমাজের নেতৃত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

শ্রীপাদের সমাধি-কালে রামানুজ তদনুরূপ গ্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন ; 

তরাং এক্ষণে আমাদের কি কর! কর্তব্য ? তিরুবরাঙ্গের এই কথা 

শুনিয়। সকলে একবাক্যে স্থির করিলেন_ রামান্রজকে এথানে যে-কোন 

উপায়ে হউক 'আনিতেই হইবে। এজন্য এখনই মহাপূর্ণকে প্রেরণ কর 
হউক, তিনি তাহাকে কৌশল করিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাঈতে 

থাকুন, সত্বরেই হউক বা বিলম্বেই হউক, মহাপুর্ণের সঙ্গগুণে তিনি 
নিশ্চয়ই এখানে আসিবেন ও আমাদের মনোবাঞ্ছা পুর্ণ করিবেন” 
তিরুবরাঙ্গ ইহা গুনিয় পরম আহ্লাদিত হইলেন, তিনি মহাপূর্ণকে 
ডাকিয়া! বলিলেন “মহাপূর্ণ ! সকলের ইচ্ছা! যে, তুমি কাঞ্চীপুরী গমন কর, 
২ রামান্ুজকে *শ্রীতামিলপ্রবন্ধ' অধায়ন করাইয়! তাহাতে তাহাকে 
বিশেষ পারদর্শী কর। তিনি যদি স্বয়ং আসিতে না চাহেন, তাহা 
হইলে তীহাকে যেন অনুরোধ কর! না হয়। ভগবানের ইচ্ছায় তিনি 

এখানে নিশ্চয়ই আসিবেন। অধিক কি, তাহাকে আনিতে যে আমরা 

তোমাকে পাঠালাম, তাহাও যেন তিনি জানিতে না পারেন। 
খ্মার সম্ভবতঃ তোমাকে এজন্য সেখানে কিছু দীর্ঘকাল থাকিতে হইবে, 

'স্থুতরাং তুমি তথায় সম্ত্রীকই যাও।” সভা হইতে এই আদেশ প্রান্ত 

হহদ্! মহাপুণ অবিলম্বে কাঞ্ষীপুরী যাত্রা ফরিলেন। 
দিবনদ্বয় পরে মহ্াপূর্ণ 'নহুরাস্তক" নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। 
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এখানে শ্রীবিষুমন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ সরোবর-তীরে মহাপূর্ণ সন্ত্রীক 
বিশ্রাম করিতেছিলেন ; ওদিকে রামানুজ কাক্ধীপুরী পরিত্যাগ করিয়া ঠিক 
এই সময় মছ্রাস্তকে আসিয়াছেন। তিনি শ্রীবিগ্রহ-দর্শনানস্তর ইতস্ততঃ 

দৃষ্টি করিতে করিতে, দেখেন, যেন সেই পূর্ববদৃ্ মহাপূর্ণের মত একজন 
কে সরোবরের তীরে বসিয়া রহিয়াছেন। অঙ্ক] ! যাহার জন্য রামান্রজ 
শ্রীরঙ্গমে যাইতেছেন, তিনি আজ তাহার সম্মুথে উপবিষ্ট! ওদিকে 

মহাপূর্ণও রামান্ুজকে দেখিতৈ পাইলেন ; কিন্তু কেহই যেন তখন নিজ- 

নিজ নয়নদ্বয়কে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না । 

অনন্তর রামান্জ তাহাকে “মহাপূর্ণ ই' নিশ্চয় করিয়! দ্রুতগতিতে 
আসিয়া তাহার পদতগে পতিত হইলেন এবং বলিলেন,--"এই যে 

প্রভূ, আপনাকে পাইয়াছি। ভগবন ! আপনি আমার উদ্ধার-বর্তা,- 

কূপা করিয়া আমায় দ্বার করুন।” মহাপূর্ণ বলিলেন,__-“অহে। ! বৎস, 
রামান্থুজ । তুমি এখানে ৮ তা-_বেশ, বড়ই ভাল হইল,-চল, কাক্ধীপুরী 

যাই়াই তোমায় দীক্ষাপ্রদান করিব।” রামান্থজ কিন্তু আর মুহূর্ভমাত্রও 
বিলম্ব স্গ্ব করিতে পারিতেছিলেন না। দাবদগ্ধ, পিপাসার্ত প্রাণ যেমন 

বারির জন্ত বাকুল হয়, আজ রামানজের জদয়ও তদ্ধপ হইয়াছে । তিনি 

বলিলেন, -পন্টঃ! প্রভূ, আর সহা ভয় না, যদি রুপা করেন ত 'এখনই 

আপনি এ মধনকে চরণতলে স্থান দিন, 'আমি 'আর ক্ষণকাপ বণদও 

সন্ত করিতে পারিতেছি না।” মঙ্গাপূর্ণ শিষ্যের আগ্রহ বুঝিলেন। 

তিনি রামান্ুজকে ন্নেহালিঙ্গন পূর্র্বক বলিলেন__“বৎস্! তাহাই হউক। 
'অনস্তর তিনি যথারীতি সেই স্থানেই দীক্গাকার্ধা সমাধা করিলেন এবং 

পৰে সকলে কাঞ্চীপুরী যাত্রা! করিলেন। কাঞ্ধী আসিয়া রামানুজের 

প্রার্থনায় মন্াপূর্ণ জমাম্বাকেও পঞ্চ-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া মন্ত্র প্রদান 

করিলেন এবং সন্ত্রীক রামানুজের গৃহেই অবস্থিতি করিতেত লাগিলেন। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_ রামানুজ-জীবনী । ১২৭ 

এইরূপে রামানুজ গুরু-সন্নিধানে থাকিয়] সাধন-ভজন ও শান্ত্রাধ্যয়নে 

দিন-দিন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবস্থ রামাস্থজ মহাপূর্ণের নিকট 
যেশাস্ত্র পাঠ করিতেন, তাহা অন্ত কিছু নহে, তাহা '“তামিল-বেদ 

বা দ্রবিড় আয্মায়” । ইহ। পূর্বাচার্যযগণের সাধন-ভজনের অমৃতময়ফল। 

ইহ! অগ্তাবধি দক্ষিণ ভারতে “তিরুবাই মুড়ি” নামে প্রসিদ্ধ ।% 
এদিক রামান্ুজ-পত্বী, স্বামীর এই প্রকার ভাব দেখিয়া ছুঃখিত 

অন্তঃকরণে দিন-বাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পতির উপর তাহার 

অনুরাগ হ্রাস হইতে লাগিল। তগবৎ-প্রেমষে আকুল-চিত রামান্ুজ, 

পত্বীর মনঃকষ্ট বুঝিবার অবকাশ পাইতেন না। একদিন তৈল-ন্বান 

দিবসে এক শৃদ্র সেবক রামাছ্ছুজের অঙ্গে তৈল-মর্দন করিতে আসিল ।. 

অক্লাভাবে এ ব্যক্তির কলেবর শীর্ণ। ইহাকে দেখিয়া! রামানুজের 

করুণার সঞ্চার হইল। তিনি গৃহিনীকে বলিলেন, -“ঘদি গত দিবসের 
অন্ন কিছু থাকে, তাহ। হইলে ইহাকে ছ্বাও,'এ ব্যক্তি বোধ হয় যেন বহু 
দিন খায় নাই।” গৃছিণী,_“কল্যকার অল্প কিছুই নাই” বলিয়া দ্গানার্থ 
চলিয়! গেলেন। রামাহুজ কিন্তু পত্বীর বাক্যে সন্দেহ করিলেন। তিনি 

যয রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়। দেখেন, প্রচুর অন্ন রহিয়াছে। 

্ এই গ্রন্থ প্রায় ৪**০ ক্নোকাত্মক, ইহার মধ্যে মহাত্বা (১. *পেইছে” রচিত ১০* 

(২) পুদত্ত রচিত ১০০ (৮) তোায়াড়ি গেয়াড়ি ১ ৫৫ 
(৩) গে রি ১০৩ (৪৯) তিকুপপান » ১০ 

(৪)পেরিয়া আল্লোয়ার,, 8৭৩ (১০) মধুরকবি ৮ ১১ 
(৫) অগডাল 9 ১৪৩ (১২) তিরুমঙ্গই ? ৯৩৬০ 

(৬) কুলশেখর % ১৪৫ (১২) নম্মা আলোয়ার ১ ১২৯৬ 

(৭) তরুষড়িশি 9 ২১৬ 



১২৮ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

জুতরাং তিনি গৃহিনীর অপেক্ষা না করিয়া! সমুদ্ায় অন্লই তাহাকে 

ভোজন করাইলেন। ফলে, রামানুজ গৃহিণীর উপর খুব বিরক্ত হইলেন। 

দীক্ষার পর হইতে মহাপূর্ণ রামান্জের গৃহেই বাস করিতেছিলেন। 

যেদিন ছয় মাস পূর্ণ হইল, ঠিক সেই দিনই রাষান্ুজের চতু:সহত্র 

শ্লোকাত্মক সেই তামিল-বেদ বা তিরুবাই-মুড়ি পাঠ সমাপ্ত হইল। 

রামান্ুজ-গুরু-দক্ষিণ দিবেন বলিয়া,ফল-মূল-নববস্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করিবার 

জন্ত আপণে গিয়াছেন। মহাপূর্ণও কি-কার্ধ্য স্বানাস্তরে গিয়াছেন। 

এ দ্বিকে ঘটনাক্রমে মহাপূর্ণ-পত্ধী ও রামান্ুক্ষ-পত্বী একই কালে জল 

অনিবার জন্ত কলস লইয়া কুপসমীপে গমন করিলেন । উভয়েই 

নিজ-নিজ কলপ কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কলস পূর্ণ হইলে 

রঙ্ছু সহযোগে তুলিবার কালে গুরু-পত্ীর কলসের জল ছুঈ-এক বিন্দু 

জমাম্বার কলসে পতিত হুইল। জনাম্বা, ইহাতে যার-পর-নাই বিরক্ত 

হইয়া উঠিলেন। তিনি গুরু-পত্বীকে বলিয়া বসিলেন,_-“দেখ দেখি, 
আমার এক কলস জল তুষি নষ্ট করিলে, চোখের মাথা! কি খাইয়াছ? 

গুরু-পত্বী বলিয়া কি স্কন্ধে চড়িতে হয়, তুমি কি-_-জান না তোমার 

পিতৃকুল অপেক্ষা! আমার পিতৃকুল কত শ্রেষ্ঠ? গুরু-পত্রী, জমান্বার 

কথ! শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি বিনীত ভাবে 

জমাম্বার নিকট ক্ষমাতিক্ষা! করিয়! নীরবে গৃছে ফিরিলেন এবং গোপনে 

ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে মহাপূর্ণ গৃহে ফিরিয়া! আসিলেন। 

পত্বী কাদিতে কাদিতে মহাপূর্ণকে সমুদায় বৃত্ান্তই নিবেদন করিলেন 

এবং বলিলেন “আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নহে ।" 

মহাপূর্ণ বলিলেন,_“'সত্য বলিয়াছ। ভগবানের ইচ্ছা নয় যে, 
আমরা আর এখানে ধাকি,--চল--রামানুজ আসিবার পূর্বেই আমরা 
এই স্থান ত্যাগ করি; নচেৎ সে আসিলে বিদ্ন ল্রটিবে।” যেমনই 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_রামান্ুজ-জীবনী। ১২৯ 

প্রস্তাব অমনিই কাধ্যে পরিণতি । মুহূর্ত মধ্যে তাহার! উভয়েই শ্রীরঙ্গম 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এমন কি জমান্বাও জানিতে পারিলেন না । 

এদিকে একটু পরে রামানুজ গুরুদক্ষিণার দ্রব্যাদি লইয়! বাটা ফিরিলেন 
-_দেখিলেন, গৃ নিজ্নপ্রায়,) গুরুদেব বা গুরুপত্তী কেহই নাই। 

শশব্যন্তে রামান্থুজ, পত্বীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন এত্রাঙ্মণি ! ব্যাপার 

কি? কই গুরুদেবকে দেখিতেছি না কেন 1?” জমানম্ব৷ নিজের দোষ গোপন 

করিয়া! সমুদায় কাহিনী বলিলেন ; কিন্তু তাহার! যে কোথাস্ন তাহা তিনি 

বলিতে পারিলেন না । রামান্জসকলই বুঝিলেন। ছুঃথে ও ক্রোধে তাহার 

বাক্যস্ফুত্তি পর্য্যন্ত হইল না। তিনি কিরৎক্ষণ স্ন্তিত ভাবে থাকিয়! 
বলিলেন,_-“রে পাপীয়সি ! তোরে দেখিলেও পাপ হয়। তোরেও ধিকৃ, 

আমাকেও ধিক্‌। আমার মহা! ছুর্ভাগা যে তুই আমার সহধর্িণ হইয়াছিস্‌”। 
অনস্তর রামানুজ লোকমুখে গুনিলেন যে, তাহার গুরুদেব শ্রীরঙ্গমে যাত্রা 
করিয়াছেন । তিনি হঃখেও ক্রোধে অধীর হইয়! সেই সমন্ড দ্রব্যাদি লইয়া 

বরদরাজের পুজা করিবার জন্ত 'মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। 

সময় উপস্থিত হইলে কিরূপে কোন্‌ কাধ্য সাধিত হয়, বুঝা বড় 

কঠিন। রামানুজের আজ সন্্যাসের সময় উপস্থিত, সুতরাং কোথা 

হইতে কি ঘটিতেছে, তাহা কে বুঝিবে.? রামানুজ বরদরাজের পুজার জন্ত 
বাটা হইতে বহির্গত হইয়া অধিক দুর যাইতে ন! যাইতেই এক শীর্কলেবর 
ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ তাহার বাটীতে আসিলেন, এবং বহিষ্বর-দেশে থাকিয়াই 

কিঞ্চিৎ িক্ষাপ্রার্থন/ করিলেন । অমান্বা একে পতির র্ঢ়বাক্যে 

দগ্চপ্রায়, তাহার উপর পাককর্মে নিযুক্ত থাকায় কিছু বিত্রত। ভিক্ষুকের 

প্রার্থনা! তাহার যার-পর-নাই বিরক্তিকর হইল। তিনি ক্রোধভরে তারস্বরে 
বলিলেন,-_“যাও--যাও অন্তত্র যাও, এখানে অন্ন মিলিবে না।” ব্রাহ্গণ 

ক্ষুমনে ধীরে ধীরে বরদরাজের মন্দিরের দিকে গমন করিলেন। এদিকে 
টু 



১৩০ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

রামানুজও পুজা! করিয়! গৃহে ফিরিতেছিলেন। তিনি পথিমধ্যে ব্রাহ্মণকে 

দেখিতে পাইলেন। ত্রাক্ষণের অবস্থা দেখিয়া রামানুজের করুণার সঞ্চার 

হইল, তিনি বলিলেন,__“মহাত্মন আপনাকে বড় শীর্ণ দেখিতেছি,_- আপনার 
আহার হইয়াছে ?--কিছু কি আহার করিবেন ?” ব্রাহ্মণ বঞ্িলেন,_ 
“প্রভূ, আমি ভিক্ষার জন্য আপনারই গৃহে গিয়াছলাম, কিন্ত আপনার পত্ধী 

আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। রামানুজ ইহ! গুনিয়। মন্মাহত হইলেন। 

তিনি ভাবিলেন, এরূপ সহধর্মিণী লইয়া ধর্মসাধন অসম্ভব। ইহার জন্য 

পদে-পদে আমার বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিতেছে। তিন্-তিন্-বার ইহার অপরাধ 

সহা করিয়াছ, কিন্তু আর নহে! এইবার ইহাকে পাঁরত্যাগ করিতেই 

হইবে। অগ্ভই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। অনন্তর তিনি বান্ধণকে 

বলিলেন, _”দেখুন, আপনি ষদি একটী কাজ করিতে পারেন,হাহা হইলে 
আপনার উত্তম ভোঞ্জন হইতে পারে। আপনাকে আমি একখানি পত্র ও 

কতিপয় দ্রবাদি দিতেছি, আপনি তাহা! লইয়া আমার বাটা যা'ন, এবং 

আমার পত্ধীকে বলুন যে, আপনি তাহার ভ্রাতা« বিবাহের জন্য তাহাকে 

তাহার পিত্রালয়ে লইয়! যাইতে আসিয়াছেন ; যদি ব্রাঙ্গণী যাইতে চাহেন, 

তাহ! হইলে 'মাপনাকেই তীহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার প্ত্রালয়ে রাখিয়া 
আসিতে হইবে ।” ব্রাহ্মণ, রামান্জের অভিপ্রায় ভালরূপ বুধিতে পারিলেন 

না। তিনি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর থাকায়, তাহাতেই সম্মত হইলেন। 
রামান্জ বাজার হইতে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও নববস্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করিলেন এবং 

নিত শ্বশুর মহাশয়ের জবানি একখানি নিমন্ত্রণ পত্র লিখিয়! ব্রাহ্মণের 

হস্তে দিলেন এবং প্রস্তাবাুযায়ী কার্য করিতে বপিলেন। ব্রাক্গণ উদরের 

জালায়, হ্ষমান্থীর পিত্রালয়ের লোক সামিয়া সেই সকল দ্রব্যাদি লইয়! 
রামান্রঞ্জের বাটীর উদ্দেশে গমন করিলেন । ওদিকে রামানুজ অন্ত পথ 

দিয়া একটু বিলম্ব করিয়! স্বগৃহোদেশে চলিলেন। . 
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পিত্রালয় হইতে লোক আসিয়াছে শুনিয়া জমান্বা, যার-পর-নাই 
আহ্লাদিত। । তিনি গৃহকর্ পরিত্যাগ করিয়৷ তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণকে 
বমিবার আসন দিলেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । অনন্তর 

বান্গণ যে-সমন্ত দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন, তাহ! যথাস্থানে রাখিয়, পত্রথানি 

লইয়া তিনি পতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং পুর্বব-ক্রোধের কথা 

একেবারে বিশ্বৃত হইলেন । ইতিমধ্যে পতিও গৃহে আমিলেন। জমান্বা 

শ্মিতমুখে তাহার হস্তে পত্রধানি দিলেন ও ত্রাতার বিবাহ কথা জ্ঞাপন 

করিলেন। তাহার তখন কলহ-জরনিত ক্রোধভাব কোথায় অন্তহিত, 

যেন একজন নূতন ব্যক্তি। রামানুঞ্জ পত্রধানি পড়িয়! গৃহিণীকে পিত্রালয়ে 
যাইবার অনুমতি দিলেন এবং বলিলেন, পইচ্ছা হয় ইহার সঙ্গেই তুমি 
যাইতে পার। আমি বিবাহকালে উপস্থিত হইব।৮ পতির কথা গ্রনিয়া 

জমাম্বার আনন্দ আরও বনদ্ধিত হইল । দীর্ঘকালের পর পিত্রালয় গমন, 

এ আনন? কি রাখিলার স্থান আছে। এদিকে রামানুজ ভাবিলেন পত্বীকে 

অলঙ্কারাদি বহুমূলা দ্রব্যাদি সহ পাঠাইতে হইবে, নচেৎ পরে আবার কে 

তাহার তত্বাধারণ করে। তিনি বলিলেন, “দেখ অনেক দিনের পর 

যাইতেছ, তাহাতে আবার বাটীতে খ্বাহ, সুতরাং তোমার কিছু দীর্ঘকাল 
তথায় থাকা 'আবশ্তক; তুমি তোমার অলঙ্কারাদি মুলাবান দ্রব্য কল 

সঙ্গে লইয় যাও ।” পতির কথায় জমান্বা আরও প্রীত হইলেন। তিনি 

ত্বরাপূর্বক গৃহকর্ম সমাপন করিয়া পতি-পদে প্রণাম পূর্বক উক্ত 
ব্রাহ্মণ-সঙ্গে পিত্রঞ্জ গমন করিলেন । 

* মতান্তরে (১, এই ঘটনাটা অন্তদিন ঘটে, এবং রামানুজ মন্দিরে বসিয়। এ ব্রাক্গণটীকে 
নিজ বাটিতে পাঠান। ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আদিলে তিনি রুষ্ট হইয় পত্তীকে পিক্সালয় পাঠাই- 
বার বাবস্থা করেন। (২) অন্য মতে, তিনি ক্রোধপূর্বক পড়ীকে পিত্রালয়ে পাঠান । 
শবগুয়ের নামে পত্র লিঙ্ক! তাহার সহিত কোনরপ প্রবঞ্চনা করেন নাই। 



১৩২ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

এদিকে রামানুজও গৃহত্যাগ পূর্বক বরদরাজের মন্িরাভিমুখে 

টলিলেন এবং যাইতে যাইতে আপন!-আপনি বলিতে লাগিলেন,__ 
“আঃ, বীচা গেল! বহুকষ্টে পাপীয়সীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম। 
হে ভগবান্‌! হবে নারায়ণ! দীসকে শ্রীপাদপন্সে স্থান দাও ।” অবিলম্বে 
তিনি হন্তিগিরিপতি বরদরাজের সন্মুথে আসিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
পূর্বক বলিতে লাগিলেন,_“প্রভু, অদ্য হইতে আমি সর্বতোভাবে 

আপনার হইলাম, আপনি কপ! করিয়৷ আমায় গ্রহণ করুন।” অনন্তর 

রামান্ুজ, কার্ষীপূর্ণ প্রসৃতি কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে ডাকিয়! নিজ মনের 
ভাব ব্যক্ত করিলেন, এবং মন্দির সন্মুথস্থ 'অনন্তসরোবরে' স্নান করিয়া 
বথারীতি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। * 

রামানুজের সন্নযাস-গ্রহণের কথ গুনিয়! সকলে অবাক হইয়া গেল । 

তত্রত্য অন্ত-মঠবাসিগণ তাহাকে আপনাদিগের মঠাধ্যক্ষ হইবার জন্য 

অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তীহার ছুই এক জন শিষা হইতে 

লাগিল। 'দাশরথি” নামক তাহার এক ভাগিনেয় সর্বাগ্রে তাহার নিকট 

সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । দাশরধির পর“কুরনাথ' বা! 'কুরেশ' আসিয়! তাহার 

শিষ্য হইলেন। এই কুরেশ-_সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না, ইনি অসাধারণ 

পণ্ডিত ও শ্রতিধর ছিলেন। এইরূপে দিন-দিন রামান্ুজের যশোরৰি 

চতুদ্দিক্‌ আলোকিত করিতে লাগিল । দলে-দলে নরনারী নবীন সন্ন্যাসীকে 

দেখিতে আসিতে আরম্ভ করিল। 

” মতান্তরে (১) রামান্ুজ ভূতপুরী যাইয়া! পৈতৃক সম্পত্তির একটা' ব্যবস্থা কবিয়! সন্নযাস 

লয়েন এবং বযদরাজের আদেশে প্রধান পুরোহিত কাধীতে রামানুজের জন্য এক মঠ নির্মাণ 

করিয়া! তাহাকে সেই মঠের অধাক্ষ করিয়! দেন ও মহা! সমারোছে ভূতপুরী হইতে ঠাহাকে 

কার্ধীতে আনয়ন করেন। /২) কোনমতে স্ত্রীর সহিত তাহার তিনবার মা বিবাদ 5খ। 

1 দাশরধির জপর নাম আগান, এবং কুরেশের অপর নাম ঞীবৎসাহ্ক ব! আলবান। 
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এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর, এক দিন যাদবপ্রকাশের 
বৃদ্ধ! জননী বরদরাজকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং মঠমধ্যে সশিষ্য 

রামানুজকে দেখিতে পাইলেন ৷ তিনি রামান্থুজের দিবাভাব, গ্রসন্নবদন ও 

পাণ্ডিত্য দেখিয়। যার-পর-নাই মুগ্ধ হইলেন ; মনে-মনে ভাবিলেন,_- 
“আহা, যদি 'যাদব" আমার, এই মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিত, তাহ! 
হইলে তাহার দারুণ অশান্তি নিশ্চয়ই বিদূরিত হইত। সে এত পণ্ডিত 
হইয়াও,_এতদিন, সাধুভাবে জীবনযাপন করিয়াও,__ ক্রমেই যেন ঘোর 
অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতেছে । আহ ! দেখ দেখি, এই যুবক,তাহার শিষ্য 

হইয়াও কেমন শাস্তিস্থখ ভোগ করিতেছেন । আহা! ! ইহার কেমন প্রফুল্ল 
বদন, কেমন মধুর উপদেশ ।* যাদবের জননী জানিতেন, তাহার পুত্র 
এই মহাপুরুষের সহিত কিরূপ জঘন্ত ব্যবহার করিয়াছিল। তিনি শুনিয় 

ছিলেন তাহার পুত্র কিরূপে এই মহাপুরুষের প্রাণনাশের, চেষ্টা করিয়াছিল। 
কেবল তাহাই নহে, সেই ঘটনার পর হইতেই যাদবের অশান্তি-বহ্ি যে 
দিন-দিন ধিকি-ধিকি বদ্ধিত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছিল, ইহাও 
তাহার জননী বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

বৃদ্ধা, বাটী ফিরিয়া আসিলেন ও ধীরে ধীরে সন্তানকে নিজ মনোভাব 
জ্ঞাপন করিলেন। যাদব, প্রথমে যেন শিহুরিয়! উঠিলেন ও বলিলেন, __ 
প্মা ! কি বলিতেছেন? আপনি পাগল হইলেন ! ইহা কি কখন সম্ভব ?” 
পুত্রের কথায় জননী নিরম্ত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণে যাদবই ভাবিলেন,__ 
তিনি, যে ঘোর পঞ্পে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার যদি সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হয়,তাহ! হইলে তাহার জননীর বাক্য পালন করাই উচিত । যাহা 
হউক ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল, যাদবের অশাস্তি ততই বঞ্ধিত হইতে 
লাগিল, এবং মাতার কথ! যেন তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। 

একদিন অপরধহ্কে তিনি মঠের সম্মুথে পাদচারণ করিতেছেন, এমন 



১৩৪ ' আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

সময় কা্কীপুর্ণকে দেখিতে পাইলেন । যাদব, এতদিন এই মহাপুরুষকে 
ভণ্ড ও উন্মত্ত বলিয়৷ উপহাস করিতেন, কিন্তু রামানুজের অভ্যুদয় আরম্ত 

হওয়! পর্যান্ত, তিনি ইহাকে আর পূর্ববৎ উপেক্ষা করিতেন না। কারণ, 
রামানুজ ইহাকে যার-পর-নাই সমাদর করিতেন এবং ইহারই পরামর্শ 
লইয়৷ চলিতেন। কা্ধীপূর্ণকে দেখিয়া তিনি তীহাকে ডাকিবেন এবং 
বলিলেন, _“দেখুন__আমার মনে কিছুদিন হইতে বড়ই অশান্তি ভোগ 
হইতেছে। গুনিতে পাই, আপনি নাকি বরদরাজের সহিত কথা কহেন, 
আপনি কি আমার বিষয় তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে পারেন? 

কাঞ্ধীপূর্ণের নিকট শত্র-মিত্র সমান, তিনি সসম্মানে বলিলেন, “মহাশয় ! 

আমি অতি সামান্ত ব্যক্তি, তবে আপনার আদেশ, আমি প্রভূকে জানাইব, 

এবং তাহার যাহ! অনুমতি হয়, তাহা! কল্য আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিব।” 

কি আশ্চর্য্য! যাদবও সেই রাব্রিতেই স্বপ্ন দেখিলেন,--যেন একজন মহা- 

পুরুষ তাহাকে বলিতেছেন যে, "তুমি রামান্ুজের শরণ গ্রহণ কর, নচেৎ,ও- 

অশান্তি দূর হইবে না । তুমি যে পাপ করিয়াছ,ইছাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত ।” 
প্রভাত হইল। ওদিকে কাঞ্ষীপূর্ণও আসিয়! ঠিক সেই কথাই বলিলেন। 
এইবার যাদবের আর সন্দেহ রহিল না। তিনি মনে-মনে ভাবিলেন, 

আর কাল বিলম্বে কাজ নাই, যাই, রামান্থজেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করি, 
নচেৎ এ অশান্তি দূর হইবার নছে। অথচ চিন্ত/। শিষ্যের শিষ্যত্ব 
গ্রহণই বা! কি করিয়া করেন? এইরূপে ছই-এক দিন্‌ যায়, ক্রমেই তাহার 

অশান্তি বছ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 

অবশেষে একদিন তিনি রামান্থুজের মঠে গমন করিলেন। ইচ্ছা--. 

তাহাদের পরীক্ষা! করেন ও তাহাদের মতে মত দেওয়! যায় কি না, বিচার 
করিয়! দেখেন। এখানে রামাম্থুজ, কুরেশ ও দাশরথী পরিবেষ্টিত থাকিয়া 

এক জপূর্ব্ব শোভ! ধারণ করিয়! রছিয়াছেন। রামানুজেন জ্যোতিঃ দেখিয়া 
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তিনি বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এদিকে যাদবপ্রকাশের প্রবেশ মাত্রই 

রামানুজ সসম্ত্রমে উঠিয়া! তাহাকে 'মাসন প্রদান করিলেন। যাদৰ 
ইহাতে রামানুজের প্রতি ধার-পর-না প্রীত হইলেন, এবং কথায় কথাক্ক 

তাহার 'মত' ও 'পথ' সম্বন্ধে নানা কথার অবতারণা করিলেন । প্রথমতঃ 

রামানুজ স্বয়ং তাহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু যখন দেখিলেন 

যে, তাহার আচার্যা, প্রমাণশ্বরূপে কেবল শান্ত্রের বচন শুনিতে চাছেন 

-_-বিচার করিতে চাহেন ন|,তখন তিনি শ্রুতিধর কুরেশকে একাধ্যে নিযুক্ত 
করিয়া আচার্্যকে বলিলেন,-_“মহাত্মন্‌ এই কুরেশের সমুদয় শাস্ত্র কস্থ, 

স্থতরাং আপনি ইহাকে জিল্তাসা করুন।” কুরেশও তদনুসারে যাদবের 

যাবতীয় সংশয়ের উত্তর-স্বরূপ শান্ত্র-বচন সকল উদ্ধত করিতে লাগিলেন । 

কিছুক্ষণ কুরেশের কথ৷ শুনিয়া যাদব নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তাহার, 

এই সময় রামানুজ সন্বন্থীয় পুর্র্বকথ| সমুদয় কেবল মনে উদয় হইতে 

লাগিল। নিজ-ছুরভিসন্ধি, মাতার অন্রোধ, স্বপ্ন-দর্শন, কাকধীপৃর্ণের 
মুখে বরদরাজের বাক্য, একে-একে সবই তাহার মনে উদয় হইল। 
ওদিকে বিচারেও দেখিলেন, রামানুজ মতে অসঙ্গতি নাই, শাস্ত্র-প্রমাণ 

ইহার ভূরি-ভূরি রহিয়াছে । এইবার যাদব আর স্থির থাকিতে পারিলেন 
ন!। তিনি উঠিয়৷ সহস| রামান্ুজের পদতলে পতিত হইলেন, এবং বাল- 
কের ন্তায় রোদন করিতে লাগিলেন । রামান্থজ, ততক্ষণাং তাহাকে ভূমি 

হইতে উখিত করিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন পূর্বক তাহাকে সান্বন! করিলেন। 
অনন্তর যান্র, যথারীতি রামান্ুজের নিকট পুনরায় সন্ন্যাস গ্রহণ 

করিলেন এবং তাহার শিষ্যরূপে থাকিয়া জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত 
করিলেন। এই সময়ে বৈষ্ণবমার্গের প্রশংসা করিয়া তিনি যে-এক 
উপাদেয় পুস্তক রচনা! কবেন,তাহা অদ্যাবধি“্বতিধর্ম্ম সমুচ্চয়* নামে পণ্ডিত 
সমাজে সমাদৃত হইয়া থাকে। 
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এই ঘটনার পর দেশমর মহ! আন্দোলন চলিতে লাগিল। যাদব- 

প্রকাশ রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন !--কথাটা কত লোকে 

প্রথমতঃ বিশ্বাসই করিল না। যাহা হউক, ইহার ফলে কাঞ্চীতে শৈব- 

গ্রধান্ত এক প্রকার নিভিয়া গেল, যা-ওবা কতক শৈব রহিলেন, তীহারা 

যেন গোপনেই বাস করিতে লাগিলেন। 

রামানুজের সন্ন্যাস, এবং তাহার নিকট যাদব-প্রকাশের শিষ্যত্বগ্রহপ 

প্রভৃতি সংবাদ ক্রমে শ্রীরঙ্গমে পহুছিল। মহাপূর্ণ রামান্ুজের নিকট 

হইতে ফিরিয়া আসিলে যামুনাচার্য্যের শিষ্গণ একটু ভগ্রমনোরথ হইয়া 
ছু:ঃখিত মনে দিনাতিপাত:করিতেছিলেন। এই সংবাদে তাহাদের আনন্দের 

সীমা রহিল না। তাহারা সকলে শ্রীরঙ্গমাধীশ শ্রীরঙ্গনাথের নিকট 

রামানুজকে পাইবার জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । তাহাদের প্রার্থনায় 

ভগবান্‌ শ্রীরঙ্গনাথ মহাপুর্ণকৈ একদিন প্রত্যাদেশ করিয়া, বলিলেন”_ 
এ-জন্ঠ তোমর! বররঙ্গকে কাক্ধীপূরীতে পাঠাও ; বররঙ্গের সঙ্গীত শুনিয়া 
বরদারাজ প্রসন্ন হইয়া যখন তাহাকে বর দিতে চাহিবেন, তিনি যেন সেই 
সময় তাহার নিকট রামান্ুজকে ভিক্ষা চান, নচেৎ তিনি রামানুজকে কোন 

মতেই ছাড়িয়া দিবেন না|” প্রত্যাদেশ গুনিবা মাত্র, মহাপুর্ণ সকলকে 

ইহা জানাইলেন এবং তাহার! সকলে একমত হইয়। বররঙ্গকে কাঞ্চী- 

পুবীত্ে পাঠাইয়৷ দিলেন। বররঙ্গ কাঞ্ীপুরীতে আসিঙ্স! প্রতাহ সঙ্গীত 

দ্বারা ভগবানের অর্চনা করিতে লাগিলেন। যেরূপ প্রত্যাদেশ, একদিন 

সেইরূপই ঘঠিল। বররঙ্গ, বরদরাজেব নিকট হইতে রংমানুজকে ভিক্ষা! 

লইয়! শ্রীরঙ্গমে প্রতাাগমন করিলেন। 

রামানুজ সশিষো শ্রীরঙ্গমে আসিলেন। এখানে আসিয়! প্রথমেই তিনি 
শ্রীরঙ্গনাথের পুজার স্থবন্দোবস্ত করিলেন এবং ভগবৎ সেবার বৈখানস 
প্রথা বর্জন করিয়া পাঞ্চরাত্র প্রথা প্রবন্তিত করিলেন- সেবাকাধ্য যাহাতে 
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স্ুচার-সম্প্ন হয় তজ্জন্ত তিনি প্রতি বিভাগে পর্যবেক্ষক নিযুক্ত 
করিয়৷ দিলেন, এবং মঠের উন্নতি বিধানে মনোযোগী হইলেন । 

ইহারই কিছুপরে রামান্গজের মন গোবিন্দের অন্ত অত্যন্ত ব্যকুল 

হইল। গোবিন্দ একে বাল্যসখা, তাহার পর তীহারই সাহায্যে তাহার 

প্রাণ-রক্ষ। পাইয়াছে, সর্বোপরি--তিনি তখন নিজ্জগ্রাম ত্যাগ করিয়া 

কালহস্তীতে 'কালহস্তীস্বর' শিবের আরাধনায় দিনাতিপাত করিতে ছিলেন। 

রামানুজ এজন্ত একটু বিচলিত হইলেন এবং অনেক চিন্তার পর মাতুল- 
প্রীশৈলপূর্ণকে বেস্কটাচলে এই মর্মে একপত্র লিখিলেন যে, তিনি যেন সত্বর 
কালহন্তীতে যাইয়! যেরূপে হউক, গোবিন্দকে বুঝাইয়! বৈষ্ণবমতে আনয়ন 
করেন।” শ্রীশৈলপূর্ণ যামুনাচার্য্ের শিষ্য ও পরম পণ্ডিত বৈষ্ণব ছিলেন। 

তিনি রামানুজের পত্র পাইয়! কাল বিলম্ব করিলেন ন৷, পত্রবাহককেই সঙ্গে 
লইয়া কালহস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। * 

শ্রীশৈলপূর্ণ এ যাত্রায় গোবিন্দকে বৈষ্ণবমতে আনিতে অক্ষম হইয়া 
ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি আবার তাহার 
সমীপে গমন করিলেন। সঙ্গে সেই পত্রবাঙ্নক | এবার তিনি অনেক বিচার 
ও কৌশলের পর গোবিন্দকে বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হন, ও 

তাহাকে সঙ্গে করিয়া তিরুপতি লইয়৷ আসেন। গোবিন্দকে আনিবার সময় 
তত্রত্য অধিবাসিগণ যার-পর-নাই জুদ্ধহইয়! প্রীশৈলে”র উপর অত্যাচারের 
ব্যবস্থা করে, এবং বল-পুর্বক গোবিন্দের গমনে বাধা দিবার চেষ্টা করে, 
কিন্তু ভগবানেক্ এমনই লীলা, রাত্রিকালে উহ্বাদের মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখে 
যে, ভগবান্‌ কালহস্তীশ্বর যেন বলিতেছেন,__”তোমর1 গোবিন্দকে বাধা 

* মতান্তরে রমানুজ কাঞীতে অবস্থিতি কালেই গোবিন্দের নিকট প্শৈলপূর্ণকে 
পাঠাইয়! ছিলেন। বে লোকটা রামানুজের পত্র লইয়! গিয়াছিলেন, তিনি রামানুজ 
শ্ীরঙ্গমে আসলে, £গোবিন্দের বৈফবধর্ণে দীক্ষার সংবাদ দেন। 



১৩৮ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

দিওনা, আমি উহার পুজায় সন্ত হুইয়াছি, জগতে বর্তমান অধন্মম-বিনাশে 
বৈষ্ুবমতই উপবোগী, স্থৃতরাং তোমর! নিরস্ত হও ।” পরদিন প্রাতে এক্ট 

ব্ক্তি গ্রামবাসী সকলকে তাহার স্বপ্নের কথা জানাই্ল। তাহার সকলেই 

ভীত হুইয়৷ নিরস্ত হইল এবং গোবিন্দকে ছাড়িয়৷ দিল। 
যথাসময়ে পত্রবাহক এই সংবাদ শ্রীরঙ্গমে রামানুজের নিকট আনিলেন। 

রামান্থজের আর আনন্দের সীমা রহিল না । * তিনি এক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে 

নিজ-কর্তবয-পালনে বত্ববান হইলেন। যামুনাচার্য্যের আসন-লাভ, রাজো- 

চিত সন্মান,সমগ্র বৈষ্ুব-সমাজের নেতৃত্ব-পদ, তাহাকে তাহার কর্তব্য-পথ 

হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে পারিল না। তিনি 'মতি দীনভাবে যামুন-মুনির 
প্রধান প্রধান শিষ্গণের সন্নিধানে সাম্প্রদায়িক জ্ঞান-লাভে যত্ববান 

হইলেন। দেশমানা সর্বপ্রধান পণ্ডিত হইয়াও তিনি আবার গুরু- 
সন্নিধানে শীস্ত্রাভ্ভাসে নিরত হইলেন। ক্রমে তিনি নিজ দীক্ষাগুরু 
মহাপূর্ণের নিকট ন্যাস-তত্ব, গীতার্থ-সংগ্রহ, সিদ্ধিত্রয়, ব্যাস-স্ত্র, পাঞ্চ- 

রাত্র আগম প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদয় অধ্যয়ন করিলেন ।& 

যথাসময়ে তাহার উক্ত শাস্ত্র গুলির অধ্যয়ন শেষ হইল । মন্তাপূর্ণ 1 

তাহার অত্যন্ভুত প্রতিভা দেখিয়া শেষে আপন পুত্রকে তাহার শিষ্যুতব 

গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন এবং অবশিষ্ট বিগ্াশিক্ষার জন্গ তাহাকে 

গোষ্ীপূর্ণের নিকট যাইতে বলিলেন। গোষ্টীপূর্ণ 'একগ্জন মহা ল্ত ও 
ম্ত্রার্থবিৎ জ্ঞানী মহাপুরুষ । ইনি যামুনাচার্যের একজন প্রিয় শিষ্য এবং 

তিরুকোটির বা গোষ্ঠীপুর নামক এক বন্ধু গ্রামে বাস করিতেন ।' 
পাশ শা শী পা পা পপ জপ শত ৮ 

শুশরযু্তশ শরচন্্র শ্রী মহাশয়েররামানুক্ চরিত" পুস্তকে দেখিলাম রামানুজ মহাপূরণের 

নিকট অহোদ্য় মাহাস্তয, পুরুষ নির্পর, দিদ্ধিত্রয়। পারা ত্রাগম. গীতার্থসংগ্রহ এবং ব্যাস- 

সুত্র প্রভৃতি গ্রন্থ অধায়ন করেন । 

1কোন মতে রামানুজের মন্্রদাতাগুর গোতীপূর্ণ-_যহা পূর্ণ গ্রস্থার্ঘসতাগুরু | 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ _রাঁমাজ-জীবনী । ১৩৯ 

মহাপৃর্ণের বাক্য শুনিয়! রামানুজ, অবিলম্বে গোষ্ঠীপুর গ্রামাভিমুখে 

গমন করিলেন। শ্রীরঙ্গম হইতে গোর্ঠীপুর অধিক দূর ছিল না, স্থৃতরাং 

তিনি অনতিবিলম্বে তথায় আসিয়৷ উপস্থিত হুইলেন এবং গোষ্ঠীপূর্ণের 
চরণবন্দন! পূর্বক নিতান্ত বিনীত ভাবে নিজ প্রার্থন! নিবেদন করিলেন। 

গোষ্ঠীপূর্ণ, রামান্থজের প্রার্থন! শুনিয়া উদাসীন ভাবে বলিলেন,_-“আর 

একদিন আসিও।” রামান্ুজ, সুতরাং আবার তাহার চরণবন্দন৷ করিয়া 

প্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন এবং ছুই চারিদিন বাদে--আর এক দন গোষ্ী- 
পূর্ণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। এবারও তিনি পূর্ববৎ গুরুদেবের চরণ- 
বন্দনা করিয়৷ নিজ প্রার্থনা! জানাইলেন। গোষ্ঠীপুর্ণ এবারও তাহাকে 
*আর একদিন আসিও” বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন । অগত্য! তিনিও 

পুর্বববৎ “যে আজ্ঞা” বলিয়া ফিরিয়৷ আসিলেন। 
অনন্তর একদিন এক উৎসব উপলক্ষে গোষ্ীপুর্ণ শ্রঙ্গমে আসিয়া- 

ছেন, এমন সময় একজন ভক্ত, সহস! ভগব্দ্ভাবাবিষ্ট হইয়া গোষ্ঠীপুর্ণকে 
বলিলেন,-_“গোষ্ঠীপূর্ণ, তুমি রামান্থজকে স-রহন্ত মন্ত্র উপদেশ দিও ।” 

গোষ্ঠীপূর্ণ, কিন্তু তাহাতেও নরম হইবার পাত্র নছেন, তিনি ভগবানকে 
উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,-_-“প্রভৃ, তোমারই নিয়ম “ইদস্তে নাতপস্কায়... 

দেয়ং। এদিকে রামানুজও ছাড়িবার লোক নহেন। গোষ্ঠীপূর্ণ যতবার 
তাহাকে ফিরাইয়! ফিরাইয়! দেন,রামান্ুজও ততবারই তাহার নিকট যাইতে 
লাগিলেন। অবশেষে গোষ্ঠীপুর্ণের এক শিষ্য শ্রীরক্ষমে আগমন করিলে 
রামানুজ তীল্জর নিকট মনোহঃখ নিবেদন করিগেন। তিনি রামানুজের 

ছঃখ শুনিয়া বার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন এবং ফিরিয়া গিয়া গেটীপুর্ণকে 
অতি কর্কশ '্ভাবে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,_-“আপনি কি 
রামানু্কে না মারিয়া ফেলিয়! নিশ্চিন্ত হইবেন না?” সকলে এই 
ৃষ্ত দেখিয়! ভ্লাবাক্‌। গোষ্ীপুর্ণ কিন্তু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,_-“আচ্ছা, 



১৪০ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ | 

রামানুজকে দণ্-কমণগ্ডলু লইয়৷ একাকী আসিতে বলিও। সঙ্গে আবার 
ছুই জন চেল! কেন?” মুহূর্ত মধো এ সংবাদ রামানুজের কর্ণে পছ'ছিল। 
তিনি, দাশরথি ও শ্রীবৎসাঙ্ককে সঙ্গে লইয়া পূর্বববৎ উপস্থিত হইলেন এবং 
নিতান্ত কাতরত৷ প্রকাশ পূর্ববক মন্ত্র ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। গোরী- 
পুর্ণ বলিলেন, "আমি ত তোমায় একাকী আসিতে বলিয়াছি, সঙ্গে উহা- 

দের আনিলে কেন?” রামানুজ বলিলেন, _*্প্রভু, দাশরথি আমার দণ্ড 

ও শ্রীবৎসাঙ্ক আমার কমগুলু।” গোষ্ঠীপূর্ণ শিষ্ের প্রতি রামানুজের 
প্রগাড় ভালবাসা দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন, এবং শিষ্যঘ্বয়কে বিদায় দিতে 
বলিয়া,অষ্টাদশবারের পর এইবার, তাহাকে স-রহুস্য মন্ত্র প্রদান করিলেন। 

কি আশ্চর্যের বিষয়! মন্ত্র-প্রান্তি মাত্র রামান্ুজের হৃদয় এক অপূর্ব 
আলোকে 3২5 হইল ।॥ জীবনের জালা, যন্ত্রণা, সংশয়, অজ্ঞান সব 
যেন বিদুরিত হইয়! গেল, তিনি যেন নব-জীবন লাভ করিলেন। পরদিন 
প্রীগুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়! রামানুজ শ্রীরঙ্গমের দিকে যাইতেছেন 

এমন সময় সহসা ত্ীহার মনে কি-এক ভাবের উদয় হইল, তিনি 

গোষ্ঠীপুরস্থ “সৌম্য-নারায়ণের” মন্দিরের মহোচ্চ দ্বার অভিমুখে চলিতে 

লাগিলেন, এবং পথি-মধ্যে যাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহাকে ই বলিতে 

লাগিলেন,_“তোমরা আইস, আমি আজ তোমাদিগকে এক অমূল্য রত 
দিব।” 'ঠীহার মুখকান্তি ও দিব্য জ্যোতিঃ দেখিয়া দলে-দলে লোক সকল 

মন্ত্র-ুগ্ধের ন্যায় তাহার পশ্চান্ধাবিত হইল। মুহুর্ত মধ্যে এই সংবাদ নগর 
মধো প্রচারিত হইল এবং ক্রমে অসংখ্য নগরবাসী তথায় অধনিয়! উপস্থিত 
হইল। এমন সময় রামানুজ্জ সেই মন্দিরের মহোচ্চ দ্বারোপরি আরোহণ 
করিলেন এবং উচ্চৈঃশ্বরে বলিতে লাগিলেন, “হে প্রাণপ্রতিম ভাই 
ভগিনিগণ! তোমরা যদি চিরতরে সংসারের যাবতীয় জালা -স্ত্রণার হাত 

হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাও,_-তোমরা যদি সেইপ্প্রাণ অপেক্ষা 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ_রামানুজ-জীবনী । ১৪১ 

প্রিয়তম ভগবানকে লাভ করিতে চাও, তাহাহইলে আমার সঙ্গে এই মনত 
বারত্রয় উচ্চারণ কর।” সকলে তখন তারম্বরে বলিল, “মহাত্মন্‌! বলুন, 
কি- সে মন্ত্র আমরা! আপনার কৃপায় কৃতার্থ হই।” অনন্তর রামামুজ 

উচ্চৈঃম্বরে বলিলেন, _-“বল---ও' নমে! নারায়ণায় 1” ও নমো নারায়ণায়। 

ও' নমো! নারায়ণায়।” জনসাধারণ সকলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে 

তিন বার এ মন্ত্র উচ্চারণ করিল। তাহার! যেমন উচ্চারণ করিল, অমনি 

তাহারাও যেন কি-এক নব-ভাবে বিভোর হইয়! গেল,_তাহাদের জীবন- 
গতি একেবারে ফিরিয়া গেল । 

এপিকে এ-সম্বাদ গোষ্ঠীপুর্ণের নিকট আসিতে বিলম্ব হইল ন1। তিনি 
ক্রুদ্ধ হইয়। অভিশাপ দিবার জন্য রামান্থুজকে ডাকাইয়৷ পাঠাইলেন। 
রামান্ুজও অবিলম্বে সসম্রমে গুরু-সন্নিধানে আদিলেন। গোষ্ঠীপৃর্ণ 

তাহাকে দেখিব! মাত্র চীৎকার পূর্বক বলিলেন, “দূর হও- _নরাধম! 

তোমাকে মহারদ্ব দিয়া আমি 'কি” মহাপাপই করিয়াছি, আর যেদ তোমার 
মুখদর্শন করিতে ন! হয়। জান, তোমার ভবিষ্যতে অনন্ত নরক |” রাশানুজ 

কিন্ত ইহাতে কিঞ্চিম্মাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন,_-“প্রভৃু, আপনারই 

বাক্য যে, যে এই মন্ত্র লাভ করিবে, সে পরমগতি লাভ করিবে । যদি 

আমার স্তায় এক ক্ষুদ্র জীবেব অনন্ত নরক হইয়া এত লোকের মুক্তি 
হয় ত, আমার অনন্ত নরক, অনন্ত বৈকুষ্ঠবাস অপেক্ষাও বাঞ্ছনীয় 1” 

গোষ্টিপুর্ণ, রামানুজের কথা৷ গুনিব! মাত্র চমকিত হইলেন ও একেবারে 

স্তস্তিত হইয়া, গেলেন। ক্ষণপরেই তাহার ক্রোধ অন্তঞ্িত হইল, 
এবং তৎপরেই তাহার হৃদয়, সকরুণ ভাবে আদ্র হুইয়! পড়িল। তিনি 
তখন প্রেমভরে রামানুজকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শত-শত ধন্তবা? দিতে 
লাগলেন, ও বলিলেন,__প্রামান্ুজ! তুমি ধন্য, এবং তোমার সম্পকে 
আমিও ধন্য) তুমিই আমার গুরু, আমি তোমার শি্য। বাহার এরূপ মহান্‌ 



১৪২ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

হৃদয়, তিনি যে লৌকপিতা৷ তগবান বিষুণর অংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই।» 
রামানুজ, লজ্জাবনতমন্তকে গোষ্ঠীপূর্ণের পাদপন্প শিরে ধারণ পূর্বক বলিতে 
লাগিলেন,_-“ভগবন্‌ আপনি আমার নিত্যগুর, আপনার রুপাবলেই 

আজ আমি ধন্য, এবং সহ্ত্র-সহআ নরনারীও ধন্ত ) আপনাকে পুনঃপুনঃ 

প্রণাম ।” গোষ্টীপূর্ণ রামান্ুজের এই বাবহারে তাহার উপর যার-পর-নাই 
প্রীত হইলেন। তিনি নিজপুত্র “সৌম্য-নারায়ণকে' তাহার শিষাত্ব গ্রহণ 

করিতে আদেশ করিলেন এবং অগ্ঠান্ত শিষ্গণকে বলিলেন, “দেখ, 

তোমরা 'অগ্চ হইতে সমুদয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তকে “রামানুজ সিদ্ধান্ত” এই 

নৃতম নামে অভিহিত করিবে ।” অনন্তর রামান্ুজ গুরুর অনুমতি 

লইয়। সশিষো ্রীরঙ্মমে ফিরিয়া আসিলেন, এবং জন সাধারণ সকলে এখন 
হইতে রামান্গুজকে লক্ষণের অবতার বলিয় জ্ঞান করিতে লাগিল। 

রামানুঞজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আদিলে 'কুরেশ' চরম-ঞ্জোকের* 'অর্থাবগতির 
ঞন্য তাহার নিকট ওৎন্ুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি কুরেশের 

আগ্রহ দেখিয়া তাহাকে এক বংসর অপেক্ষা করিতে অথবা একমাস 
অভিমান-শৃন্ত হইরা! 1 তিক্ষান্নমাত্র ভোক্তন পূর্ব্বক ভ্রীবনযাপন করিতে 
বলিলেন । গুরুভক্ত, নিরভিমান কুরেশ তাহাই করিলেন এবং একমাস 

পরে গুরুদেবের নিকট মন্ত্রার্থলা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। 

কুরে শর পর দাশরথি চরম-প্লোকের রহত্য জানিবার ্ন্ঠ রামান্থুজের 
রূপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। রামানুজ জ্ঞানিতেন দাশরণি কিঞ্চিং 

বিগ্কাতিমানী ; তজ্জন্ত তিনি তাহাকে গোষ্টাপূর্ণের নিকট হইতে উহা! লাভ 

করিতে বলিলেন। দাশরথি তদনুসারে ছয় মাস কাল গোষ্ীপুর্ণের নিকট 

.. * চরমর্োক-_ সর্বধন্মান্‌ পরিতাজয মামেকং শরণং ব্রজ |... 
অহং বাং সর্ঘপাপেভো। মোক্ষারিল্যামি ম। গুচঃ & গীত ১৮ অং, ৬৬ গ্লোঃ। 

1 মতান্তরে মঠদ্বারে অনাহার ও অনিপ্রিত অবস্থায় অবস্থান করিয়। নে 
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যাতায়াত করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না । 

পরিশেষে গোষ্ঠীপূর্ণ একদিন দাশরথিকে বলিলেন,_-“বৎস দাশরথে | তুমি 
সকল প্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজ গুরুর পাদমূল আশ্রয় কর। 

তিনিই তোমায় মন্ত্রার্থ দিবেন।” এই কথ! গুনিয়! দাশরথি রামানজের 

পদনগ্রান্তে আসিয়। পতিত হইলেন এবং মন্ত্রার্থ অবগতির জন্য যার-পর- 

নাই মিনতি করিতে লাগিলেন। রামান্ুুত্দ কিন্তু তখনও মন্্রার্থ প্রদান 

করিলেন না, তিনি তখনও অপেক্ষা করা৷ উচিত বিবেচন! করিলেন এবং 

দাশরথিকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। 

এই সময় হঠাৎ একদিন মহাপুর্ণের কনা অত! পিতার আদেশে 
রামান্জের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্তুল! রামানুল্তকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_“ভ্রাতঃ, আমি আমার শ্বশুরালয়ে দূর হইতে 
জল আনিয়া রন্ধন করিতে বড় কষ্টবোধ করিতাম বলিয়! শ্বশ্রমাতাকে 

কষ্টের কথা বলি। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া! বলিলেন, _“কেন বাছা! ? 
বাপের বাটা হইতে পাচক আনিতে পার নাই। আমার এত সংস্থান 

নাই যে পাচক র।খি। অদ্য আমি পিতার নিকট আসিয়া এই কথা 
বলিলাম, শ্তিনি তোমার নিকট আমিতে বলিলেন । এজন্য অদ্য তোমার 
নিকট আসিয়াছি। বল ভ্রাতঃ ! আমার কি কর্তবা ?” রামানুজ ই 

শুনিবা মান দাশরথিকে দেখাইয়া বলিলেন-_যাঁও ভগিনি, গৃহে যাও, এই 
দাশরথি তোমার পাচকের কর্শ করিবে ।” অতুল! দাশরথিকে সঙ্গে 
লইয়া শ্বশুরালয় গমন করিলেন ; দাশরথিও তথার কোনরূপ লজ্জা বা 
অভিনান বোধ না! করিয়া! পাচকের কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। 

এই ভানে ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। একদিন অত্তুলার শ্বশুর বাটীতে 
এক বৈষ্ঞন পণ্ডিত; বৈষ্ণবশাস্ত্রের একটা শ্লোকের ভূল ব্যাখা করিতে- 
ছিলেন। দীশরথি তাহা শুনিয়৷ বিনীত ভাবে ইহার প্রতিবাদ করেন। 



১৪৪ আচার্ধ্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

ব্যাখ্যাকর্তা ইহাতে ক্রদ্ধ:হইয়্া বলিলেন-__“নুড় ! তুমি পাচক ্রাঙ্দণ, তুমি 
শাস্ত্রের অর্থ কি জান? কর দেখি ইহার ব্যাখ্যা।” দাশরধি তিলনাত্র 
হুঃখিত না হইয়! ধীরভাবে ইহার সদ্‌ব্যাধ্যা করিলেন। শ্রোতৃবুন্দ তাহার 

ব্যাখ্যা গুনিয়৷ যার-পর-নাই পরিতুষ্ট হইলেন ; এবং পরে ব্যাখ্যাকর্তা 
আসিয়! তাহার পাদম্পর্শ পূর্বক ক্ষম! ভিক্ষা করিলেন। অনস্তর সকলে 
তাহার এরপ দাস্যবৃত্তির হেতু জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তিনি 
তাহার গুরুদেব রামানুজের আদেশ পালনার্থ এই কাধ্যে ব্রতী হইয়াছেন ৭ 

কিছুদিন পরে সেই সকল লোক দলবদ্ধ হইয়া শ্রীরঙ্গমে আসিয়া! রামানুজকে 
বলিলেন, _“মহাত্মন্! দাশরথির প্রতি আপনার এত কঠোর আদেশ কেন, 
তিনি নিতান্ত নিরভিমান ও সাক্ষাৎ পরমহংস স্বরূপ, তাহার মত বাক্তি 

পাঁচকের কর্ম করিবেন__ইহা' বড়ই ছুঃখের বিষয় ।” রামান্ুজ ইহাদের 
কথা শুনিয়! অতান্ত গ্লীত হইলেন, এবং স্বয়ং তাহাদের সহিত গমন করিয় 

দাশরথিকে শ্রীর্গমে আনিয়া মন্্ার্থ প্রদান করিলেন। 
ইহার কিছুদিন পরে গোষ্ঠীপুর্ণের ইচ্ছান্থুসারে রামানুজ, মালাধন্মের 

নিকট শঠারিক্ৃক্ত বা সহশ্রগীতি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অধ্ায়ন - 
কালে তিনি মালাধরের ব্যাখ্যা অপেক্ষা, স্থলে স্থলে উত্তম ব্যাখা! যোজন 

করিয়া সে সম্বন্ধে তাহার মত জানিতে চাহিতেন। মালাধর কিন্ত ইহা! 

রামান্ুজের পক্ষে ধৃষ্টতা বলিয়৷ বিবেচনা! করিতেন । এমন কি, অবশেষে 

তিনি অধ্যাপনা কাধ্যেই বিরত হয়েন। কিছুদিন পরে গোষ্ঠীপূর্ণ ইহা 
জানিতে পারেন এবং মালাধরের নিকট রামান্ছজের মহত্ব কীর্তন করিয়। 

পুনরায় তাহাকে অধ্যয়ন কাধ্যে সম্মত করেন। ইহার পরও আবার এক 
দিন মালাধরের ব্যাথা। গুনিয়! রামানুজ নিক্ষে শ্লোকের অন্যথ। বাখ্যা 

করিলেন। কিন্তু মালাধর এবার তাহার ব্যাথা গুনিয়া বিশ্মিত হইলেন 

এবং পুত্র সুন্দরাহুর সহিত স্বয়ং তাহাকে গুরু বলিয়! সম্মানিত করিলেন।. 
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রামানুজ, কিস্তু তথাপি মালাধরকে পূর্বের ন্যায় গুরু-জ্ঞানেই পুৃষ্স! 

করিতেন; একদিনের জন্যও কখন অন্যথাচরণ করেন নাই। 

মালাধরের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইলে মহাপূর্ণ, রামান্থজরকে বররঙ্গের 
নিকট শিক্ষা লাভ করিতে বলেন। বররঙ্গ, বামুন-মুনির প্র্রিয় শিব্য 

ছিলেন, তিনি নৃত্যগীত দ্বারা রঙ্গনাথের সেবা করিতেন। রামানুজ ছয় 

মাস কাল তাহার সর্ধবিধ সেবাকাধ্যে নিযুক্ত রহিলেন। গাত্রে হরিদ্রাচুর্ণ- 

মর্দন, ক্ষীর প্রস্ততকরণ প্রভৃতি কর্শ দ্বার তিনি গুরুদেবের সন্তোষ 

বিধান করিয়া পরিশেষে তীহার নিকট পরমপুরুযার্থজ্ঞান লাভ করিলেন। 

এই সময় তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, উহ। অগ্ঠাবধি “গদ্যত্রয় নাথে 

জনসমাজে বিখ্যাত । এখানেও রাণানুজের শিক্ষা! সমাপ্ত হইলে বররঙ্গ 

নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। 

বামানজ, এইরূপে কার্ধীপুর্ণ, ম্তাপূর্ণ, গোষ্ঠীপুর্ণ, মালাধর ও বররঙ্গের 
নিকট হইূত্তে নিখিল বিদ্যা লাভ করিলেন। যামুন-মুনির এই পীচষন 
অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন, ইহারা প্রত্যেকে তাহার এক-একটী ভাব মণত্র 
লইতে পারিয়াছিলেন, সমগ্র ভাব কেহই গ্রহণে সমর্থ হয়েন নাই, এম্বণে 

রামানুজে তাহাই আবার একত্রিত হইল । রামান্ুজ, যামুনাচার্যের সব ল 
. প্রধান শিষ্যের নিকট শিক্ষা লাভ করায়, কাহারও আর কোন বিষয়ে 

তা্গার সম্বন্ধে কোন আপত্তির হেতু রহিল না। এখন সকলের চন্দেই 

তিনি সর্বগুণসম্পন্ন ও বৈষুব সমাজের নেতা । - 

রামানুঞ্জের সর্বৰিদয়ে আধিপত্য ও মন্দিরের নূতন ব্যবস্থা দর্শনে 

শ্রীরঙ্গনাথের অগ্চকগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তীহারা স্বার্থহানির ভয়ে 
পামানুজের প্রাণনাশে সচেষ্ট হইলেন । রামান্ুজ নিয়মপূর্বক সাতবাড়ী 

ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিঙেন। একদিন তিনি যে গুছ ভিক্ষা ববি- 
বেন, অচ্চকগণ তান স্থির করিলেন এবং গৃহস্বামীকে অর্থভ্বার1 বশীভূত 

১৬ 
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করিয়া বিষ-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া! রাখিলেন। গৃহস্বামী গোপনে নিজ 

গৃহিণীকে রামানুজের অন্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন, 
গৃহিণীর ইহাতে ঘোর আপত্তি থাকিলেও পতির উৎপীড়নে অগতা 

তাহাকে তাহাতে সম্মত হইতে হইল। যথাসময়ে রামানুজ আমিলেন। 
্রাহ্মণী তাহার পাদবন্দনাচ্ছলে অঙ্গুলিদ্বার! রামানুজের পাদদেশে উক্গিত 
করিলেন,এবং পরে সেই বিধান্ন আনিয়! দিলেন । রামানুজ বুঝিতে পারিয়া 

উত্ত অন্ন হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া একটী কুকুরকে দিলেন। কুঁন্তুরটা উত্ত 
থাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল । অনস্তর রামানুজ কাবেরীতীরে 

যাইয়া অবশিষ্ট অন্ন, জলে ফেলিয়! দিলেন ও নিজে অপরাধী ভাবিয়! অনা- 

হারে দিন বাপন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে এই কথা গোষ্টীপূর্ণের কণ্ে 

প্রবেশ করিল। তিনি ত্তবরাপূর্বক শ্রীরক্গম উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। 

গোষ্টীপূর্ণ আসিতেছেন শুনিয়! রামান্থজও সশিষো তাহার অভ্র্থনা নিমিন 
বালুকাময় নদীতীরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন 

মধ্যাঙ্নকাল। গোষ্ঠীপূর্ণ এপারে আগিবামাত্র রামানু্ ছিন্নমূল তরুবরের 
ন্যায় সেই তপ্ত বালুকার উপর তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন । গোষ্টী- 

পুর্ণ কিন্তু অপরের মুখে বিষপ্রয়োগের কগা শুনিতে ব্যস্ত--তাহাকে উঠিতে, 
বলিলেন না, সুতরাং রামানুজ সেই তপ্ত বালুকার উপরই দগ্ধ হইতে' 
লাগিলেন। এদিকে "প্রণতাহিহর” নামক রামান্ুজের এক শিষ্য গো. 

পুর্ণের এই আচরণে যার-পর-না ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোবে 

অধীর হয়! রামান্ুজকে বলপূর্ববক স্কন্ধে তুলিয়! £নাটীপূর্ণকে বলিপেন,_.. 
আপনি কি আমাদের গুরুদেবকে মারি! ফেলিতে চাহেন 1 এমন 
দয়ার সাগর গুরু কি আর আছে?” প্রণতাহ্িহরের ব্যবহারে রামানুভ' 

প্রঙ্ততি সকলেই যার-পর-নাই ভীত হইলেন, কি জানি-__গোঠীপুর্ণ রা 

জ্রুক হন। গোষ্ঠীপুর্ণ কিন্ত ঈষং হাসিয়া বলিলেন,” -“রামানু,আজ হইতে 
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তুমি তোমার এই শিষ্যত্বারা পাক করাইয়া ভোজন করিও, আমার আজ্ঞা, 
ইহাতে তোমার যতিধর্ম নষ্ট হইবে না! । আমি দেখিতেছিলাম, তোমাকে 
ভালবাসে এমন তোমার কোন শিধ্য আছে কি না? প্রণতার্তিহর ! তুমি 

ধন্য। আমি আশীর্বাদ করি, অচিরে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হউক |” * 
অচ্চকগণের এই চেষ্ট! বার্থ হওয়ায় তাহারা ার-পর-নাই ছুঃখিত হই- 

লেন, এবং এবার প্রধান অগ্চক স্বয়্ংই একার্য্য সম্পর করিবেন বলিয়া স্থির 

করিলেন। রামানুজ নিত্য সন্ধ্যাকালে ভগবদ্ধর্শন করিয়া মঠে ফিরিতেন। 

একদিন প্রধান অঙ্চক এই সময় রামান্থজকে একাকী দেখিয়া তাহাকে 

কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিতে ইচ্ছা করিলেন। রামান্ছজ মহাভাগ্য জ্ঞান করিয় 

ভক্তিভাবে প্রসাদ গ্রহণ পূর্বক আনন্দে তাহ! ভক্ষণ করিলেন; কিন্তু 
পরক্ষণেই বুঝিলেন যে, ইহার সহিত বিব মিশ্রিত আছে। নিমেষ মধ্যে 

শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইল । তিনি টলিতে টলিতে কোন মতে মঠে 
আসিলেন। ক্রমে শিষ্াগণও ইহা বুঝিতে পারিয়া যার-পর-নাই কাতর 

হইলেন ও বিষশান্তির নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামানুজ 

কিন্তু তাহাদিগকে বুঝাইয়! শান্ত করিলেন, এবং সমস্ত রাত্রি ভগবং 

স্মরণ করিয়৷ সেই বিষ জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। 

অর্চকগণ ভাবিয়াছিলেন, পরদিন প্রাতে আর রামান্ুজকে জীবিত 

দেখিতে হইবে না, কিন্ত ফল বিপরীত ঘটিল।1 প্রাতে শিষাগণ 
* মতান্তরে, প্রধান অচ্টক, নিজ গৃহিণী দ্বারা, রামানুজকে বিধান প্রদান করেন কিন্ত 

তিনি তাহার অমিয়কাস্তি দেখিয়। বাৎসল্যভাবে মুগ্ধ হইয়। কৌশলে ঠাহাকে সাবধান 
করিয়া দেন। রামানুজ নিজেকে অপরাধী ভাবিয়া নদীতীরে যাইয়। বালুকোপরি অনাহারে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং গোঠীপুর্ণ আসিলে প্রধান অর্চকের উদ্ধারের জন্য রোদন 
করিতে থাকেন। গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজকে বুঝাইয়! মঠে ফিরাইয়া আনেন। ইতাদি। 

1১, মতান্তরে প্রসাদ নহে চরণামৃত। (২) “গরুড়বাহন"' বৈদ] চিকিৎসার দ্বারা 
রামানুদ্দকে অনাময়করেন। এই বৈদা রামানুজের একখানি শ্গীবদী লিশিয়াছিলেন। 
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রামান্ছুজকে লইয়া! মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের উদ্দাম নৃত্যে 
মেদিনী কম্পিত ও আনন্ধ্বনিতে গগণ মণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। 

প্রধান অর্চক ইহা! দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন, এবং অনুতাপের দারুণ 

দাবানলে দগ্ধ হুইয়া বাতাহত ছিন্ন তরুশাখার সভায় রামানুজের পদতলে 
আসিয়া পতিত হইলেন। দয়ার সাগর রামানুজ ইহার মর্মবিদারক কাত- 

রত! দেখিয়া বিচলিত হইলেন। তিনি সন্গেহে তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন 

পূর্বক বলিলেন,_“্ত্রাতঃ, যাহ! হইবার হইয়াছে, আর একম্ম করিও না, 
ভগবান্‌ তোমার অপরাধ মার্জনা করিবেন।” প্রধান অঙ্চক একেই ত 
বামান্ধজের দৈবশক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবার তাহার ক্ষমাগুণ দেখিয়া 

তাহাকে ভগবদবতার বলিয়া জ্ঞান করিলেন, এবং যাবজ্জীবন তাহার 

ক্রীতদাস হইয়৷ রহিলেন। 

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল, রামান্ুজের কীর্তি ও মহত্ব দেশ 

বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সময় “যক্তমুষ্ঠি” নামক এক অদ্বৈত- 

বাদী মহাপগ্ডিত, কাশীতে সন্যাস গ্রহণ পূর্বক দিগিজ্য় করিয়া বেড়াইতে 

ছিলেন। ইহার সহিত সর্বদা বনু শিষ্য ও এক গাড়ী পুস্তক থাকিত। 

ইনি একদিন শুনিতে পাইলেন, রামান্ুজাচার্ধ্য নামক কোন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী 

শ্রীরঙ্গমে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিতেছেন। 

গুনিবামাত্র ইনি শ্রারঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রামাম্ুজকে 

বিচারে আহ্বান করিলেন । রামানুজও পশ্চাং-পদ হইবার নহেন, তিনি 

যথারীতি বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে সপ্তদশদিন গ্গতিবাহছিত হইল, 

যক্ঞমুস্থি তাহার যুক্তিগুলি একে-একে খগুডন করিয়া ফেলিলেন। দিবা- 

বমানে বন্তমুক্তি প্রকুল্ল-চিন্তে বিরাজ করিতে লাগিলেনকস্ত রামানুজ নিজ- 

পরাজয় অবশ্থন্তাবী বুঝিগ়্া বিম্ধ হইয়। স্ব-মঠে ফিরিলেন | তিনি মঠে মামিগ 

মঠস্থ বরদরাজের বিগ্রহ-সম্মুথে করজোড়ে কাদিতে কাদিতে বলিতে 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-__রামানুজ-জীবনী। ১৪৯ 
লাগিলেন *-_“হে নাথ, আজ আমি বড়ই বিপনন, যজ্জমূর্তি' আমার সমুদয় 
যুক্তি খণ্ডন করিয়া ফেলিয়াছে, যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে কল্য 
আমার পরাজয় অবস্থস্তাবী, আঁপনি যদি রক্ষা না করেন,তাহা! হইলে আমি 
নিরুণায়। হায়, আবহমান কাল হইতে যে “মত” আত্মরক্ষা করিয়া! 
আসিতেছে, মহামুনি শঠকোপ হইতে যে মতের বিস্তৃতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি 
হইতেছিল, আজ এই হতভাগ্যের দ্বার! তাহা বিনষ্ট হইতে চলিল। আপনি 
রূপা পূর্বক এই হতভাগাকে রক্ষা করিয়! সমগ্র বৈষ্ণব-মতের রক্ষা- 
সাধন করুন।” ভগবান্‌ তাহার প্রার্থনা! গুনিলেন, তিনি নিশীথকালে 
তাহাকে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে বলিলেন,__“বৎস, চিস্তিত হইও না, কল্য 
আমি তোমায় এক মহাজ্ঞানী ও পণ্ডিত শিষ্য প্রদান করিব, তুমি 

যামুনাচাধ্য রচিত “সিদ্ধিত্রয়” গ্রন্থের মায়াবাদ খণ্ডন যুক্তি স্মরণ কর।” 
রামানজ জাগরিত হইয়া আনন্দে অধীর হইলেন। তিনি প্রাতঃকৃত্য সমা- 
পন করিয়া সশ্মিত-বদনে যজ্ঞমুর্তির নিকট গমন করিলেন। ওদিকে সেই 
রাত্রি হইতেই যজ্তমূর্তিরও চিত্ত পরিবর্ঠিত হইয়। গিয়াছে । তাহার আর 
বিচারে প্রবৃত্তি নাই, এখন তাহার ইচ্ছা! রামান্থুজের শরণ গ্রহণ কর1। 1 
তিনি রামানুজকে দেখিয়া ভাবিলেন__কল্য ইহাকে দ্বঃখিত হৃদয়ে প্রস্থান 
করিতে দেখিয়াছি, অগ্ক কিন্তু ইনি প্রফুল্ল ও যেন নব-বলে বলীয়ান্‌। 
নিশ্চয়ই ইনি দৈববল আশ্রয় করিয়াছেন, ইহার সহিত তর্ক করা বুথ! ) 
এরূপ মহাপুরুষের শরণাগত হওয়াই শ্রেয়ঃ। বৃথা গুফ তর্ক করিয়৷ 
জীবনটা ক্ষয় করিতেছি, এত দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতেছি, কই এমন 
মহাত্মা ত দৃষ্টি-পথে পতিত হয় নাই। আমি আজ ইহার শরণাগত হুইয়া 

* মতান্তরে মন্দির মধ্য রঙ্গনাথের সমীপে রামানুজ এই প্রার্থন। করেন। 
1 কোন মতে. তিনিও রাত্রিকালে স্বপ্নে ভগবান্‌ কর্তৃক রামান্থজের শরণ গ্রহণ 

করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। 
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জীবন সার্থক করিব। এই ভাবিয়৷ যজ্ঞমৃত্তি সহস! রামানুজের চরণ- 
তলে পতিত হইলেন এবং বাদ পরিত্যাগ করিয়! তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার 

করিলেন। রামানুজও যথোচিত শ্রদ্ধা-সহকারে ইহাকে বহু সম্মানে 
সম্মানিত করিয়া যথারীতি স্বমতে দীক্ষিত করিলেন এবং ইহার জন্ট 
পৃথক এক মঠ নিম্মীণ করিয়া দিলেন। 

কয়েক দিন নিজ মঠে বাস করিয়া যক্তমুর্তি,দেখিলেন তীহার পাত্ডিত্যা- 

ভিমান দূর হয় না, তখনও লোকে তাহাকে পণ্ডিত বলিয়া তাহার নিকট 

পড়িতে চাহে। ম্ৃতরাং তিনি নিজ মঠ ত্যাগ করিয়া রামানুজের সঙ্গেই 

মঠস্থ বরদরাজবিগ্রহের সেবায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন । তিনি 

রামানুজ মতে দীক্ষিত হইবার পর “দেবরাজ মুনি” নামে পরিচিত হন এবং 

প্জ্জানসার,* প্প্রমেয়সার” প্রভৃতি কতিপয় গ্রস্থরচন! করিয়া রামানুজ 
মতের পুষ্টি সাধন করেন। 

একদিন রামান্ুজ শিষ্গণের নিকট শঠকোপ বিরচিত “সহশ্রগীতি” 

ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, গ্রস্থমধো এক স্থানে 

রহিম্বাছে__-প্যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন ভগবান্‌ বেক্কটেশকে 

তত্তি ভাবে সেবা! কর! কর্তব্য ।” তিনি ইহা পাঠ করিয়া শিষ্গণকে 

সম্বোধন করিয়! বলিলেন-__”তোমাদের মধ্যে এমন কেহ কি আছে, যে 

তিরুপতি যাইয়! তুলসী-কানন প্রভৃতি নির্মাণ করিয়৷ ভগবানের সেবা 

করিতে পারে ?" ইহাতে “অনস্তাচার্যয” নামে এক শিষা, এই ভার গ্রহণ 

করিতে সম্মত হন, এবং রামান্ুজের আশীর্বাদ গ্রন্থা করিয়! তিরুপতি 

চলিয়৷ যান। ইনি তথায় তুলসী-কানন প্রভৃতি নির্মাণ করিয়৷ নারায়ণের 

পৃজার ব্যবস্থা করেন। এসময় তিরুপতির দেববিগ্রহ শিবমূ্ধি বলিয়া 

উপাসিত হইতেন। “সহশ্রগীতি” পড়িয়! রামানুজের তথায় বিষুপুজা 

প্রচারের মানস হয়, এই জন্তই এই ব্যবস্থা হইল। 
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ইহারই কিছুদিন পরে রামানুজ স্বয়ং তিরুপতি দর্শনে যাত্রা করিলেন। 

তিনি শিষ্গণকে সঙ্গে লইয়৷ হরিনাম সংকীর্ভন করিতে করিতে পথ 
' চলিতে লাগিলেন। নান! গ্রাম-নগরী অতিক্রম করিয্ক ক্রমে তাহার! 

ও “দেহনী' নামক নগরীতে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় বিক্রমদেবকে 

 বন্দন! করিয়। “অষ্টসহশ্র” গ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই সময় 
( কয়েকজন শিষ্যের “চিত্রকূট” দর্শনের বাঞ্ছা হইয়াছিল, কিন্ত রামান্জ 
সে পথ দিয়া যাইলেন না; বলিলেন__সেখানে শৈবগণ এখন বড়ই 

| প্রবল, এখন সেখানে যাওয়া উচিত নহে, এক্ন্ত তিনি অন্য পথ দিয়! 

' চলিতে চলিতে “অষ্টসহত্র” গ্রামে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। 
: _ “অষ্টসহত্র” গ্রামে রামান্জের ছইজন শিষ্য বাস করিতেন। একজনের 
নাম 'যজ্ঞেশ” অপরের নাম “বরদার্ধ্য'। যজ্ঞেশ- ধনী ও বিদ্বান, বরদার্যা_ 
ভক্ত ও দরিদ্র । শিষ্যসহ অতিথিসৎকার করা দরিদ্র শিষ্যের সামর্থ্য হবে 

না; এঞ্জন্ত তিনি যজ্জেশের বাটাতে অতিথি হইবেন ভাবিয়া অগ্রে ছুইজন 
শিষ্য প্রেরণ করিলেন । যজ্ঞেশ, গুরুদেবের আগমন হইবে গুনিয়৷ আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়! দ্রব্যাদি আয়োজনার্থ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, পথশ্রান্ত 
শিষ্যদ্বয়কে লভ্যর্থনা করিতে ভুলিয়া গেলেন। শিষ্যদ্য় বহুক্ষণ অপেক্ষ! 
করিয়া যজ্ঞেশের দেখ! না পাইয়া হতাশ ও বিরক্ত হইয়া! ফিরিয়া 
আমিলেন এবং আচার্য্য সন্নিধানে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। 
'আচাধ্য ইহা গুনিয়া বলিলেন,__“ভালই হইয়াছে; আমর! ভিখারী 
সন্ন্যাসী, ধন-মদ-মতদিগের সহিত আমাদের ত মিল হইতে পারে না, চল-_ 
আমরা সেই দরিগ্ বরদার্যের গৃহে অতিথি হই ।” 

এই বলিয়া আচার্য্য সশিষ্যে বরদার্যের গৃহাভিমুখে চলিলেন, যজ্দেশের 
গৃহে আর গমন করিলেন না। অনস্তর তিনি বরদার্যের গৃহছারে 
'আসিয়। তীহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, বরদার্ধ্য 
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বাটা নাই; তীহার পত্রী বস্ত্রাভাবে গৃহাভ্যন্তর হইতেই তীহাদিগকে 
অভ্যর্থনা করিতেছেন। রামানুজ ইহা বুঝিতে পারিয়৷ নিজ উত্তরীয় 
বন্ধথানি গৃষ্ঠাভ্যন্তরে ফেলিয়া দিলেন, বরদার্্য-পত্বী উহ! পরিধান করিয়া 

বাহিরে আসিলেন ও যথোচিত সন্মান প্রদর্শন পূর্বক তাহাদিগেব 
অভার্থন! করিলেন। ব্রাহ্মণী সশিষা গুরুদেবকে অভার্থনা করিলেন বটে, 

কিন্ত মনে-মনে যার-পর-নাই চিস্তিত হইলেন, কারণ গৃহে এমন কিছুই 

নাই যে, তদ্দারা তাহাদের সেবার কোন ব্যবস্থা করেন। অথচ পতি যাহা! 
ভিক্ষা করিয়া আনিবেন তাহাতে তীহাদের ছুই জনের সঙ্কলান হয় 

কি-না সন্দেহে । তিনি ভাবিলেন,_-আমাদের মত দরিদ্রের ভাগ্যে গুরু- 

দেবের সেবা ঘটা অসম্ভব। তাহাতে তিনি স্বয়ং সমাগত। সামান্য 

প্তণা লোকের এ সৌভাগান্থষোগ ঘটে না; স্থতরাং যে প্রক'রে 

হউক গুরুদেবের সেবা! করিতেই হইবে । তাহার একবার মনে হুইল, 

গ্রামের প্র ধনীর গৃহে যাইয়া গ্রয়োন্গনীয় দ্রব্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনি, 
কিন্ধ পরক্ষণেই ভাবিলেন, সে ধনীই বা দিবে কেন, সে-ত না-ও দিতে 

পারে ; দান ত ইচ্ছা-সাপেক্ষ ? ইহারই পর তাহার মনে হইল, আচ্ছা 

প্রঁ বণপিকের ত আমার উপর চিরকালই মহ! কু-অভিসন্ধি ছিল, হুরাচার 

এ-বাবং কত ধন-রত্বেরই প্রলোভন দেখাইয়া আসিতেছিল, অতি 

অল্প দিন হইল, সে হতাশ হইয়। সকল চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছে, 

এখন যদি আমি আমার সতীত্বের বিনিময়ে গুরু-সেবার উপযোগী দ্রব্য 

সস্তার প্রার্থনা করি, তাহ! হইলে কি সে সম্মত হইতে পারে না? নিন্দা 
অপযশ যাহা! কিছু তাহা ত এট ক্ষণভঙ্কুর দেহ সম্বন্ধে, পাপ-পুণ্য যাহা 

কিছু তাহা ত উদ্দেশ্য লইয়া, কিন্তু গুরুদেবের ক্কপা হইলে অমরত্ব 

পর্যন্ত লাভ হইতে পারে। অবশ্ত এ দেহ এখন পতির সম্পত্তি, এস্তলে 

তাহার অন্থমতি প্রয়োজন, কিন্তু তিনি ঘেরূপ গুরুভক্ত, তাহাতে, একার্য্ে 
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তাহারও যে আপত্তি হইবে, তাহা বোধ হয় না। আমার দেহ কি, গুরু- 

সেবার নিমিত্ত তিনি তাহার অমুল্য জীবন পর্য্স্ত বিসর্জন করিতে সমর্থ । 

আর অনুমতি লইবার সময়ই বা কোথায়? সুতরাং যাই, এই উপায়ই 
অবলম্বন করি। ব্রাঙ্গণী, এই ভাবিয়া বণিকের গৃহে আসিলেন এবং 

বলিলেন-__“মহাশয়, আমাদের গুরুদেব সশিষ্যে গুভাগমন করিয়াছেন, 

অথচ গৃহে একটা ত্ডুলকণ! পর্য্যন্ত নাই যে, তাহাদের সেবা করি, 

আপনি যদি তাহাদের সেবার উপযোগী যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার প্রদান 
করেন, তাহা! হইলে আমি আপনার বাসন পুর্ণ করিব।” এই কথা 
গুনিবামাত্র বণিকের মহা আনন্দ হইল । বণিক ভাবিল,-_-যে রূপ-লাবণ্য- 

বতীকে লাভ করিবার জন্ত এত প্রয়াস, অগ্ঠ তাহা সিদ্ধ হইল । কিন্তু 

পরক্ষণেই তাহার হৃদয়ে কেমন একটা বিন্রয়ের ভাবও জন্মিল। যাহা 

হউক, সে, আর অধিক চিন্তা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ নিজের লোকদ্বারা 

যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণীর গৃহে পাঠাইয়া দিল। ব্রাহ্গণী 
অতি যত্বসহকারে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া! সশিষ্য গুরুদেবের 

সেবা করিলেন এবং প্রসাদ লইয়৷ পতির জন্য অপেক্ষা করিতে 

লাগিলেন। উহার কিছু পরে বরদার্ধ্য বাটী ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, 
গুরুদেব সশিষ্যে তাহার পর্ণকুটার আলোকিত করিয়৷। বিরাজিত, 

দেখিবামাত্র তাহার হৃদয়ে একই কালে নানাভাবের উদয় হইল । গুর- 

দেব দর্শনে যেমন আননও হইল, তক্রপ তাহাদের সেবার নিমিত্ত 

মহা! উদ্বেগও জন্মিল। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্বক গুরুদেবের 
পাদবন্দনা করিয়া! ত্বরাপূর্বক গৃহিণী সকাশে আসিলেন। দেখেন 
গৃহিণী গুরুদেবের ভূত্তাবশিষ্ট প্রসাদ লইয়া বসিয়া আছেন। 

প্রসাদ দেখিয়াই তাহার হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হইল, তিনি 

কাহাকে ধন্যবাদ দিবেন, কাহার নিকট কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ করিবেন, 



১৫৪ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

তাহা আর স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি নিতান্ত বিশ্বিত 

হইয়া গৃহিণীকে প্ররুত বৃত্তান্ত জিজ্ঞ/সা করিলেন । গৃহিণীও আন্ুপৃর্ব্বিক 
সমুদায কথা পতিচরণে নিবেদন করিয়া ভীত ও লজ্জিত ভাবে 

অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। বরদার্ধয, ব্রাঙ্গণীর কথা শুনিয়া 

তুদ্ধ হওয়! দূরে থাকুক আনন্দে অধীর হুইয়া পড়িলেন ও পত্বীকে 
শত-শত ধনাবাদ দিতে দিতে বলিলেন, দ্ব্রাহ্মণি ! চিন্তা করিও না, 

তোমার মত গুরু-ভক্তের সতীত্ব নাশ করে, এরূপ হুরাচার জগতে 

এখনও জন্মে নাই। যাও এই বৈষ্ণবপ্রসাদ লইয়া সেই দ্বরাচারকে 

থাওয়াও, দেখিবে-_-সে তোমাকে মাতৃসম্বোধন করিয়৷ তোমার চরণ- 

তলে লুন্টিত হইবে ।” ব্রাহ্গণী অবিলম্বে প্রসাদ লইয়া পতির সহিত 

বণিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন | ববদার্ধ্য বাটার বহিদ্দেশেই দণ্ডায়মান 

রহিলেন এবং ব্রাহ্গণী বণিকের নিকট আপিয়। বলিলেন-__"্মহাশয় এই 

আমাদের গুরুদেবের প্রসাদ-_-আপনার জন্য আনিয়াছি, আপনার 

অনুগ্রহে আজ আমর! গুরুসেবা করিয়া ধন্য হইয়াছি, ভগবান্‌ আপনার 
মঙ্গল করুন, আপনি এই প্রসাদ.খাইয়। জীবন ধনা করুন। 

বণিক, ব্রাহ্মণের বাটাতে ড্রব্যাদি পাঠাইয়! দিয়া নানাবিধ চিন্তাক্োতে 
ভাসমান ছিল,সে কখনও ব্রাঙ্গণীর গুরুভক্তির কথ। ভাবিয়! আশ্পর্ধ্যান্থিত, 

কখনও বা অভীষ্টসিদ্ধির কারনিক ম্খে আত্মহার৷ হইতেছিল, কিন্ত 

এক্ষণে ব্রাঙ্গণীর কথা শুনিয়া ও তাহার ভাব দেখিয়!, স্তম্ভিত হইল, 

তাহার পাঁশব প্রবৃত্তি কোথায় অন্তহিত হইল। সে ভয়ে-ভয়ে সেই পবিত্র 
প্রসাদ ভক্ষণ করিল। কি আশ্রর্য্য ! প্রসাদ খাইবামাত্র সহস! দাব- 
দাহবৎ দারুণ যন্ত্রণা তাহাকে বিহ্বল করিয়া! ফেলিল, শত বুশ্চিক-দংশন- 

জাল! যেন তাহাকে অভিভূত করিতে লাগিল। সে রোদন করিতে 

করিতে ব্রাঙ্গণীর পদতলে পতিত হুইয়৷ বলিল “মা, আমায় রক্ষা করুন 
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-_রক্ষা করুন, আমাকে ঘোর অনস্ত নরক হইতে উদ্ধার করুন । আমি 

মহাপাতকী, আপনি ব্যতীত আর কেহ আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে 
না। হায়, আমি আপনার উপর কামদৃষ্টি করিয়াছি ।” 

বণিকের রোদনধ্বনি ব্রাহ্মণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি 
তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বণিকের কাতরতা 

দেখিয়া বলিলেন, “বৎস ! ক্ষান্ত হও, ক্রন্দন করিও না, চল-_তুমি 

'আমাদের দয়ার সাগর গুরুদেবের নিকট চল, তিনি তোমায় উদ্ধার 

করিবেন।” বণিক রোদন করিতে করিতে ব্রাঙ্গণ-দম্পতীর সহিত রামা- 

স্ুজের নিকট আসিল, ও তাহার পদতলে পতিত হইয়া সমুদয় নিজ 
দোষ স্বীকার করিল, এবং উদ্ধারের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ কৃপা ভিক্ষা! করিতে 

লাগিল। ধতিরাজ, বৃত্তান্ত গুনিয়! বিশ্মিত হইলেন এবং ভগবন্তক্তিতে 
আল্লত হইয়। অশ্রজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি বরদাধ্য 

ও তাহার পর্ধীকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়! আশীর্বচন হ্থার! তাহাদিগের মঙ্গল 

কামন! করিতে লাগিলেন এবং বণিককে উঠাইয়! সছুপদেশ প্রদান পূর্বক 
বথারীতি বৈষ্ুব-মতে দীক্ষিত করিলেন। ঝুপকের তখন নির্বেদ দেখে 

কে? সে সেই অবধি সাধুভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল,তাহার জীবন 
সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইয়৷ গেল; তাহার পাপপ্রবৃত্তি চিরতরে অন্তহিত হইল । 

এদিকে যখন এই সব ব্যাপার ঘটিতেছে হজ্ঞেশ তখন গুরুদেবের 
জন্য ব্যাকুল হুইয়। ভগ্মনে অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন । সেবার 

আয়োজন সম্পন্ন ৪করিয়৷ তিনি শিষ্যত্য়কে দেখিতে না! পাইয়! প্রাণে বড় 

ব্যথা পাইয়াছেন। গুরুদেবের জন্ত সমুদার আয়োজন প্রস্তত, অথচ 

গুরুদেব আসিলেন না, এ ছুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই । তিনি মর্খ- 

পীড়া কাতর হইয়া পীচজ্জনকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বরদাধ্যের 
বাটীতে আধিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি যতিরাজকে দেখিয়! 
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সাহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন, এবং কি অপরাধে তাহার শিষা্য় 

কিঞিং অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন; এবং কি জগ্ঠই বা 

তীহা'র গৃহে যতিরাজের শুভাগমন হইল না, বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে 

লাগিলেন। যতিরাজ যেন অপরিচিতের ন্যায় ষজ্জেশকে বলিলেন,-_ 

“কেগা ভুমি, কই আমরা তে! তোমায় জানিনা, এই গ্রামে আমাদের 

'যজ্েশ' নামে একজন শিষ্য ছিল, সে বাক্তি বড়ই সঙ্জন ও বিনয়ী, কিন্তু 

আনার শিষ্াগণ তাহাকে খুঁজিয়। পাইল না। অবশ্ত সেই নামে আর 
এক জনকে খুঁজিয়৷ পাওয়া গিরাছিল, কিন্তু সে ব্যক্কি গর্বিত ও ধন- 
মদ-মত্ত। যজ্ঞেশ বলিলেন__“কি ছুদৈব! আমিই সেই হতভাগ্য, 

_-প্রভো ! কৃপা করিয়া আমার ক্ষমা করুন। আমি আপনার শুভা- 

গমনের জন্ত আয়োজন করিতে বাটার অভাস্তরে গিয়াছিলাম, ইতাবসরে 

আপনার শিষ্য্ব় চলিয়! 'আসিয়াছেন। আমি তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা বা 

ওদাসীন্ত প্রদর্শন করি নাই। প্রভো ! আমার এ অপরাধ অজ্ঞানরুত অপরাধ, 
আপনি নিঞগুণে আমায় ক্ষমা করুন।” যজ্ঞেশের কথা শুনিয়া যত্রাজ 

এক শিষ্যকে তাহার শরীরে প্লুতবারি সেচন করিতে আদেশ করিলেন। * 

শিব্য তদ্দণ্ডে তাহাই করিল । যজ্ঞেশ, বারিম্পর্শে নবজীবন লাভ করিলেন, 

তাহার ভাবভঙ্গী তৎক্ষণাৎ পরিবন্তিত হুইয়৷ গেল। আচার্য্য তখন যজ্ঞেশকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন-_-“তাই ত তুমি যে আমাদের সেই “যজ্রেশ 
ভাল করিয়! দেখিতে--এখন চিনিতে পারিতেছি বটে। কিন্তু তবুও 

তোমার যেন একটু পরিবর্তন হইয়াছে, তোমার পরিচ্ছদ . কিঞ্চিৎ মলযুক্ত 
হইয়াছে-_দেখিতেছি। আমার বোধ হয়, তুমি যদি তোমার পরিচ্ছদ 

পরিষ্কার কর ত ভাল হয়।” অনন্তর যতিরাজ, যজ্জেশকে অতিথি সৎকার 

১ কন ীবনকার এলে রামুর কোধের এবং একরন, আচার অভি্ানের 
বর্ণনা করিয়াছেন, আবার অপরের মতে বজ্জেশের বারিস্পর্শের গ্রসহই নাই । 
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সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন ও প্রত্যাগমন কালে তাহার আলয়ে 
ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রন্ত হইলেন । বজ্ঞেশ, কিন্তু এই 

শিক্ষা! চিরপ্মরণীয় করিবার জন্ঠ তদবধি অতিথি বৈষ্গব-ব্রাঙ্মণ-সঙ্জনের 

পরিধেয় বস্ত্র ধৌত কর এক কর্তব্য কর্মের মধ্যে পরিগণিত করিলেন। 

ব্রাহ্মণ-বৈষব-অতিথি পাইলেই তিনি তাহার বস্ত্র ধৌত করিয়া দিতেন । 
পরদিন প্রীতে অষ্টসহত্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া ফতিরাজ, মধ্যাহ্কে 

কাঞ্ধীপুরীতে আসিলেন ও প্রথমেই কাক্ষীপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন । 
তিনি কা্ধীপূর্ণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বরদরাজকে 
দর্শন করিলেন এবং ভগবানের সহিত কিয়ৎংকাল কথোপকথন করিয়া 

তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এখানে আচাধ্য ত্রিরাত্র বাস 

করিয়া কাপিলতীর্থে গমন করেন এবং সেখানে গ্নানাদি সমাপন করিয়া 

সেই দিবসই শ্রীশৈল বা বেস্কটাচলের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। 

এই পথে রামানুজ কিপার আসিয়! একবার পথ হারাইয়া৷ ফেলি- 

লেন। শিষ্গণের মধ্যেও কেহ পথ জানিতেন না; স্থতরাং সকলেই 

নিকটস্থ কোন গ্রামবাসীর অন্বেষণ করিতে ল্লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 

রামান্ুঞ্জ দেখিতে পাইলেন-_দূরে একজন ক্ষেত্রে জলসেচন করিতেছেন 

তিনি তাহাকে দেখিয়া ঠাহার নিকট যাইয়! পথ জিজ্ঞাস! করিয়া লইলেন 

এবং বিদায়কালে তাহার পদতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। 

শিষাগণ গুরুদেবের আচরণে মনে-মনে বিশ্মিত হইয়াছিলেন কিন্তু কেছই 

তাহাকে কোন ক& জিজ্ঞাস! করিতে পারিলেন না। রামান্ুজ ইহা বুবিতে 

পারিয়াছিলেন এবং কিয়ন্দ;রে আসিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন, “বৎসগণ, 
আমি সেই শৃত্রকে প্রণাম করিতেছিলাম দেখিয়া! তোমরা সকলে ত্যস্ত 

বান্গত হইয়াছিলে-_তাহা! আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম ; কিন্ত তোমরা 
জানিতে পার নাই, তিনি কে? তিনি-_সাক্ষাৎ ভগবান্‌।” শিষ্যগণ আচার্ধ্য- 
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বাক্য শুনিয়৷ আশ্চরধ্যান্বিত হইলেন এবং নিজ নিজ মূর্খতা বুঝিতে পারিয়া 

তাহার নিকট পুনঃপুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর রামানুজ সেই ভূ-বৈকুণ্ঠ বেস্কটাচলের পাদদেশেই অবস্থিতি 

করিতে লাগিলেন । শৈলে আরোহণ করিতে তীহার ইচ্ছা হইল 
না। তিনি ভাবিলেন, _ইহা! সাক্ষাং বৈকুঞ্ধাম, এখানে লঙক্ষমী-নারায়ণ 
সতত বিরাজমান । এখানে আমার মত পাপীর পদার্পণ করা উচিত নহে ? 

আমার এই কলুষবহল দেহ লইয়া ইনার উপর উঠিলে, হয়ত; ইহাও 

কলুষিত হইতে পারে । আমাদের গুরু-সম্প্রদায়ভূক্ত শঠকোপ প্রভৃতি 

আলবারগণও ইহার উপরে আরোহণ করেন নাই। তাহারা এই 
শৈলের পাদদেশেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং তাহারই নিদর্শন- 

স্বরূপ অগ্াবধি কাপিলতীর্থে তাহাদের মুত্তি বিদ্যমান। নিশ্চয়ই আমার 
শৈলোপরি আরোহণ নিতান্ত গহিতকর্ম হইবে ।' যতিরাজ এই 
ভাঁবিয়। শৈলোপরি পদার্পণ করিলেন না; তিনি তাহার পাদদেশেই 

অবস্থিতি পূর্বক ভূ-বৈকু-সৌন্র্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন । 
শুনা যায় এই সময় এতদ্েশীয় রাজা বিঠঠলরায় রামান্থজের পাদমূলে 

আশ্রয় লইয়। তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক গুরুদক্ষিণার স্বরূপ তাহাকে 
ইলমণ্ডীর় নামক ন্ুবিস্তীর্ণ তৃভাগ প্রদান করেন। রামানুজ এর সম্পত্তি 
অঙ্গীকার করিলেন বটে, কিন্তু নিজের অধীন রাখিলেন ন!; তিনি ইহা 

দরিদ্র ব্রাহ্ণণগণকে দান করিয়া পরম নির্তি লাভ করিলেন। 

এদিকে শ্রীশৈলবাসী অনস্তাচার্ধা প্রভৃতি সাধু তৃপস্থিগণ, রামানুজের 

আগমনবার্তা গুনিয়, তাহাকে অভার্থনা করিতে আসিলেন এবং 

তাহার অনিচ্ছা সত্বেও সকলে তাহাকে অনেক বুঝাইয়। শৈলারোহণে 

সম্মত করিলেন । রামানুজ, শৈলোপরি কিয়ন্দ'র গমন করিলে পর 
বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণ তীহার কন্ত ভগবচ্চরণোদক, লইয়! উপস্থিত হইলেন। 
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রামান্্ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন--“মহাভাগ ! আপনি আমার জন্য 

কেন এত কষ্ট করিলেন, সামান্ত এক বালকদ্বার! পাঠাইয়৷ দিলেই ত 
হইত ?” শ্রীশৈলপুর্ণ বলিলেন-_+ষ্ট্যা বৎস, আমারও তাহাই ইচ্ছা ছিল, 
কিন্ত কি করি, আমা অপেক্ষা হীনমতি বালক আর কাহাকেও দেখিতে 

পাইলাম না, এজন্য আমিই নিজে আনিয়াছি।” মাতুলের কথা 

শুনিয়া যতিরাজ লক্ষজিত হইলেন ও বৈষ্ণবোচিত দীনতা-শিক্ষা-লাভ- 

জন্য শ্রীশৈবপূর্ণের নিকট বিনীতভাবে কৃতজ্ঞত! জানাইতে লাগিলেন 
ইহার পর রামান্ুজ 'ম্বামি পুঙ্করিণীর” জলে অবগাহন করিয়া বেঙ্কট- 

নাথকে দর্শন করিলেন। বেঙ্কটনাথ তাহার প্রতি সর্বোত্তম সম্মান 

প্রদর্শন করিতে পুরোহিতগণকে আদেশ করিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া 
দরবিগলিত নেত্রে ভগবানের মহিম। কীর্তন করিতে করিতে তাহার চরণে 

মস্তক বিলুন্ঠিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর -শ্রীশৈলপূর্ণের পরামর্শ 
অনুদারে তিনি ভগবৎ সন্িধানে ত্রিরাত্রি অবস্থান করিয়া, সম্পূর্ণ 

অনাহারে সমাধি-যোগে. সেই সময় অতিবাহিত করিলেন। ইহার পর 
রামান্থুজ শ্রীণৈল হইতে অবতরণ করিয়া মাতুল শ্রীশৈলপুর্ণের গৃহে 

আগমন করেন এবং তথায় এক বংসর কাল অবস্থিতি করিয়া তাহার 

নিকট রামায়ণের গুহতত্ব সকল শিক্ষা! করিলেন। 

গোবিন্দ, বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হইবার পর হইতে এ যাবৎ শ্রীশৈল- 

পুর্ণের নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন। রামান্ুজ, গোবিন্দের গুরুভক্তি 

দেখিয়া নিতান্ত বিশ্মিত হন; কিন্তু তিনি একদিন গোবিন্দকে নিজ গুরু 

শ্রীশৈলপূর্ণের শধ্যায় শয়ন করিতে দেখিয়! অসন্তষ্ট হন। তিনি গোবিন্দকে 
বলিলেন__প্ভ্রাতঃ এ তোমার কিরূপ আচরণ! গুরুতল্লে শয়ন করিতে কি 

আছে £ ঞ্রান না ইহাতে অন্তে অনস্ত নরক হয়।” গোবিন্দ বলিলেন যতি- 
রাজ! ইহ! আমি জানি। কিন্তু ইহা আমি নিত্যই করিয়! থাকি ।” রামা- 
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সুজ গোবিন্দের একটু সাহসপূর্ণ উত্তর শুনিয়া! ভাবিলেন, এস্থলে আমার 

আর কিছু বলা উচিত নহে। বৃদ্ধ প্রীশৈলপূর্ণ ই ইহার ব্যবস্থ! করিবেন। 
.এই ভাবিয়া তিনি গোবিন্দকে আর কিছু না বলিয়া মাতুলকে ইহ! 

নিবেদন করিলেন। শ্রীশৈলপুর্ণ ইহা গুনিয়া কিছু কুপিত ভুইয়া গোবিনাকে 

ডাকিয়া বলিলেন “বৎস ! তুমি নাকি নিতা আমার শব্যায় শয়ন কর ?” 
গোবিন্দ বলিলেন “হী প্রভু ! ইহা সতা |” শ্রীশৈল বলিলেন “সে কি ? কেন 

তুমি এমন কন্্ম কর, তোনার উদ্দেশ্য কি ? তুমি কি জান না--ইহার ফলে 
অস্তে অনস্ত নরক।” গোবিন্দ বলিলেন। "প্রভো! উদ্দেশ্য কিছুই নাই, দেখি 
কেবল, শবা। সর্বত্র সমান ও কোমল হইয়াছে কিনা । প্রভে ! আপনার 
'আশীর্বাদে নরকবানের জন্ত আমি আদৌ ভীত নহি। আমার নরক 

হইয়া যদি আমার গুরুদেবের স্থুথে নুষুণ্তি হয়, তাহা হলে আমার পক্ষে 
নবকবাসই শ্রেয়; । রামানুজ ও শ্রীশৈলপুর্ণ ইহা শুনিয়া একেবারে 

স্তম্ভিত হইয়া! গেলেন, তাহারা গোবিন্দকে আর কিছু না বলিয়া সানি 
প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়। সাধুবাদ করিতে লাগিলেন । * 

গোবিন্দের ভীবে দয়! এত ছিল যে, একদিন একটা সর্পের মুখে হাত 
দিয়া তিনি তাহার মুখ হইতে কণ্টক বাহির করিয়া দেন। রামান্ুজ 
এই সব দেখিয়৷ গোবিন্দের প্রতি বার-পর-নাই আকৃষ্ট হন। তিনি 

গং তি শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এ টি এইরূপ লিখিয়ছেন। বখ! --গোবিনদ 
গতাহ রাত্রিকালে গুরু-শয্যার একপার্থে শয়ন করিতেন, ও প্রাতে শুরুর নিপ্রাভ্ঙ্গের 

পূর্বেই উঠিয়া যাইতেন। রামানুজ ইহা! দেখিয়া বিরক্ত হন ও প্রীশৈলপূর্ণকে বলিয়া দেন, 
ঞশৈলপূর্ণ গোবিন্দকে ডাকিয়। বলিলেন “বৎস, বল দেখি গুরু-শয্যায় শয়ন করিলে কি 
পাপ হয়? গোবিন্দ বলিলেন “তাহার নরকে বাস হয়” শীশৈলপূর্ণ বাঁললেন “হবে তুমি 
তাঁহ। কর কেন? গোবিন্দ বলিলেন প্রভে| ! আমি আপনার শয)ার একাংপে শয়ন করিলে 
যদি জাপনার খে ও নিরুদ্ধেগে নিষ্্া হয়, তাহ। হইলে আমার পক্ষে ন্রকবাসই শ্রেয়ঃ 1” 

শিপ শপ আগ ০৯ পিস শালা জপ সম শপ ও 



িরিবার কালে লী লিকট গোবিন্দকে তি করিরা লবন 

গ্রভূ-পরিবর্তনে গোবিন্দ কিন্ত সুখী হইল্ন না। 

: 'অনস্তর আচাধ্য এস্কান হইতে" ঘটকাচল বা! শোলিঙ্গার নর 

এবং তথায় আসিয়া নৃসিংহদেবকে দর্শন পুর্কক পক্ষীতীর্থ বা তিকুকিগদ্‌ 
নামক স্থানে গমন কর়েন। এখানে তিনি ভগবান্‌ বিজয়র়াঘবকে দর্শন. 

করিয়া! কাঞ্ধীপুরীতে প্রত্যাগত হন৷ | 
রামানুজ কাধীপুরী আসিয়! কাঞ্চীপূর্ণের আশ্রমে অতিথি হইলেন ।- 

কার্ধীপর্ণ তাহার .মুখে গোবিন্দের গুরুভক্তির কথা শুনিয়। তাহাকে, 
আশীর্বাদ করিলেন ; কিন্তু তাহার ম্লানমুখ দেখিয়া আচাধ্যকে বলিলেন-- 

“যদি গোবিন্দ শ্রীশৈলপূর্ণের অভাখে এত বিষ হয়, তাহ! হইলে বোধ হয় 

তাহাকে সেইখানেই প্রেরণ করা ভাল।” রামান্ুজ ইহ! বুঝাতে 

পারিলেন ও গোবিন্দকে অবিলম্বে শ্রীশৈলপুর্ণের নিকট ধাইবাপ 'আদেশ 

দিলেন। গোবিন্দ দ্রুতগতিন্তে সরলপপ পরিয়! তঙ্গিবসেই মধ্যাঙ্ছে 

শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট গিরা৷ পহছিলেন। ই্রশৈলপূর্ণ কিন্তু তাহাকে সম্ভাষণ 
. পর্য্যন্ত করিলেন না। গোবিন্দ সমস্তদিন বাটীর বাহিরে বসিয়াই রহিলেন। 
িশৈলপুপের পত্ধীর, ইহা দেখিয়া, বড় কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি পতিকে 
'বলিলেন,_“গোবিন্দ পথশ্রান্ত ও ক্লান্ত, যদি কথা না কহেন, তাহা হইলে 

'উহ্হীকে কি কিছু আহার্ধ্য দেওয়াও উচিত নহে ?» . শ্রীশৈলপুর্ণ বলিলেন,__ 

গবিক্রীত অস্থকে কি পূর্ববস্বামী ভৃণোদক দান করে ? যে কর্তব্যবোধহ্ীন, 
তাহার প্রতি আমার তিলার্ধ সহানুভূতি নাই।” গোবিন্দ এই কথা: 

শুনিয়া তন্দণ্ডেই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া পুনরায় রামান্ুজের সমীপে 

'আগমন করিলেন । রামানুজ, গোবিনের মুখে সমুদয় বনাস্ত স্ুনিলেন ও. 
তীঙাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্বক আছার্ধা দির! আপ্যারিত করিদেন। 
(গোবিনঙ তদবধি রানানুজের দাস্য করিয়। দিণযাপন করিতে লাগিলেন । 

৫. 



১৬২ আচার্য্য শঙ্কর ও গাঝা-জ। 

রামান্ু্ কা্ষীপুরী ত্যাগ করির়। আবার অষ্টসহত্্র গ্রামে আসিলেন, 
এবং পূর্ব-কথামত যজ্তেশের আতিথ্য গ্রহণ করিয়! শ্রীরক্ষমে গ্রত্যাবৃত্ত 
কইলেন। তিনি তথায় আসিয়৷ কিছুদিন পরে গোবিন্দকে সন্ন্যাস প্রদান 
করিলেন, কারণ তিনি দেখিলেন, গোবিন্দ সম্পূর্ণ ইন্তিয়জয়ী ও তাহার 

কোনরূপ ভোগ-বাসন! নাই। ইন্দ্রিয়জর়ী না হইলে সন্গযাস গ্রহণ বিড়ম্বনা 
মাত্র, এইজন্ত তিনি এতদিন তাহাকে তাহা! দেন নাই । বাহ! হউক, এইবার 

যেন রামাম্জ অনেকট! নিশ্চিন্ত হইলেন, এতদিন যেন তাহার হৃদয়ে এক 

প্রকার উদ্বেগ-অশাস্তি ছিল, এখন তাহা আর রহিল না; এক্ষণে অধিক 
সময় তিনি শিষ্যগণকে শিক্ষাদানেই তংপর থাকিতেন। শিক্ষামধোও 

বেদান্তবিচার ও ভগবংকথা ভিন্ন আর কোন কথাই 'আলোচিত 

হইত না। এইরূপে দীর্ঘকাল আলোচনার ফলে তিনি স্বমতের উৎকর্ষ ও 

“অবৈত' "যাদব" প্রভৃতি অন্তান্ত মতের অপকারিতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম 

করিলেন। এক্ষণে এ সকল আলোচনার ফল, লোকহিতার্থ সংরক্ষণ করিতে 

তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন _ পূর্ববাচার্যগণও, ঠিক 
এইভাবে প্রণোদিত হই্য়। ব্যাসশিষা বোধায়ন প্রণীত ব্রহ্গস্থত্রবৃত্তিকে 
সংক্ষিপ্ত ভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা, ত্দানীন্তনীয় অদ্বৈত- 

বাদ ধগুনের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না । তিনি ভাবিলেন, এই প্রাচীন আর্য 

মতাবলম্বন পূর্বক অন্ৈতবাদ খণ্ডন করিতে পারিলে লোকের প্রসৃত 
উপকার হবার সম্ভাবনা । ওদিকে যামুনাচার্যের নিকট তীহার সেই 
প্রন্িজ্ঞার কথাও স্মরণ হটল। অনন্তর একদিন তান কুরেশকে সন্বোধন 
পূর্বক বলিলেন, “দেখ কুরেশ! আমার ব্রহ্গনুত্রের ভাষ্য প্রণয়নের 

ইচ্ছা হইতেছে, কিন্ত বোধায়নবৃত্তি সংগৃহীত ন। হইলে একার্ধ্য স্থুচারু সম্পন্ন 

হইতে পারে ন! 7 সুতরাং চল, আমর! উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করি ” এই বলিয়া 
তিনি কুরেশকে সঙ্গে লইয়৷ কাশ্মীর শারদাপীঠ যাবা! করিলেন। 
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_ ধধাসময়ে রামান্থজ সশিষ্যে কাশ্মীরের শারদাপীঠে উপস্থিত হইলেন, 

এবং স্তবন্ধারা! দেবীকে পরিতুষ্ট করিলেন। দেবী প্রসরা হইয়া রামানুজের 
সমক্ষে আবিভূতি হন, এবং তাহার প্রার্থনানুসারে, নিজ পুস্তকাগার 

হইতে উক্ত পুস্তকখানি স্বয়ং তীন্চাকে প্রদান করেন, এবং গোপনে 

লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করেন। রামানুজ, সুতরাং তাহাই করিলেন, কিন্ত 

পগ্ডিতগণ একদিন পুস্তকালয় পরিষ্কার করিবার কালে ইহা! জানিতে 

পারিয়৷ পথিমধ্যে তাহার নিকট হইতে গ্রন্থধানি কাড়িয়া লইয়৷ যান। 
রামাছ্ুজ ইহাতে যার-পর-নাই ঢুঃখিত হইলেন। তাহার ছুঃখ দেখিয়া 

কুরেশ তাহাকে বিনীত ভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-__-৭প্রভো ! 

আপনি হঃখিত হইবেন না, আমি এই কয়দিনে উহ! একবার আবৃত্তি 
করিতে পারিয়৷ ছিলাম, এবং আপনার আশীর্বাদে উহা আমার কস 

হইয়। গিয়াছে । কুরেশের কথ! শুনিয়া রামান্ুজ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, 
এবং তাহাকে অগণ্য সাধুবাদ করিতে লাগিলেন । 

ইহার পর তীভারা আর কোথায়ও না যাইয়! সরল পথে শ্রীরঙ্গমে 

আসিয়! উপস্থিত হয়েন। এখানে আসিয়! রামান্ুজ কুরেশকে বলিলেন, 

শ্বৎস কুরেশ! তোমার ন্যায় স্ববুদ্ধিমান শান্্রপারদর্শী জগতে হুল্ল ত, কৃতরাং 
ভুমি আমার লেখক হও; এবং লিখিবার কালে যদ্দি তুমি কোথায়ও 

আমার যুক্তি কোনরূপ অসমীচীন বোধ কর, তাহা হইলে তুমি ভুফীন্তাব 
অবলম্বন করিও, আমি সেই অবকাশে উহ। পুনরার পর্য্যালোচন! করিয়া 

বলিব ।” গুরুর আজ্ঞানুবন্তী কুরেশ তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং এইরূপে 
ভ্রীভাষ্য রচনা আরম্ভ হইল। 

_ একদিন ভাষা লেখা হইতেছে, এমন সময় রামান্ুজ বলিলেন, _ 
'জীব নিত্য ও জ্ঞাতা”। কুরেশ ইহা! গুনিয়! লেখনী বন্ধ করিলেন। রামান্ুজ 
চুরেশের লেখনী স্থিগ্ন দেখিয়া পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু 



৬৪ আচাধা শঙচয় ও ববার্নী-জ |. 

ফিছুতেই ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি কুর্নেশকে 
লিখিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। কুরেশ কিন্তু কোন কথ! ন! বলিঙ্কা 

শ্থিরভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । অবশেষে রামান্জ যার-পর-নাই 
বিরক্ত হইয়! বলিলেন, _-প্কুরেশ.! তুমি যদি এরূপ আচরণ কর, তাহ 
হইলে তুমিই ভাষা রচনায় প্রবৃত্ত হও, আমি আর কিছু বলিব না।” 
কুয়েশ তথাপি নিরুত্তর--তথাপি স্থির । শেষে আচার্য এতই রাগান্থিত 
হইয়! উঠিলেন যে, তিনি কুরেশকে পদাঘাত পূর্বক ফেলিয়া! দিয়া তথ! 
হইতে উঠিয়া! স্থানান্তরে চলিয়৷ গেলেন। 

কুরেশ কিন্তু তদ্এক্গাতেই “দিপা রছিলেন, বহুক্ষণ হইল তথাপি 

“উঠিলেন না। সতীর্থগণ বলিল, “ওহে কুরেশ! তুমি আর ওরপ ভাবে 
পড়িয়া রতিয়াছ কেন? এখন কি করিবে কর” কুরেশ বলিলেন, _ 
ভাই হে, শিষা--গুরুর সম্পন্ধি, তিনি যে অবস্থায় রাখিবেন, শিষা সেই 
অবস্থারই থাকিতে বাধ্য ।” ওদিকে রামানুজ কিন্তু নিশ্চিন্ত নাই, তিমি 

গভীর চিন্তামগ্ন। ক্রমে তাহার ক্রোধ অন্তহিত হইল, হৃদয়ে অন্থতাপ 
আমিল এবং ভগবৎ কৃপায় যথার্থ তত্বের স্দুত্তি হইল। তিনি নিউ 
ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিনীত ভাবে কুরেশের নিকট আসিয়া বার বার 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং কুরেশও তাহাকে উপযুক্ত বাক্চো 
সান্বনা করিলেন। ইহার পর তিনি পূর্বোক জীবলক্ষণে “বিষ কর্তৃক 
অধিষ্ঠিত্ব' লক্ষণটী সংযুক্ত করিয়া কুরেশকে পূনরায় লিখিতে বলিলেদ, 

_ কোন মতে দেখ। যায় পদাদাতের কথ! নাই । কিন্তু বর্ঘমান-শিক্ষায় শিক্ষিত ও 
পণ্ডিত নিবাস একথা! স্পষ্টভাবে ঠাহার গ্রন্থ মধো লিথিয়াছেন। 

ই কোন মনে রামানুজের এপ ভুল সর্বগুদ্ধ তিনবার হইয়াছিল, এবং একবার, 
"তিনি এজন্য কুরেশকে গুরু গোস্ীপর্ণের নিফটও পাঠাইয়াহিলেম। রত 



এবং কুরেশও টিউিডানদ। লিখিতে আর্ত করিলেন। গে 
ক্রমে ব্রহ্ধহুত্রের জ্রীভাষা সম্পূর্ণ হইল ।* 

* এই প্রীভাবা রচন! সম্বন্ধে জীবনীকারগণের নানামত দৃষ্ট হয়। সংক্ষেপে তাহাদের 

অভিপ্রায় এই £--১। কতিপয় ব্যক্তি বলেন, রামানুজ কেবল ভাব্যসপ্রহ্থার্থ কুরেশকে 

সঙ্গে লইয়! প্রথমবার কাশ্মীর যান। কাহারও মতে, সঙ্গে কেবল কুরেশ ছিলেন 
না; দীশরধি, বরদ্ববিষু-আচার্যা, এবং গোবিদও ছিলেন। আবার কাহারও 

মতে, তিনি একবারই দিশ্িজয় কালে কাশ্মীর গিয়াছিলেন ; সঙ্গে বহু শিষ্য ছিল। 

২ কেহ কেহ কাশ্মীরের শীরদাপীঠের পরিবর্তে কাশ্মীরের নগরে সরন্বতী দেবী ও 
ভাহার ভাওারের কথ! বলিয়াছেন। 
ৃ ও। কাহারও মতে, তিনি দিশ্বিজয়ের পর প্রভাষা রচন! করিয়াছিলেন। কাহারও 

মতে, জবার তংপুর্ববেই এই কায সাধিত হয়। 

"৪ । কাহারও মতে, সরন্বতী দেবী স্বয়ং শ্বহত্তে রামানুজকে বোধারন বৃতি দিযাছিলেন, 
কাহারও মতে রাজাজ্ঞায় পঙ্ডিতগণ প্রথমে তাহাকে দেখিতে সাত দেন. এবং পরে 

স্লাজাই তীহাকে একেবারে দিয়াছিলেন। 

এ &। কাহারও মতে, কাশ্বীরেও বোধায়ন বৃত্তির ২৫*** প্লোকাত্বক, এক সংক্ষিপ্ত 

মু ছিল, উহার মূল গ্রন্থ ছুই লক্ষ গ্লোকাত্বক। কেহ বলেন, না-_তাহা! এক লক্ষ 
সবক মাত্র । |] 

৬। একের মতে, রাজা রামান্ুজ কর্তৃক উদ্ধত বোধায়নের বাক্য প্রমাণের জঙ্য' 

িতগণকে সভান্থলে উক্ত গ্রন্থ আনিতে আদেশ করেন, ও রাদানুজকে একবার 

সঙগ্র গড়িকার জাদেশ দেন। রা 

: ৭1 কাহারও মতে, রামাহুজমত সয়ব্ততী দেবী কর্তৃক গৃহীত হয় কিনা, জাদিবান: 
[ঘনা রাজাজ্ঞায় রাদাহুজ এক রাছে প্রীভাতোর সায়্ববপ বেদাস্বসার-এ্রশ্থ রচনা করেন। 
চাহ! সরবতীদেবীর; গৃহে রক্ষিত হয়, এবং পরদিন তাহা! দেবীর হতে বিরাজিত দেখ! বান। 

৮। কান্ধারও হতে, কাশ্বীন্ের বোধারনন্তি . নংখছের পূর্বে রামাহুজ ভবাধা রচন। 

চরেন, বি্ত কাষারও হে-গযর। 



১৬৬ আচাধ্য শঙ্কর ও রামা-জ । 

শ্রীভাষোর পর তিনি 'আরও কয়েক খানি গ্রস্থরচনা করেন। যথা 

-বেদাপ্তদীপ, বেদান্তসারসংগ্রহ, গীতাভাব্য, গদ্যত্রয় ও নিতাগ্রস্থ। 

ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিখানি €বদাত্ত সন্বন্বীয় এবং শেষ ছুইখানি সেব! 

ও অনুভূতি সন্বন্ধীয়। শ্রীভাষা সম্পূর্ণ হইলে উহ শ্রীরঙ্গনাথের সমক্ষে পঠিত 
হয়। শ্রীরঙ্গনাথ প্রীত হইয়। রামানুজকে ব্রহ্গরথ ও শতকলসাভিষেক 

বারা সম্মানিত করিতে আদেশ করেন। ইহার পর সকলে রামানুজকে 

শ্রীরঙ্গমের পথে গাড়ীতে বনাইয়! টানিয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল। 

এইরূপে শ্রীভাষা প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থসমূহ সমাপ্ত হইলে শিষাগণের 
অনুরোধে আচার্য দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হন।* তাহার সঙ্গে তাহার 

৭৪জন প্রধান শিষ্য ব্যসীত অসংখা শিষা-সেবক অনুগমন করিলেন । 

আচার্যা ইহাদের সঙ্গে প্রথমতঃ চোলমগ্ডল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
চোলরাজ্য । আচার্ধা এদেশের রাজধানী কারঞ্ধীপুরী আসিয়৷ 

বরদরাজ্জের দর্শন পূর্বক দিপ্থিজয়ার্থ তাহার অনুমতি লয়েন, এবং পরে 

তিরুভালি তিরুনাগরী যাত্রা করেন। 

তিরুভালি তিরুনাগরী। ইহা “পরকাল” নামক ভক্ত প্রবরের 
,জন্সস্থান। এখানে রামান্ুজ যখন পরিক্রমা করিতেছিলেন, তখন একটী 

পেরিয়! রমণীকে তদভিমুখে আসিতে দেখিয়া তিনি তাহাকে একপান্খে 

৯। কাহারও মতে, সরম্বতীদেবীই রামানুজ ভাষা পড়িয়৷ উহার “প্রীভাষা' 
নাম দেব এবং রামানুজের 'ভাব।কার' নাম দেন। 

১০। কাহারও মতে, চারনাকীিরারকরা হস্ত 
অন্ত আরোগ্য হইলে শেষ হয়। 

গ জচার্ধা শঙ্করের মত। জাচার্ধায রামানুজের দিশ্িজয়ের ক্রম ঠিক নহে বলিয়। 

বৌধ হয়; এজনা আমর! কেবল পরের-পর স্থান গুলির নাম কঠ়িব মাজ। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_রামাশুজ-জীবনী । ১৬৭ 

ধাইতে বলেন। কিস্ত সে কোন দিকেই না সরিয়! জিজ্ঞাসা করিল, 

প্বতিরাজ ! আমি কোন্‌ দিকে সরিব? সম্মুখে-_আপনি, পশ্চাতে-_তির 

কল্পপুরম্‌, দক্ষিণহস্তাভিমুখে-_-তিরুমনন কোল্লাই, অথবা এ পবিজ্র 

অশ্বখ বৃক্ষ, বামদিকে-_প্রভু তিরুভালি ; মহ্বাত্মন্‌ | বলুন, আমি কোন্‌ 

দিকে সরিব 1” রামানুজ লজ্জায় অধোবদন হইলেন, ভাবিলেন__এ রমণী 

সর্বত্রই ভক্ত বা ভগবান্‌ দেখিয়া! থাকেন, কিন্ত আমি এমন হতভাগ্য 
ষে ইহাকে চিনিতে পারি নাই? অতঃপর রামাশ্থবজ ইহার আশীর্বাদ 
ভিক্ষা! লইয়া! এস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। 

শোলিঙ্গাঙ্গ । এখানে আচার্য নৃসিংহদেবের পূজা প্রচার করেন। 
ওয়ারাঙ্গল বা তৈলঙ্গ দেশ । “পাঞ্চালরায়” মুক্তিতে তগবানের 

পুজীপ্রচার ও পরমত বিজয়-_-এখানে আচার্যের কীর্তি। 

প্রীকাকুলম্‌ বা চিকাকোল । এখানে আচার্য বল্পভমৃর্তির পুজা ও 
তাহাকে “তেলেগুরায়” নামে প্রথিত করেন । 

তিরুপতি বা বেস্কটাচলম্‌। এখানে এ সময় “ভগবদ্‌ বিগ্রহ-_ 
বিষ কি শিব মুর্তি ?”-_-এই লইয়া শৈব ও বৈষব সম্প্রদায় মধো বিবাদ 

চিলিতেছিল। রামানুজ ইহা! গুনিয়া সকলকে বলিলেন, __“দেখ, শিব ও 
দবষু, উভয় দেবতার অন্ত্রাদি, রাত্রে মন্দির মধ্যে বন্ধ করিয়! রাখ! হউক, 

গ্রাতে ভগবানের হস্তে যে অস্ত্রাদি শোভ। পাইবে, তদ্দ্ারাই বিবাদ 

মীমাংসা কর! যাইবে। রামান্ুজরের এ কথায় সকলেই সম্মত হইলেন। 

অনন্তর একরাত্রে, গ্রস্তাবান্থ্যায়ী কার্য্য করা হইল; কিন্ত আশ্চর্যের বিষয়, 
প্রাতে সর্বসমক্ষে মন্দিরদ্ধার উদঘাটিত হইলে দেখা গেল, ভগবানের 

হন্যে শঙ্খচক্রাদিই শোভ] পাইতেছে-__ত্রিশুল, ডম্বু চরপতলে পতিত 

হিয়াছে। শৈবগণ ইহা দেখিয়া লঙ্জিত হুইয়! অন্যত্র চলিয়! গেলেন 
এবং বৈষ্ণবগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে রামানুজ 



১৬৮ জাচাধ্য শহরে ও রামান্গুজ। 

শ্রবিগ্রহের মধ্যে সুবর্ণময়ী লক্ষীমুস্তি স্থাপন করিলেন ও ছুইজন 
সন্ন্যাসীকে পৃজকরূপে নিযুক্ত করিয়া অন্তত্র গমন করেন। তদবধি 
ইহ! বিষুতীর্থ বলিয়! প্রথিত হইয়া আসিতেছে । 

ততপুরী। এখানে আচার্যা, ভগবান আদিকেশবকে দর্শন ও 

তাহাকে প্রণিপাত করিরা দিপ্বিজয়ার্থ তাহার অনুমতি লইলেন। 

কুস্তকোণম্‌। এখানে আচার্ধা বুধ-মণ্ডলীকে স্ব-মত ভুক্ত করেন। 

মছুরা । ইহা পাণ্ডা-রাজ্োর রাক্রধানী। এখানেও আচার্য্য স্বমত 

প্রচার ও “সঙ্গমের” তামিল কবিগণকে পরাজয় করেন। 

রৃষভাড্রী | এখানে রামানুজে র কীঙি-_ সুন্দরবাহর দর্শন ও পূজা 

এদং নিজ মন্ত প্রচার! এই স্থানেই ভগবান্‌, মহাপূর্ণের অপর শিষ্যগণকে, 
রামান্্ুতপ্ক ভগবদবতার ও তাহাদের গুরু জ্ঞান করিতে উপদেশ দেন। 

শ্ীভিল্লিপন্তুর। জীবনীকারগণ এখানে আচার্যের ভগবদ্‌-দশনের 
কথাই কেবল উল্লেখ করিয়াছেন, স্বমত প্রচার বা দিথ্িজয় বাপারের কোন 

কথাই বলেন নাই। 

কুরুকাপুরী । এখানে আচাধ্ায একটা বালিকার মুখে দ্রাবিড় 

বেদের শ্লোক শুনিয়! তাহার গৃহে অতিথি হন। পরে শঠকোপের স্থান 

দশন করিয়া নিজ নামে শঠকোপের পাছুকার নাম-করণ করেন। 

আচান্য এই স্থানে পিল্লানকে শঠকোপ নামে পরিচিত করেন। 

ভিরুকুরজনগরী । এখানে একদিন এক অত্যন্থুত ঘটন! ঘটে। 

আচার্ধোর কুরঙ্গেশ-বিগ্রহ দর্শনের পুরে, পথিমধ্যে ভগবান্‌ এক শ্রীবৈষ্ণব- 
বেশ ধারণ করিয়া রামান্থজের শিশ্যুত্ব গ্রহণ করেন। রামান্ুজ তাহাকে 

পঞ্চ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া বৈষ্ণবনম্বী নামে অভিহিত করেন। কিন্তু 

আশ্চর্যের বিষয়-__আচার্য শিষ্যকে চিহ্নিত করিবার পর যখন মন্দিরে 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ--রামানুজ-্জীবনী। . ১৬৯: 
দেবতা দর্শন করিতে গমন করেন, তখন দেখেন যে, শ্রবিগ্রহে প্র লকল 
চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে এবং শিষ্যও অনৃশ্য হইয়াছেন ।* পু 

অনস্তশয়ন । ইহা “কেরল” রাজ্যের রাজধানী । এখানে অনন্ত. 

শয্যার ভগবানের “পদ্মনাভ” মৃত্তির দর্শন করিয়৷ আচার্য্য, দেশীয় রাজাকে 
স্বমতে জানিয়৷ শিষ্য করেন ও একটী মঠ স্থাপন করেন। কোন কোন গ্রন্থে 

দেখ! যায়, এই মন্দিরে রামানুজ পাঞ্চরাত্র মতের পুজা প্রথা! প্রচলনের চেষ্টা 
করিলে, ভগনান্‌ প্নন্ুরী' ব্রাহ্মণগণের পক্ষ গ্রহণ করিয়। রামানুজকে 

এ কার্য করিতে নিষেধ করেন। পরন্ধ রামানুজ ইহাতেও নিবৃত্ত 

হইলেন ন!, ভিনি বলপূর্বক উক্ত পাঞ্চরাত্র-প্রথ। প্রবর্তনের চেষ্টা! করিতে 
লাগিলেন। ভগবান তখন আচাধ্যকে বাধা দিবার জন্য তাহাকে 

নিদ্রিতাবস্থায় সিশ্ব্বীপে প্রেরণ করেন। রামানুজ জাগরিত হইয়া 

দেখেন, নি ঝুরঙ্ুড়ির 'নকট এক অপরিচিত স্থানে আনীত হইয়াছেন। 

অনন্তর তিনি অনুচর নঘ্বীকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । আশ্চর্যের বিষয়, 

অবিলম্বে নম্বী তথায় শ্রানিয়া উপস্থিত হইলেন ও দেবদর্শনার্থ তাহাকে 

তত্রত্য মন্দিরে লইয়! চলিলেন। রামানুজ মন্দিরে যাইয়া! দেখেন যে, নম্বী 

অদৃষ্ত হইয়াছেন এবং 'ভগবদ্‌ বিগ্রহ ও নম্বী যেন একই ব্যক্তি-_বিশ্বেষ 

কোন পার্থকাই নাই।+ | 

* মতান্তরে, রামান্জের অসংখ্য শি্য-সেবক দেখির। এখানে ভগবান্‌ স্বয়ং রামাছুজকে: 
তাহার এতাদৃশ “ক্ষমতার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রামান্থজ ভগবানের লীলাচাস্ুরী 
বৃঝিতে পারিয়! তাহার কর্ণমূলে আপন অভিষ্ট মন্ত্র বলিয়। বলেন যে ইহারই ক্লে: 
তাহার যাহ। কিছু ভগবান্‌ ইহ গুনিয়! তাহাকে গুরুবৎ সম্মান করেন ও তাহার নিকট: 
হুইতে বৈষণবনম্বী নাম গ্রহণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন। 

+ প্রপন্না্থতে এ ঘটনা! জগন্নাথ ক্ষেতে দেখা যায়। 



১৭৭ আচার্ধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

তিরুবণপরিচারম্‌। ইহা আচার্যোর অনন্তশয়ন গমন-কালে 

পরি মধো একটা বিশ্রাম স্থান। 

তিরুভাত্তার। অনস্তুশয়নের পথে আচার্য্য এখানে বিশ্রাম করেন। 

দ্বারকাপথে পশ্চিম সমুদ্র উপকূল । এখানে আচাধ্য ভগবদংশ- 
সম্ভূত মহাম্া দক্ষিণামৃন্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ তাহার নিকট তাহার 

বিখাত গ্রন্থ শধায়ন করেন, এবং তাহার মতামত লাভের জন্য তাহাকে 

নিজ ভাষ্য প্রদর্শন করেন। দক্ষিণামূত্তি ইহার ভাষা দেখিয়া ইহাকে 

শঙ্কর-ভাষ্য অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করেন।* 

নিয়লিখিত স্থান গুলিতে আচার্মোর পদাপণ হইয়াছিল, কিন্তু কোন 

 জীবনীকার কোন বাদীর নাম ব| কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই । 

স্থান গুলি এই ।-- 

"মথুরা, শালগ্রীম, বৈকু্ঠ, ভট্টিম গুপ (লাহোরের নিকট ) মিথিল!, 

নৈমিষারণা, গোবর্ধন, মুক্তিনাথক্ষেত্র, গির্ণার গাকুল, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, 

দেবপ্রয়াগ, মহারাষ্ট্র, প্রয়াগ, অযোবা, কুরুক্ষেত্র, মগধ, গয়া, অঙ্গ, বঙ্গ, 

কপিলাশ্রম, রামেশ্বর, পুক্ধর |” 

কাশী। এখানে মাচাধ্য, শৈব ও অদ্ৈতবাদিগণের সহিত সুদীর্ঘ 

বিচার করিয়া! তাভাদ্দিগকে পরাজিত করেন এবং নিশিষ্টাদৈহ মতের 

পতাকা উড্ডীন করেন। 

জগন্নাথ পুরী । এখানে আচাধ্য অন্য মতবাদীদিগকে পরাজয় 

করিবার পর পৃজকদিগের আচার ব্যনহারে নিতান্ত 'অসঙ্থষ্ট হন 

এবং তত্রত্য দিতি প্রচলিত প্রথা উঠাইয়। দিয়! পাঞ্চরাত্র মতের 

* দক্ষিণদেশের ব্র্মৃত্রের দিপা ভাষ্য নামক এক ভাষা পাওয়! যার; কিন 

এখনও ইহ! মুদ্রিত হয় নাই৷ 



ছিতীয় পরিচ্ছেদ--রামানুজ-জীবনী। ১৭১. 

পৃজাপ্রথা প্রচলিত করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু পূজকগণ 

আচার্যের প্রস্তাবে অস্বীকৃত হয়েন। অবশেষে তিনি তাহাদিগকে 

বিতাড়িত করিয়া নিজের লোক নিযুক্ত করিলেন। বিতাড়িত পুজারিগণ 

নিরুপায় হইয়া, সকলে একত্র হইয়৷ সমস্ত রাত্রি ভগবানের চরণে ক্রন্দন 

করিতে লাগিলেন। ওদিকে পরদিন প্রাতে রামান্ুজও ভগবানের নিকট 

পাঞ্চরাত্র বিধি প্রচলনের জন্ত আসিয়৷ উপস্থিত। ভগবান্‌ উভয়সঙ্কটে 

পড়িয়া, শেষে রামান্ুজকেই নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু রামানুজ 

বৈষ্ণবমত প্রচারে এতই বদ্ধ-পরিকর, যে তিনি ভগবানকে অসন্তষ্ঠ 

করিয়াও বৈষ্ুবমত প্রচলন করিতে প্রস্তত,__তিনি ভগবানের আদেশ 

প্রতিপালনে অসম্মত হইলেন। ইহার পর যখন তিনি দেখিলেন মুর্খ | 

পুরোহিতগণ কিছুতেই তাহার কথা শুনে না, তথন তিনি রাজশক্তি 

প্রাথনা করিলেন; রালাদেশে পুজাপ্রথা পরিধর্তন করিবেন- এই 

তখন ইচ্ছ! । ভগণান্‌ রামান্ুজের অভিসদ্ধি বুঝিতে পারিয়া গরুড়কে 

বণিলেন,_“বৎস গরুড় ! অগ্ভ রাত্রে তুমি রামানুজকে নিদ্রিতাবস্থায় 

শ্ীকৃন্ম্মক্ষেত্রে রাখিয়া আইস, নচেৎ পুজকগণের মহ! বিপদ” আমি 

আর তাশ্াদের কাতর ক্রন্দন দেখিতে পারি না।” আজ্ঞাবহ খগরাজ 

গরুড় তখনই তাহ! করিলেন। রামান্ুজ জাগরিত হইয়া দেখেন, তিনি এক 

অপরিচিত স্থানে শিবের সম্মুখে অবস্থিত। ইহ! দেখিয়া তিনি একেবারে 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন-_-তিনি ইহার কিছুই রহস্যভেদ করিতে 
পারিলেন না !*এ দিকে তিলকচন্দন প্রভৃতির অভাব বশতঃ সেইদিন 

আচাধ্যের তিলকাদি ধারণও হইল না। অগতা। উপবাসী থাকিয়া কেবল 
ভগবৎ স্মরণ করিতে লাগিলেন । ক্রমে রাত্রি আসিল, তিনি তদবস্থাতেই 
নিদ্রিত হইলেন; কিন্তু স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন, যেন ভগবান্‌ বলিতে- 
ছেন, “হে রামানুজ ! এ যে শিবলিঙ্গ দেখিতেছ, উহা! আমার কৃম্ধরপ, 



১৭২ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ | 

ওনাকে না জানিয়৷ আমাকে শিবলিঙ্গ মনে করিয়া পুঁজ! করে, তুমি এখানে 

সামার পুজ! প্রবন্তিতকর; আর এ যে অদূরে জলগ্রবাহ দেখিতেছ 
খর স্থানে যে মৃত্তিকা! দেখিবে, উহাতেই উর্দংপুণ্ড চিহ্ন ধারণ কর ও 
ধানে কিছুদিন অবস্থিতি কর; জগন্নাথ তোমার শিষাগণকে অচিরে 

গ্রধানে প্রেরণ করিবেন।” অতঃপর রামানুজ কৃর্ধক্ষেত্রকে বিষুতীর্থে 

পরিণত করিলেন এবং কিছু দিনের মধ্যে শিষ্গণ আসিলে সকলে 

মিলিত হইয় সিংহাচলে চলিয়! গেলেন। 

সিংহাচল বা অহোবিল। এখানে আচার্য মহা সিংহাকৃতি 
ভগবানের অর্চনা ও স্বনত প্রচার করেন। 

গরুড়াদ্রি । এখানে অহোবিল মন্দিরে নরসিংহ মুর্তির পুজ! প্রবর্তন 

করিয়৷ স্বমত প্রচার ও মঠ নিম্মীণ করান। 

কোন কোন জীবনীকার, ত্রিপলিকেন, মছুরাস্তকম্, তিরুঅহীন্ত্রপুর, 
তগ্ডমণ্ডল, বীরনারায়ণপুর, নামক স্থানগুলিতে আচার্য্যের দিখ্রিজয় কথা 

বলিয়াছেন, কিন্তু কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। 

বদরীনাগ। এখানে আচার্য্য সর্বসাধারণকে অষ্টাক্ষরী মন্ত্র প্রদান 

করেন এবং লোকেও মহাজনতা করিয়া তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে 

আসিত। নৃসিংহ নামে এক ব্যক্তি এখানে আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 

পরে সেনাপতি নামে পরিচিত হন । 

কাশ্মীর । রামান্ুঞ্জ কাশ্মীরে ভই্রিমণ্ডপ (7) বা শারদাপীঠে আসিয়া 
দেবীর উদ্দেশে স্তব করিতে লাগিলেন। এসময় কাশ্মীরে শারদাপীঠ 

বিস্তার জন্য জগধিখ্যাত। দেবী, রামানুজের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়। তাহার 

প্রত্যক্ষ হয়েন, ও শ্রুতি ব্যাখা! শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামানূজ 

শকপ্যাস” শ্রুতির ব্যাখ্যা করিলেন। দেবী ইহা! শুনিয়া! যার-পর-নাই 

সন্ত হইলেন এবং হস্ত প্রসারণ পূর্বক তাহার ভাষ্য গ্রহণ করিয়! মত্তকে 
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ধারণ করিলেন। রামান্জ দেবীর এতাদৃশ ব্যবহারে বিশ্মিত হইস্ী 
বলিলেন,__প্মা ! আমার প্রতি এরূপ সম্মান কেন প্রদর্শন করিতেছেন, . 

এরূপ সম্মানের যোগ্যতা আমাতে ত নাই ?” দেবী বলিলেন, “্বৎস্‌খু- 
তোমার ব্যাখ্যা অতি সুন্দর ও সঙ্গত হইয়াছে ; পূর্বে শঙ্করও এই: 

স্থানে এই শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছিল, কিন্ক তাহা শুনিয়া আমি হাট 
সংবরণ করিতে পারি নাই। আমার বিবেচনায় তুমিই যথার্থ ভাষ্যকার: 
নামের যোগ্য । আমি তোমার উপর বড়ই প্রসর হইয়াছি। আর 
আমি তোমায় এই হয়গ্রীব বিগ্রহ দিতেছি, তুমি ইহাব পূজা করিও ৮ 
রামানুজ, শারদ! মাতাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া! শ্রীনগ্রাভিমুখে. 

যাত্রা করিলেন। তিনি এখানে আলিয়৷ তত্রতা যাবতীয় পঙিতগণকফে 

বিচারে পরাজয় পুর্বক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠত] প্রতিপর করেঞ্। 
ক্রমে এই সংবাদ রাজার কর্ণ-গোচর হয়। রাগ্গাও রামানুজের গুগগ্রাম 

দেখিয়া তাহার শিষ্য হইলেন। পণ্ডিতগণ রাজসদনে নিজ নিজ প্রাধান্ 

হারাইয়৷ রামানুজের প্রাণবধার্থ অভিচার ঞ্রুয়া করিতে লাগিলেন। 

কিন্তু, ইহ্ান ফল হইল বিপরীত। রাদানগুজের কোন অনিষ্ট ল হইক]. 
তাহারাই পাগল হইয়া গেলেন। তাহারা রাজপথে উলঙ্গ হইয়! পরষ্পর 

পরম্পরের বিনাশ সাধনে উদ্যত হইলেন! রাজ! এই ব্যাপার দেখিয়া 

বাথিত হৃদরে রামান্ুজের শরণাপন্ন হইলেন) এখং যদি তাহার ক্রোধ- 
জন্য ইহা ঘর! থাকে, তবে তিনি যেন তাহাদের অপরাধ ক্ষমা কিয়া 

প্রসন্ন হন, এই প্রকার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রামানুজ র]জাফে, 

বুঝাইলেন যে,__ত্িনি তাহাদের উপর কোন কিছুই প্রয়োগ করেন নাই, 
ইহা তাহাদেরই অভিচার ক্রিয়ার ফল; কারণ অভিচার-কর্ধ ঘাায় 
উদ্দেশ্তে করা যায়, তন্দবাপা তাহার অনিষ্ট না ঘটলে, অভিচার কর্তারই | 
অনিষ্ট হয়। *্যাহা হউক, রাজার অনুরোধে রামানুজ নিজপাদোগফ. 
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' ছিটাইয়৷ তীহাদ্দিগকে প্রকৃতিস্থ করেন এবং ইহার ফলে রাজা তাহার প্রতি 

আরও আকুই হুইয়া পড়েন; এমন কি রামানুজ ফিরিবার কালে পথি- 

মধো বহুদূর পধ্যন্ত তাহার সঙ্গে আসিয়! নিজ রাজধানীতে ফিরিয়! যান । 

এইরূপে দিগ্বিজয়-কার্য সম্পন্ন করিয়া রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিলেন 

বং সমগ্র ভারতে বৈষ্ণব “মত*, বা, বিশিষ্টান্বৈতবাদের জয়-পতাকা 

উদ্ভভীন করিয়া! শোভ। পাইতে লাগিলেন। আজ সমগ্র ভারতমধো শ্রীর্গম 

ধেন বৈষ্ণবমতের কেন্্রস্থল। আবাল-নুদ্ধ-নণিতা দলে দলে শ্রীরঙ্গমে 

সাঙ্গোপাঙ্গ 'আচাধা রামান্ধজকে দেখিবার জন্ত লালায়িত। কত দেশ- 

দেশান্তর হইতে কত নরনারী শাক্ত আচার্ধাকে দেখিবার জন্য গৃহ ছাড়িয় 

শ্রীরঙ্গমাভিমুখে লাসিতেছে, তাহার ইয়ন্া নাই। এইরূপে শ্রীরঙ্গম এক 
মহা! উৎসবময় স্বর্গ-ভূমিতে পবিণত হইয়া! পড়িল। 

ইহার কিছুদিন পরে কুরেশের ছুই পুত্র এবং গোবিন্দের এক 
ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্ম হয়, যতিরাজ ইহাদের গৃহে যাইয়! নামকরণ করিলেন ও 

বিষুচিন্ধে তাহাদের দেহ চিহ্নিত করাইলেন। কুরেশের দুই পুত্রের 

নাম হইল-_পরাশর ভষ্টীচার্যা ও বেদব্যাস ভত্রাচার্ধ্য এবং গোবিন্দের 

ভ্রাতুপুত্রের নাম হইল-- শ্রীপরাক্কৃশ পূর্ণাচার্ধা। 
এই সময় একদিন যতিরাজ শঠারিশ্থত্র পাঠ করিতে ছিলেন। 

দাশরথি প্রমুখ পণ্ডিত শিষ্বাগণ ইভা শুনিয়া এতই ভগনং-প্রমে বিহবল 

হুইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহারা মাম্মপস*নরণ করিতে না পারিয়া শেষে 

প্রভূচরণে গিয়া! পতিত হন। রামান্ুজ তাহাদিগকে শান্ত করিয়া! শাস্ত- 

গ্রন্থ সমূহের উপদেশ দ্বারা দ্রাবিড় ভাষার উন্নতি বিধান করিতে বলেন। 
আর একদিন শ্রীরঙ্গমে গরুড় মহোৎসব । ধন্ুর্দীস নামক এক মল্লবীর 

নিকটস্থ নিচুলাপুরী নামক গ্রাম হইতে মহোৎসব দেখিতে আসিয়াছে । 

সঙ্গে তাহার অতি রূপ-লাবণ্যবতী স্ত্রী, “হে্মান্বা ।” ইহ'রাও ভগবানের 
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শোভা-যাত্রার পশ্চাৎ চলিয়ছে। সকলেরই দৃষ্টি ভগবদ্-বিগ্রহের দিকে : 

কিন্তু ধনুর্দীসের দৃ্টি নিজ রমণীর প্রতি ১ সে ব্যক্তি হেমাম্বার মন্তকে 

ছত্রধারণ পূর্বক সফলের বিশ্ময় উৎপাদন করিয়া তাহার মুখপানে 

চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে _-লোকলঙজ্জার লেশ মার নাই | 

ওদিকে যত্তিরাঙ্ত সশিষো কাবেরী স্নানানন্তর ভগবদ্র্শন করিয়া স্বপ্ন 
মঠে 'আাদিতেছেন। সহসা! তীঙ্গার দৃষ্টি ধন্ুর্ীাসের উপর পতিত হইল। 
তিনি জনৈক শিবাকে সন্দোধন করিয়া বলিলেন, __“দেখ, লোকটা কি 
নির্লজ্জ, রমণীর প্রেমে এই উন্মন্ধ যে, একটু লক্ষাভয়ও নাই। 
দেখ যাটক, আগ যদি ইষ্ভাকে ভগবংপ্রেমে এইরূপ মুগ্ধ করিতে পারি। 
অনন্তর তিনি মঠে মামিয়া ধন্ুদ্দানূকে ডাকাইর! পাঠাইলেন। ধরন্ধুর্দীস 

জোড়হস্তে গাচার্যাসন্থুথে আপিয়। উপস্থিত হইল।  রানানুজ তাহার 

নাম ধাম জিন্ঞাসা করিয়া জীনিঃলন ; পরবে, সে কিসের জন্ত লোকলজ্জ! 

বিসক্্মন দিয়া টন্ত রমণীর দাপত্ব করিতেছে, সাহা জানিতে ইচ্ছ! প্রকাশ 
করিলেন। বন্ধুদ্দাম বলিল,-_দভগবন্! উক্ত রমণী আমার পদ্ধী। * 

ইনার প-_বিশেষতঃ চক্ষু দুইটা এত সুন্দর যে. ইহার তুলন! 
নাই, আমি ইভার এই রূপে মুগ্ধ।” রামান্ুজ বলিলেন__“আচ্ছা, 
আমি যদি তোমাকে তোমার পত্বী অপেক্ষা আরও শ্ন্দর কিছু 

দেখাইছে পাি।-তোনার পত্ৰীর চক্ষুপ্বয় হইতে আবও মুন্দরতর চক্ষুতয় 

দেখাইনে পারি, তাহা হঈলে তুমি কি কর ?” ধনুীস বলিল, __“মতাত্মন্‌ 
ইহা অসম্ভব, ই অপেক্ষা নন্দর জগতে কিছুই নাই। তবে আপনি যদি 
দেখাইতে পারেন, তাহ। হইলে মামি তাহারই তঙ্জনা করিব।» রামানুজ 
বলিলেন,_-”আচ্ছ1, বেশ, তাহা হইলে তুমি অগ্থ সন্ধ্যাকালে আমার 
নিকট আমিও, আমি তোমায় উহা দেখাইব।” অনন্তর সন্ধ্যাকালে 

* খতান্তরে, উপপত্বী। | 



১৭৬ জাচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

ধনুর্দীস আদিল। রামানুজ তাহাকে হ্রীরঙ্গনাথের সন্মুথে লইয়া গিয়া 

বলিলেন,-_“দেখ দেখি ধন্ুর্দীন! এ রূপটী কেমন, এ চক্ষুুইটি তোমার 

প্রপয়িনীর চক্ষুুইটি 'অপেক্ষা উংকৃষ্ট কি না?” ধন্ুর্দীস ভগবদ্িগ্রহ 

দেখিয়া বাহজ্ঞান শূন্ত হইয়া পড়িল। অশ্রধারায় তাহার বক্ষ-স্থল ভাসিয়! 

গেল, হৃদয় হইতে কামগন্ধ পর্যান্ত অস্তহিত হইল, সে নবীন জীবন লাভ 

করিল। এই ঘটনার পর সে নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গমে মঠের 

নিকট একটা বাটীতে রামান্ুজের একজন প্রধান ভক্ত ও অন্ুুচর রূপে 

থাকিয়া দিন যাপন করিতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে রামান্ুজের 

আদেশে ধন্নুদ্দীস তাহার পত্বীকেও তথায় আনয়ন করিলেন, এবং একত্রে 
ভগবৎ সেবায় প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়। কালপাতিপাত করিতে থাকিল। 

ধনুদ্দাসের ভক্ত দেখিয়া রামানুজ তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, কিন্তু 

তাহার কতিপয় শিষ্য ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না, কারণ ধন্ুদ্দাম শূদ্র। 

রামানুজ কিন্তু প্রায়ই ধন্ুর্দাসের তস্ত ধারণ করিয়া পথ চলিতেন। এক 

দিন তিনি স্সানান্তেই তাহার হস্ত ধারণ করিয়া মঠে 'আসিলেন। সে- 

দিন সেই শিষাগণ গার মনোবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না । তাহাদের 

মধো কয়েকজন একত্র সমবেত হইয়৷ যতিরাজকে বলিলেন,_“মহাস্মন্‌ ! 

আপনি শূদ্রকে কেন এরূপ প্রশ্রয় দেন? ন্নানান্তে পরাস্ত তাহার 

হস্ত ধারণ করিয়! আসেন, এত ব্রাঙ্গণ শিষ্য দ্বারা কি সে-কার্যা হয় না ?” 

রামান্ুজ বগিল্ন,_-“করি কি সাধে? তোমরা উঠার গুণ কত, তা'তে। 

জান না?” ইনার নিরভিমানিতা ও সং-স্বভাবের পরিচয় ক্রমে তোমরা 

পাইবে ।” অনস্তর মআচাধ্য একদিন এক শিষাকে বলিলেন, “দেখ, 

তোমাকে গোপনে একটী কার্যা করিতে হইবে ।”” শিষা, গুরুবাকা পালনে 

প্রস্তুত হইলেন। রামান্ুজ বলিলেন,--“দেখ, পাত্রিকালে অন্যান্ত শিষা- 

গণের আর বস্ত্র যখন শুষ্ক হইতে থাকিবে, তখন তুগ্রি উহাদের বস্ত্রের 
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এক প্রান্তে কিয়দংশ ছিন্ন কাঁরয়া রাখিবে, * এবং তাহার পর যাহ! ঘটে 

আমাকে জানাইবে ৷ খিষাযটী তাহাই করিলেন, পরদিন প্রাতে শিষাগণ 

ইতর লোকের মত অতি জঘন্ত ভাবা পরম্পর কলহ-বিধাদে প্রবৃত্ত 

হইলেন। এদিকে, ইতিমধ্যে সেই শিষ্টী আসিরা 'আচাধ্যকে এই কথা 

জানাইলেন। আচার্য তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তীব্র তিরঙ্কারে 
ঠাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। 

ইহারই ছুই চারি দিবস পরে ন্তিনি উক্ত কলহকারী শিষাগণকে 
পপিলেন,“দেখ, ধনুদ্দীসকে পরাক্ষা করিতে হইবে । সে বথন গভীর 
বাত্রে আমার নিকট থাকিবে, তোমরা তখন উহার বাতী যাইয়া উভার 

শিদ্রতা পত্রীর অপগ্কারাদি অপহরণ করিয়া আনিবে 1” শিষাগণ 
বামান্ছজের উদ্দেগ্য বুঝিতে পারিলেন না, গুরু-আক্তা বলিয়া বিচার না 
কারর়াই তাগাতে স্ম্মত হঈনেন | রাত্রি সমাগনে রানান্থুজ ধনুপ্াাসকে 

ডাকাইয়া আনলেন ও নানাবিধ ভগব্ং-কথায় তাহাকে মাবদ্ধ করির! 

বাখিনেন। ওদিকে সেই শিব্যগণ ধন্ুদ্দানের গৃহে প্রবেশ করিলেন এনং 

ধারে ধীরে নিদ্রিতা “হেমান্বার” গাত্রের অলঙ্কার গুলি উন্মোচন করিণে, 

.লাগিলেন। হেমাম্বার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, থে 
'বৈষ্ণবগণ তাহার অপস্কার চুরী কারতেছেন, কিন্তু তিনি জাগরিত হইয়াছেন 
জানিতে পারিলে, পাছে, বৈষ্বগণ পলারন করেন, এজন নিঞ্রিতের ন্যায় 
পড়িয়া রভিলেন। ক্রমে চৌরগণের এক পার্খের অলঙ্কারগুলি উন্মোচন 
করা হইয়া গেল, অপর পারের অপঙ্কারের জগ্ত তাহার! চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন ইহ। দেখির! হেমান্ব! স্বরং পার্থ পরিবর্তন করিলেন। তাহার৷ 
কিন্তু ইহাতে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। অগশা। হেমান্বা প্রদীপ 
্রজ্জাণিত করিরা পতির জনা 'অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । শিষ্যগণ মঠে 

* মতান্তরে, স্থানাসুরে রাখিবে ব অপহরণ করিবে । 
১২ 



১৭৮ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

আপিয়াছেন দেখিয়া, রামানুজ ধনুন্দানকে গৃহে যাইতে বলিলেন। সেও 

আচার্যা-চরণে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। 

এদিকে রামানুজ।শিষ্যগণের নিকট অপহরণ-সংবাদ গশুনিয়। তাহাদিগকে 
বলিলেন,__-“বেশ হইয়াছে, যাও, এক্ষণে উহার! কিরূপ কথাবার্তী কয়, 

গোপনে সব শুনিয়৷ আইস।” গুরু-আজ্ঞ। পাইয়া শিষ্যগণ মুহূর্ত মধোই 
আবার ধন্ুদ্দাসের গৃহপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন ধন্ুদ্গাসও 

ঠিক সেই সময় গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। ধনুদ্রাস গৃহে গ্রাবেশ 

ক'বয়াই দেখিল, গৃহিণী জাগরিত1 ও তাহার অর্ধ অঙ্গে অলঙ্কার মাই। 

সে পিশ্বিত হইয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিল। পত্বী হাসিতে হাসিতে সমুদয় 

বুজিল। নে ভাবিয়াছিল, স্বামী, শুনিয়৷ সী হইবেন, কিন্ক তাই। হইল না। 

ধ্যলাস সমস্ত শুনিয়া! বপিল,“ছিঃ, এখনও তোমার জ্ঞান হইল না, তুমি 

ক ভগ্ঠ পার্খ্ব-পরিবর্তন করিলে? “তুমি দিবে-_দিলে চৌপগণের উপকার 
হইবে'--তোমার এই ধারণার ধশেই ত তুম পার্-পরিবত্তন করিয়াছিলে ? 

কিন্কু এ ধারণার মুলে যে অভিমান বিগ্ভমান, তাহ! তুমি বুঝিতে পারিলে 
নাট “কে দেয়-_আর কে নেয় ইহা কি তোমার মনে উদয় ভইল না? 

[ছঃ, আনি এজন্য বড়ই ছুঃখিত হইলান।” শিবাগণ এই কথ! শুনিয়া স্তপ্তিত 

»ইলেন। তীহারা লজ্জায় অবনতমস্তকে গুরুর নিকট 'মাসিয়া সমুদয় নিবে- 

দন করিলেন । গুরুদেব তথন বলিলেন,_-”ওচে ব্রাঙ্গণত্বাতিমানী মূর্খগণ ! 
সেদিন তোমাদের বস্্ব ছিন্ন দেখিয়া তোনরা কি করিয়াছিলে, মার 

মং হেমাম্বার মুল্যবান অলঙ্কার অপহৃত হওয়ায় ভাএারা কি করিতেছে 
এখিলে £ বল দেখি--কে ব্রাহ্মণ, আর কে শূদ্র? বদি কপ্যাণ চাও 

 ভপিব্যতে সাবধান হইও 1” 
এগ্ঠ ঘটনার কিছুদিন পরে রামান্থজ শুনিলেন যে, তাহার গুরু মহা পূর্ণ, 

“নারণেরি নঘি” নামক যামুনাচাধ্যের এক শুদ্র শিষ্যের ব্রাঙ্মণোচিত 
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; সৎকার করিয়াছেন এবং তজ্জন্ত তিনি আত্মীয়-স্বজন সকলের নিকট ঘ্বণিত 

হইতেছেন। তিনিও গুরুদেবের একার্ধ্য সম্ভবতঃ নিন্দনীয় হইয়াছে বুনিয়! 

চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইয়! তাহাকে এ 

বিষয় জিজ্ঞাস! করিলেন। মহাপূর্ণ, শ্রীরামচন্ত্র কর্তৃক জটাযু ও যুধিষ্ঠির 
কর্তৃক বিদুরের সৎকারের কথা উল্লেখ করিয়! রামানুজকে বুঝাইদা 
বলিলেন বে, ভক্তের কোন জাতি নাই। রামানুজ, গুরুদেবের যুক্তিযুক্ত 

কথা শুনির! তাহার চরণে প্রণিপাত পূর্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। 

আর একদিন এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে । সেদিন মহ্াপূর্ণ আসিয়! রামা- 
. ম্থুজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কবিলেন, রামান্ুজ কিন্তু অচল অটল; কিছুই 

- করিলেন না। মহাপূর্ণ চলিয়৷ গেলে শিষাগণ বিশ্মিত হইয়! আচাধ্যকে 
_ জিজ্ঞাস করিলেন,“মহাত্মন্‌! আপনি এরূপ বিসদৃশ ব্যাপারের কোন প্রন্তি 

বাদ বা প্রতীকার পর্যন্ত করিলেন না, ইহার তাৎপর্য কি?” রামানুল্ত 

বলিলেন, _“শিষ্যের প্রতি গুরু যাহ! করিয়! সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাই শিষ্যের 

কর্তব্য ।” অনন্তর শিব্যগণ একথায় সন্ত না হইয়৷ মহাপূর্ণকে ইহার কারণ 

জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাপুর্ণ বলিলেন, “আমি মদীয় গুরু যামুনাচার্্যকে 
, রামান্ুজ-শরীরে দেখিয়া এরূপ করিয়াছি।” ইহার পর হইতে সকলে 
রামানুদ্কে অসাধারণ মহাত্মা! বলিয়! জ্ঞান করিতে লাগিল। 

ইহার কিছুদিন পরে একটা মৃক ব্যক্তিকে দেখিয়া রামান্ূুজের বড়ই 

দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি তাহাকে নিজ গৃহে ডাকিয়া লইয়া গেলেন ও ছার 

রুদ্ধ করিয়! দিয়া তাহ্মুকে তাহার পদ স্পর্শ করিতে বলিলেন। সে বাক্তিও 

তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। আশ্চর্যের বিষয়, তদবধি এ ব্যক্তির মূকত্ 
সন্তহিত হইল এবং তাহার জীবনও পরিবর্তিত হইয়। গেল। কুরেশ 
খ্টনাক্রমে এই স্থান দিয় যাইতে ছিলেন। তিনি দ্বারের ছিদ্র-মধ্য দিয়া 
ময় ব্যাপার দেখিলেন, এবং মনে-মনে নিজ বিগ্ায় ধিকার 
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দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন__“আহা, আজ আমি যদি মূক হইতাম, 

তাহা হইলে গুরুদেব হয়ত, আমাকেও প্রর্ূপ করিয়! উদ্ধার করিতেন।” 

প্রীরঙ্গমে রামানুজ যখন এই ভাবে দিন যাপন করিতেছেন, তখন তিনি 

চোলাধিপতির বিষ-নয়নে পতিত হন। চোলরাজ গোড়া শৈব এবং শৈবমত 

প্রচার * করিবার উদ্দেশ্টে নিজরাজ্োর যাবতীয় পগ্ডিতগণকে শৈবমতভূক্ত 

বলিয়া একে-একে স্বাক্ষর করাইয়৷ লইতে ছিলেন। একদিন কুরেশের 
এক শিষ্যকে স্বাক্ষর করাইবার জন্য রাজসভায় আনা হয়। তিনি স্বাক্ষর 

না করায় উৎপীড়িত হইতে থাকেন। মন্ত্রী “নালুরাণ” ইহা! দেখিয়! চোলা- 
ধিপত্তিকে বলিলেন,_ণমহীরাজ | ইহার! সকলে রামানুজাচার্য্ের শিষ্য, 

য্দি তাহাকে শৈব করিতে পারেন, তবেই আপনার এ পরিশ্রম সাথক।” 

মন্ত্রীর ক শুনিবামাত্র চোলাধিপতি রামান্থুজের নিমিত্ত দূত প্রেরণ 
করিলেন। দৃতগণ শ্রীরঙ্গমে আসিয়৷ রামান্থুজের মঠ অনুসন্ধান করিতেছে, 

এমন সময় এক বৈষ্ণব আসিয়। কুরেশকে এই সংবাদ দিল। কুরেশ, 

আচার্য্ের স্নানার্থ জল মানিতে গিরাছিলেন,তিনি মঠে মাসিয়া আচার্য্যের 

বেশ ধারণ করিয়! দূত সহ রাজ-সদনে চলিলেন। কিয়দদুর গমন করিলে 

মভাপুর্ণ এ সংবাদ মনগত হই কুরেশের সঙ্গী হইলেন। 1 
রামানুজ স্নানান্তে বস্ত্র পরিধান করিতে উদ্যত হইলে দাশরথি তাহাকে 

* ই'হার রাক্ধানী কাকী মতাশ্থরে ত্রিচিনাপন্লী বা! রালেম্রচোলপুরম্‌। 

1 এস্বলে মতান্তর দুষ্ট হয়। কেহ বলেন. কুরেশ রামানুজকে বুঝাইয়! রামানুজের 

বেশধারণ করিয়। রাজনভায় গমন করেন। কেহ বলেন" ঠিনি রামানুঙজ্জকে ন। 

বলিয়। ডাহার গৈরিক বসন পরিধান করি! গমন করেন; রামানুক্গ সালের পর 

বাপার জানিতে পাবেন; তথন কিন্তু কুরেশ অনেক দুর চলিয়া! গিয়াছেন। 

বামান্ুচের পলায়ন দন্বন্ধেও দেখা যায়, কাহারও মতে চোলাধিপতি, রামানুভ আদ 

নাই ভানিয়। দ্বিতীয়বার লোক প্রেরণ করিলে রামানুজ ইহ জানিতে পারিয। 
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সমুদয় জানাইলেন। অগত্যা তিনি কুরেশের শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিতে 
বাধ্য হইলেন এবং শিষ্গণের পরামর্শে শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া পশ্চিম 

মুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে রাজসভায় সকলে রামানুজকে না 

দেখিতে পাইয়! রাজাকে জানাইল। রাজ! আবার দূত প্রেরণ করিলেন। 
দূতগণ ত্বর! পূর্বক আসিয়া দেখে রামান্ুজ মঠে নাই। তাহার! অনুসন্ধান 
লইয়৷ রামান্থজের পশ্চান্ধাবন করিল। দুর হইতে রামানুজ ইহা দেখিলেন 
এবং এক মুষ্টি ধুলি লইয়া একজন শিষাকে বলিলেন,--“ভগবানের নাম 
করিয়া ইহা পথিমধো ছড়াইয় দীও।” শিষ্য তাহাই করিলেন ; দৃ'্তগণ 
সেই পর্যন্ত 'আসিল, কিন্তু তাহ! অতিক্রম করিতে পারিল না; সুতরাং 

তাহারা ভগ্মমনোরথ হইয়৷ ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। 

দূতগণকে ফিরিয়া! আসিতে দেখিয়া রাজার ক্রোধের সীমা রহিল না। 

তিনি এখন মহাপুর্ণ ও কুরেশকে লইয়া পড়িলেন।” রাজার ভীতি- 

প্রদর্শন ও পগ্ডিতগণের একদেশী তর্ক প্রভৃতিতে কুরেশ কিছুতেই শিনকে 
বিষণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিলেন না। অবশেষে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া 
মহাপূর্ণ ও কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া বিদায় দিবার আদেশ দিলেন । 
কণমধ্যে উভয়কে সুদূর প্রান্তর মধ্য লইয়! যাওয়া হইল এবং উভয়ের 
চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইল। অনন্তর তাহারা একটা 

্রীরঙ্গম তাগ করেন। কেহ বলেন, না, দ্বিতীয়বার দুতাগমন বার্ত। শুনিবার পূর্বেই 
রামানুজ শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করেন। কেহ বলেন, কুরেশ গিয়াছে জানিয়াও তিনি 

যাইবার জন্য প্রম্থত হন” কিন্তু শিষাগণ কর্তৃক নিবারিত হন। একের মতে রামানুজ 
চোলাধিপতিকে শান্তি দিবার জন্য রঙ্গনাথের নিকট প্রার্থন৷ করিয়। প্রস্থান করেন। 
কাহারও মতে কেবল কুরেশের জন্য উদ্িগ্র হইয়। গমন করেন, প্রার্থনা করেন নাই। 
আবার একজন বলেন যে, তিনি ভগবং-আদেশেই কুরেশের বেশধারণ করিয়। প্রীরঙ্গম 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। 
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স্রীলোকের মাহাযো এক উদ্যানে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু ১০৫ বৎসর 
বয়সের বৃদ্ধ মহাপুর্ণ বন্ত্রণা স্থ করিতে ন! পারিয়া সেইখানেই প্রাণত্যাগ 

করিলেন এবং কুরেশ অপরের সাহাযো শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। * 
ওদিকে আচার্ধা ও তাহার ৪৫ জন শিষা হুর্গম পার্বত্য ও আরণ্য পথে 

ছয়দিন ক্রমাগত অনাহারে অনিদ্রায় চলিয়া চোলরাজা অতিক্রম করিপেন। 

শেবটিনি রাতে মহা $1টক] ও বাটির মধ্যে তাহার] নীলগিরি পদত্রান্তে এক 

গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে একটী প্রদীপের ক্ষীণালোক 
দেখিয়৷ সকলেই সেই দিকে ধাবিত হইলেন। 

এই সময় মকলেরই পদতল কণ্টকবিদ্ধ এবং বিল্ফোটকবৎ বেদনা 
যুক্ত হইয়াছে । রামানুজ, চলচ্ছক্িরহিত ও মুচ্ছিতপ্রায় হয়৷ এক 
বুক্ষতলে বসিয়। পড়িলেন। অবশেষে শিষযগণ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া উক্ত 

স্থানে আনিতে বাধা হইলেন। তীহারা এখানে 'আসিয়া দেখিলেন একটা 
কুটীর মধ্যে কয়েকজন ব্যাধ উপবিষ্ট । ব্যাধগণ বিপন্ন ব্রাঙ্গণগণকে দেখিয়া 
অভ্যর্থনা! করিল এবং যথাসাধ্য তাহাদের সংকার করিল। তাহারা সে 

রাত্রি মধু ও বন্য শন্ত দ্বারা ক্ষুন্িবৃত্তি করিলেন এবং পরদিন প্রাতে 

ব্যাধসহ আরও পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। একটা ব্যাধ, দয়া- 
পরবশ হুইয়৷ আচার্যের সঙ্গে প্রার ৫০ মাইল দূর পর্যান্ত আদিয়া তাহার 
এক বন্ধুর আলয়ে তাহাদিগকে রাখিয়! ফিরিয়া! গেল । 1 
* মতান্তরে, কুরেশ নিজ নিতাঁকত। প্রদর্শন পূর্বক সর্ব-সমক্ষে মভা-মধো নিজেই 
নিজের চক্ষু উৎপাটন করেন। 

1 মতান্তরে ছয়দিনের পর রামানুজ ফ্শিষো এক শিলাতলে শয়ন করিয়া! গাঁ 

নি্ায় অভিভূত হয়েন। এমন সময় কতিপয় চণ্ডাল আসিয়। তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ ফল-মূল 
প্রদান করে ও নিজগুহে লইয়! যায় এবং তথায় শীত নিবারণের জন্ত অগ্নি প্রজ্জালিত 
করিয়া ভাহাদের সেব। শুভ্র! করে । 
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ব্যাধের বন্ধু গৃহে ছিল না, সে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাটী আসিল। 
 বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া ব্যাধবন্ধু, ভৃতাসঙ্গে তাহাদিগকে এক ত্রাহ্মণ-বাঁটাতে 
' যাঈতে অন্রোধ করিল এবং তথায় তাহাদিগের নিমিত্ত ভোজনাদির ব্যবস্থা 

 করিয়৷ দিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ব্রাঙ্গণপত্ী রামানুজের শিষ্য! ছিলেন। 

ইহার নাম চৈলাঞ্চলাম্বা। ব্রাঙ্গণীকে অনেক প্রকারে পরীক্ষা করিবার 
পরও রামাহজের ইহার জাতির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, এমন কি 

যদ্দিও তৎপূর্ব্বে তাহাকে পরীক্ষা করিা কদলী পত্রে অন্নাদি দিতে আদেশ 
করিয়াছেন, তথাপি শিষ্গণকে গোপনে তীহার আচার ব্যবহার লক্ষ্য 

করিতে বলেন; অপবিত্র অন্ন ভোজন-ভয়ে তিনি পরবরূপ আদেশ করিতে 

নাধ্য হইলেন। যাহা হউক, সকল রকমে সন্তোষকর প্রমাণ পাইবার 

পর আচার্য্য রামান্ুজ সশিষো ছয়দিনের পর এখানে প্রথম অন্ন ভোজন 

করিলেন । * অনন্তর ব্রাহ্মণীর মন্থরোধে তিনি ব্রাঙ্মণকে বৈষ্ণবমতে 
দীক্ষিত করেন। 1 তিনি নিজেও এখানে দণ্ড, কমণ্ডলু ও গৈরিক বসন 
গ্রহণ করিলেন এবং ছুই একদিন থাকিয়া “বহ্ছি-পু্করিণী' হইয়া 'জালগ্রাম' 
1 বা 'মিথিল! শালগ্রাম' নামক নগরে গমন করিলেন । 

জাপগ্রামে তখন একজনও বৈষ্ণব ছিলেন না। সকলেই শৈব বা 
অদ্বৈতবাদী। রামানুজ ইহা দেখিয়া! দাশরথিকে বলিলেন-_-«“দেখ বৎস 
দাশরথে ! এইগ্রামে একটাও বৈষ্ণব নাই ; তুমি এক কাধ্য কর।-_-এই 
গ্রানবাসীর! যে জলাশয় হইতে জল আনয়ন করে, তুমি সেই জলাশয়ে যাইয়া 
পদদয় ডুবাইয়া বুিয়। থাক, বৈষ্ণব পাদোদক পান করাইয়া আমি ইহা 
দিগকে উদ্ধার করিব।” গুরুর আন্া দাশরথির শিরোধার্যা, তিনি ততৎক্ষণাং 

না এপ পসস  .. । 
শা শপ পপ ৬ পপ পপ আ 

* মতান্তরে রামানুজ শিষাগণকে ভোজন করিতে অনুমতি প্রদান করেন ও স্বয়ং 
হষ্ধ মাত্র পান করেন। 1 শিষা হইবার পর ব্রাহ্মণের নাম হইল প্রীরঙ্গদাস। 

1 বণ্তমান শীলিগ্রাম মহীশূরের ৩* মাইল পশ্চিমে । 



১৮৪ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

তাহাই করিলেন। গ্রামবাসী সকলে সেই জল পান করিল। ক্রমে 

সকলের মন অজ্ঞাতসারে পরিবর্তিত হইয়! যাইতে লাগিল। তাহার! ক্রমে 

দলে দলে আচার্য্যের শিষাত্ব গ্রহণ করিল। 

ইহার পর এই স্থান পরিত্যাগ করিয়! আচাধ্য নৃসিংহপুরাভিমুখে গমন 

করেন, এবং পথিমধ্যে পরম ভক্ত আন্ধ,-পূর্ণকে শিষারূপে লাভ করিয়া 

গন্তবাস্থানে উপস্থিত হন। এখানে নৃসিংহদেবের অচ্চকগণ আচাধোর প্রতি 

চোলরাজের বাবহার গুনিয়া যার-পর-নাই মন্্হত হইলেন এবং ক্রোধে ও 

ক্ষোভে অধীর হইয়! নৃসিংঃদেনের সম্মুখে রাজার বিনাশ উদ্দেশে অভিচার 
ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল ইহারাই নহেন এই সময় শ্রীরঙ্গমের 

বৈষ্ণবগণ ও, চোলাধিপতির বিনাশ-জ্গ্ঠ নিয়ত ত্রিসন্ধা। ভগবানের নিকট 

প্রার্থনা করিতে ছিলেন । * 

ফলে, এই সময় হইতে চোলাধিপতির কণ্ঠে এক ভীষণ ক্ষত উৎপন্ন 
হয়, এবং তজ্জগ্ক তাহার দারুণ বন্ধণাভোগ হইতে থাকে | ক্রমে ক্ষতস্তানে 
রামি জন্মে, এবং বৈষ্ণবগণের নিকট হিনি "কমিকঞ্ঠ নামে পরিচিত হন। 
বস্ততঃ তাহার নাম অন্য, সম্ভবতঃ “রাজেন্্রচোল” বা “পরান্তক” হইনে। 

যাহা হউক 'আচাধ্য, হৃসিংহপূর হইতে “ভক্তগ্রাম' বা “তগ্ান্ুর' ব। 

বঞ্তমান “তিয়,র' নামক স্থানে গমন করিয়া/তোগানুরনম্বী” নামক এক ভক্ত 

শঘ্ের নিকট কয়েক দিন বাস করেন। এই সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে । 
তগ্ডান্রের রাজা 'বল্লাল” বা “কিট্রলরা ও জৈনদশ্শিবলম্বী ছিলেন। তাহার 
একমাত্র পলাবপ্যবতী কন্তা কিছুদিন হইতে ্রহ্মরাক্ষসগ্রন্ত হয়েন । 

« কেহ কেহ বলেন রামানুজ এই স্থানে হস্তে বারি গ্রহণ পৃর্ববক ন্্পৃত করিয়া 
বেস্মটেশের উদ্দেশে বিসর্জন করেন, এবং ইহারই পর ভগবান্‌ চোলাধিপতিকে 
শা দিতে প্রবৃত্ত হন। কেহ বলেন, আচাষ্যই নৃসিংহদেবের সমক্ষে যজ্জেশকে অভিচার 
কঙ্কে নিযুক্ত করেন। 
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বহু চেষ্টাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। রাজ, তণ্ডাঙ্গুরনম্বীর মুখে 

রামানুজের কথা শুনিয়! তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া! 'আনিলেন। & 

রামানুজ, রাঙ্জভবনে আসিয়া রাঙ্গকন্তঠাকে দেখিলেন, এবং এক 

শিষাকে তীহার অঙ্গে নিজ চরণোদক ছিটাইয়। দিতে আদেশ করিলেন। 

শিষা তাভাই করিল। বারি-ম্পর্শ মাত্র রাজকুমারী রাক্ষস হইতে মুক্ত 
হইলেন। রাজা বল্লাল, রামান্ুজের এই বিশ্বয়াবহ প্রভাব-দর্শনে তাহার 

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। জৈনগণ কিন্তু ইহা সহ করিতে না পারিয়! ঘাদশ 

সহম্্র পণ্ডিত সমন্বিত এক মহাসভার আয়োজন করিয়া, বিচারার্থ 

রামান্ুজকে আহ্বান করিলেন-_উদ্দেশ্ট তাহাকে বিচারে পরাজিত 

করিয়া অপদস্থ করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন । যাহা হউক আচার্য 

যথাসময়ে সশিষো সভাস্তলে উপস্থিত হইলেন । জৈনগণ,আচার্যকে সম্বোধন 

করিয়া বলিলেন, -"মাপনি আমাদের এই সকল পগ্ডিতগণকে পরাস্ত 

না করিতে পারিলে গাঁপনার জয় সিদ্ধ হইবে না, 'আর যে পক্ষ সম্পূর্ণ 

পরাজিত হইবে, সেই পক্ষের সকলকে তৈলযন্ত্রে নিম্পেষিত করা হইবে ।” 

আচার্য নলিলেন__“বেশ, 'আাপনারা যাহ! বলিবেন আমরা তাহাতেই 
সম্মত।” বস্ততঃ তিনি কিছুতেই পশ্চাংপদ হইলেন না--সকল 

প্রস্তাবেই তিনি সম্মতি দিলেন; বহুক্ষণ বিচারের পর জৈনগণ সকলে 
নানা দিক হইতে নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। আচার্য 
ইহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তখন এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন । 

তিনি উক্ত ন্তবৃহৎ মণ্ডপের এক প্রান্তে বন্তপ্বারা একটা প্রকোষ্ঠ বিশেষ 
রচনা করাইলেন এবং তন্মধ্যে থাকিয়া নিজ (শেষ রূপ ধারণ করিয়। 

৮ ৫ কধিত আছে রিতা নি গমন চি, দি জা আচার বিন তানিন যাইতে 

ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু রা! শিষ্য হইলে সম্প্রদায়ের স্থবিধ! হইবে বলিয়া! তোওানুরের 
কথায় তথায় গমন করেন। 
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সহত্রবদনে একই কালে সহস্র ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। 

সকলে ইহা দেখিয়া স্তপ্ভতিত হইয়া গেলেন 'এবং উত্তর শুনিয়াও নিরুত্বর 

হইলেন। ইতাৰসরে এক ধূর্ত বাক্তি বস্ত্রকোণ অপসারিত করিয়া দেখে 
যে, আচার্য সহশ্রফণ! বিস্তৃত করিয়া অনস্তরূপে বিরাজমান । সে ব্যক্তি 

ইহা দেখিয়। ভীত হইয়া পলারনপর হইল, এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই 

তাহার কথা শুনিয়৷ তাহার অনুসরণ করিল। * 

অনস্তর রাজা! বিচারের প্রতিজ্ঞান্থুসারে জৈনগণকে তৈলযস্ত্রে নিক্ষেপ 

করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রামান্ুজের অনুরোধে তাহাদিগকে 

অব্যাহতি দিতে বাধা হইলেন । ফলে এই ঘটনার পর অনেক জৈন 
বৈষ্ণবমত মাশ্রয় করিলেন, এবং রামানুজের ইচ্ছানুসারে রাজ। নিজ 
পূর্ববনাম পরিতাশগ করিয়৷ “বিষুবর্ধীন” নাম গ্রহণ করিলেন। 

ইহার পর রামানুজ নৃসিংহপুর হইতে *তিরুনারায়ণপুরে” আসিলেন ; 
সঙ্গে রাজা বিষুবর্ধন। এখানে একদিন তাহার তিলকচন্দন ফুরাইয়া 

বায়। তিনি ভগবানকে ম্মরণ করিতে করিতে যার-পর-নাই দুঃখিত হাদয়ে 

শয়ন করিলেন । অনন্তর রাত্রিশেষে রামানুজ স্বপ্ন দেখিলেন, যেন নারায়ণ 

তাহাকে যাদবাদ্রিতে বাইতে বলিতেছেন; সেখানে বাইলেই তিলকচন্দন 

পাওয়া যাইবে । পরদিন প্রাতে রামান্থুজ সকলকে স্বপ্র-বৃত্তানস্ত বলিলেন । 

বিষুবদ্ধন, অনুচরবর্গকে ত্বরাপূর্বক পথ পাঁরফ্কার করিতে আদেশ করিলেন, 
* মতান্তরে রামানুজ এই “শেখ রূপ ধারণ করেন নাই এবং কোন ব্যক্তিই বহির্দেশ 

হইতে ইহ! দেখেও নাই। 
1 মতান্তরে রাজা বহু জৈনের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন । এই জার, পূর্ব হইতেই 

নিজ সম্প্রদায়তুক্ত ক্িনগণেন উপর আক্রোশ হইয়াছিল, কারণ তিনি রামানুজকে যে দিন 

নিমস্থণ করেন সেই দিন জৈনাচাধ্যগণকেও নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু ইতিপূর্বে 

তিনি শ্লেচ্ছরাজ কর্তৃক পরাজিত ও বিকলাঙ্গত। প্রা্ত হন বলির জৈনাচায্যগণ ঘৃণায় 

তাহার আতিথ্যগ্রহণে অস্বীকার করেন। 
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এবং আচাধ্যের সহিত তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বেদস্‌ 

সরোবরের নিকট আসিয়া আচার্য্য তাহাতে ন্নান করিলেন, এবং দত্তাত্রেয় 

যে প্রস্তরোপরি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন তথায় আসিয়া বন্ত্র পরিবর্তন 

করিলেন। ইহার পর তিনি সমস্ত দিন স্বপ্রৃষ্ট স্থানে অনুসন্ধান করিতে 

লাগিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হুইল। তিনি ভাবিলেন,_এই স্বব্র 

তীহার কল্পনা, এই জন্যই বোধ হয়, তিলকচন্দন মিলিল না। যাহা হউক 

রাত্রি আগমনে তিনি নিতান্ত ছুঃখিতাস্তঃকরণে পূর্বববৎ গুইয়৷ পড়িলেন ও 
পুনরায় ভগবানকে ম্মরণ করিতে লাগিলেন । ভগবান্‌-_অন্তর্ধ্যামী। তিনি 

রামানুজের দুঃখ দেখিয়৷ আবার স্বপ্নে আবিভূতি হইলেন. এবং পূর্ব স্বপ্ন যে 
কর্ন! নহে, তাহা তাহাকে বুঝাইয়৷ দিলেন। এবার ভগবান্‌ অপেক্ষাকৃত 

ভাল করিয়া স্থান-নিদ্দেশে করিয়৷ বপিলেন যে, তিনিও স্বয়ং সন্নিকটস্থ 
এক তুলসী বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতেছেন। যাহা হউকু পরদিন প্রাতে 

অল্প চেষ্টার পর রামান্জ সর্বসমক্ষে সেই স্বপ্রদৃষ্ট নারায়ণ-বিগ্রহ ও 
তিলকচন্দন লাভ করিলেন। সকলে তাহাকে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল। 

বৃদ্ধগণ তখন বলিতে লাগিলেন, 'পৃর্ব্বে মুসলমানগণ যে সময় যাদবাদ্রিপতির 

মন্দির ভঙ্গ করে, তখন সেবকগণ সেই ভগবদ্‌ বিগ্রহকে একস্থানে প্রোথিত 

করিয়া পলায়ন করেন, ইহা নিশ্চিত সেই মূর্তি। অনস্তর রামানুজ যথা- 
সময়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও মন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়া পাঞ্চরাত্র মতে 
তাহার সেবার ব্যবস্থা করিয়৷ দিলেন এবং সেবার ভার একজন শিষ্ের 
উপর প্রদান করিলেন। * 

রর পারা শান অতি বিপুল । ইহার সংখা ১ ১৯৮ ৮ ও ইহা! সংহিতাত্মক। ভগবান্‌ 
নর ও নারায়ণ রূপে ইহ! নারদকে শিক্ষ। প্রদান করেন। প্রত্যেক সংহিতা ৪ পাদে বিভক্ত 
যখা_ক্রিয়াপাদ, চধ্যাপাদ, জ্ঞানপাদ ও যোগপাদ। বর্তমান কালে এই সব সংহিতা আর 
পাওয়া যায় না কিন্ত শুনা যাইতেছে সম্প্রতি দক্ষিণদেশে কয়েকখানি পাওর়। গিয়াছে। 
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যাদবাদ্রিপতির সেবার ব্যবস্থা হইল,কিন্তু উংসব-মূর্তির অভাবে তীহার 
উৎসব হইতে পারিল না । রামানুজ এজন্ত বড়ই ব্যাকুল থাকিতেন। তাহার 

ব্যাকুলতা দেখিয়। ভগবান্‌ প্রসন্ন হইলেন এবং একদিন স্বপ্রে তাহাকে 

বলিলেন যে, তীহার উৎসব-মন্তি দিল্লীশ্বরের গৃহে বিরাজমীন। তিনি 
প্রভাতে এই কথা রাজ! বিষ্ুবর্ধনকে বলিলেন এবং দিশ্লীশ্বরের জনা 
তীহার প্রদত্ত বুমূলা উপচৌকন লইয়! সত্বর সশিষো দিল্লীষাত্রা করিলেন। 
দ্রইমান অবিশ্রান্ত গমন করিয়া তাহার! দিল্লী আসিয়া পছুছিলেন। বাদসাহ 
রামান্জের আগমনবার্তী শুনিয়া তাহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন 

করিলেন। তিনিও স্থযোগ বুঝিয়৷ আপন প্রার্থনা বাদসাহকে জানাইলেন। 

আশ্চর্যোর বিষয়, বাঁদসাহ নিপর্মী ও ভগবন্র্তির দ্বেধী হইলেও আচার্যের 
প্রার্থনায় আপত্তি করিলেন না । তিনি রামান্থজকে একটী গৃহ প্রদর্শন করা- 

ইয়া বলিলেন, দেবমন্দরাদি ভঙ্গ করিয়! যে সমস্ত দেনমৃষ্ঠি আন হইয়াছে, 
তাহা৷ এই গৃহমধো রক্ষিত হইয়াছে; অতএব আপনি ইহা হইতে বেটী ইচ্ছা 
_লইতে পারেন।» প্রথম দিন রামানুজ বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্ত 

তথাপি তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না; পরে হতাশ হইয়া স্বস্থানে 

ফিরিয়া আমিলেন। তীহার ব্যাকুলতায় ভগবানের আমন টলিল। ভগবান্‌ 

পুনরায় রাত্রে তাহাকে স্বপ্ন দিয়া, বলিলেন, প্রাঁমান্তজজ "আমি সম্রাটের 

কন্ঠার গৃহে বিরাজমান ; সম্াট-তনয়। আমায় লইয়| ক্রীড়া করে, তুমি 

তথা হইতে আমাকে লইও |” 
পরদিন প্রাতে অবিলম্বে রামান্জ এই সুংবাদ সম্াটকে 

জানাইলেন। সম্রাট মহান উদারচেত! ॥ তিনি রামান্গজকে অন্তঃপুর 

হইতেই উহা লইতে অনুমতি দিলেন এবং স্বয়ং তাহাকে সঙ্গে 

করিয়া অন্তঃপুরে মানিলেন। একটা ক্রীড়ার পুন্তলী, দিল্লীশ্বরের গৃহে 

অনন্ত গৃহ-সজ্জার ভিতর কোথায় রক্ষিত, একজন অপরিচিত ভিক্ষুক 
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সর্যাসীর পক্ষে তাহা খরজিয় বাহির করা কিরূপ সম্ভব, তাহ! বেশ 

বুঝ যায়। রামানুজ বিপুল গৃহসজ্জ। দেখিয়া এ কাধ্য তাহার পক্ষে 

সম্ভবপর নহে বুঝিলেন, সুতরাং তিনি গৃহে প্রবেশ পূর্বক কোন চেষ্টা 
ন। করিয়া কাতরভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 

রামান্ুজের প্রার্থনা শুনিয়া! সকলেই মন্ত্মুগ্ধ পুত্তলীর ন্যায় দণ্ডায়মান। 

ওদিকে সহসা কোথা হইতে নৃপুরধ্বনি শ্রত হইতে লাগিল । সকলের 

হৃদয়ে বিস্ময় ও অপার দিব্য আনন্দ উৎপন্ন করিয়া, গৃহের এক স্থান 

হইতে রমাপ্রিয়মুত্তি নৃত্য করিতে করিতে রামান্ুজের ক্রোড়ে আসিয়৷ 

উঠিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক ও নিষ্ন্দ। তিনিও তীহাকে ক্রোড়ে 

করিরা স্বস্থানে আসিলেন এবং সম্রাটের অন্ুমতি গ্রহণপুর্বক অনতিবিলম্বে 
যাদবাড্রি অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 

এদিকে ক্রমে রাজকুমারী নিজ ক্রীড়া পুত্বলীর অভাব অনুভব করিতে 
লাগিলেন। রামানূজ ঘখন বিগ্রহটীকে লইয়৷ যান, তখন তিনি তাহার 

অমানুষিক ব্যাপার দেখিয়৷ বিম্ময় সাগরে নিমগ্ন। ছিলেন) এবং তখন 

তাহার অভাব বোধ করেন নাই ; এখন তিনি তাহার অভাবে বড়ই 

কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং পিতার নিকট প্র বিগ্রহটী পুনঃ পুনঃ প্রার্থন৷ 
করিতে লাগিলেন। সম্রাট অগত্যা দত প্রেরণ করিয়া রামানুজের 
নিকট উহ। আবার প্রার্থনা করিলেন। তিনি সম্রাকে তাহার দানের 
কথা স্মরণ করাইয় দিয়া দূতকে ফিরিয়! যাইতে বলিলেন এবং যথা- 
সাধ্য ত্বরাপুব্বকণ্প্রস্থান করিতে লাগিলেন; কারণ, আশঙ্কা-_যদি সম্রাট 

কণ্ঠানেহে সুগ্ধ হইয়া কোনও রূপ বল প্রয়োগ করেন। সম্রাটও দূত মুখে 
ব্রামান্থজের কথা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন এবং কন্তাকে সাস্বনা করিতে 
লাগণেন। কিন্তু স্রাট-তনগার দিন দিন ব্যাকুলত। বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; 
এমন কি ক্রমে তাহার উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিল। বাস্তবিক তখন সম্রাট 
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আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখন রামাচগুজের নিকট হইতে 

রমাপ্রিয় বিগ্রহকে আনিঘার জন্য একদল লোক প্রেরণের বন্দোবস্ত 

করিলেন ও কন্যাকে বুঝাইতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া সমাট-তনয়া 
স্বয়ং সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। সম্রাট, কণ্ঠাকে শীস্ত করিবার 
জন্য নান! প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্ত সবই বিফল হইল। অগত্যা তিনি এক 
পুত্রকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে সেই বিগ্রহ ফিরাইয়! 'মানিবার জন্য রামানুজের 

নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। কন্যা কিন্তু রামাহুজ্গের সন্ধান ন! 

পাইয়! হতাশ হইয়া ফিরিয়৷ আসিতে বাধা হন। * 
কিছু দূর আসিয়! রামানুজ পথে দস্থ্য কতৃক আক্রান্ত হন এবং রমা- 

প্রিয়কে হারাইবার সম্ভীবন! হয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বনবাসী 
চণ্ডালগণ মাসিয়! দশ্াগণকে বিতাড়িত করে,ও তাহাদিগকে বিপদ হইতে 

মুক্ত করিয়া দেয়। ইহার পর শীঘ্বতার জন্য রামান্জ এই চণ্ডীল- 

গণকে নিগ্রহের বাহকরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং সকলে যথাসাধ্য 

দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। 

_ * এব্থলে ভীবনী-লেখকগণের মধ্যে মহা মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন._(১) 
সম্াটের লোক রামানুজের নিকট পঁহছিতে পারে নাই, (২) কেহ বলেন, _পশছিয়- 

ছিল। (৩) কেহ বলেন,” -সম্্রট-তনয়। রামানুজের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইয়। এক 

পাক্ষীতে যাইতে যাইতে একদিন রমাপ্রিয়মূর্ঠির অঙ্গে মিলিত হন। (9) কেহ 

বলেন._-.ন. তিনি একদিন পথিমধো উন্মাদিনী হইয়। নিজ লোকজনের সঙ্গহাাগ করিয়। 

ভ্রান্ত! "কবিরের" সঙ্গে বনে বনে চলিয়। মেলকোটে আসেন ও বিগ্রহ দেখিয়। বিগ্রহ 

অঙ্গে নিশিযা যান ॥ (৫) কেহ বলেন,_-এই কবির সপ্াটের এক পুত্র। কেহ 

বলেন,-_-ন|. ইনি এক প্রেমিক রাজপুত্র, রাঁজদুহিতাঁকে বিবাহার্থ প্রেমবশে গোপনে 

সঙ্গ লইয়াছিলেন। (৬) কেহ বলেন, _সম্রাট নিজ কন্যার অদর্শন সংবাদ গুনিয়৷ 

মেলকোটে আসিলে এই সম্রাট পুত্র “কবির” মেলকোটে খাকিগ্লা যান এবং পরে একজন 

মহা ভক্ত হইয়। জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়। জীবন বিসর্জন করেন। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ রামানুজ-জীবনী। ১৯১ 

যাহা হউক রামানুজ নিরাপদে মেলকোটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 
ও মহা সমারোহে রমাপ্রিয়মুত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখন হইতে 

যথারীতি ঘাদবাত্রপতির উৎসব চলিতে লাগিল। তিনি তাহার ৭৪ জন 

শিষ্যের মধ্যে ৫২ দ্ধনকে এই স্থানে অবস্থিতি করিতে 'মাদেশ করিলেন। 

সম্াটছুতিতা শ্লেচ্ছ হইলেও, রামান্থজের আদেশে, রমাপ্রিয়মৃত্তির নিয়ে, 
তাহার একমুত্তি স্থাপিত ভইল, এবং চগ্ালগণের সাহায্যে ভগবদ্‌ৰি গ্রহ 

বহুন করিয়া আনা হইয়াছিল বলিয়া, বৎসরান্তে উৎসবকালীন তিনদিবস 

এই চগ্ালগণকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হইল। অগ্ভাবধি এই 
নিয়ম বর্তমান। 

ইহার পর রামানুজ পন্মগিরিতে গমন করিলেন। উহা জৈনগণের 

সুদৃঢ় ছর্গ বিশেষ। তিনি তথায় তাহাদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া 
তথা হইতে বিতাড়িত করিয়! দেন এবং নিজমত প্রচার করেন। উহার 

পর তিনি একদিন “চেনগামি” নামক স্থানে গমন করিয়! তথাকার ভিন্ন- 
মতাবলম্বিগণকে পরাজিত করেন, এবং জয়-চিহ্ৃুম্ব্ূপ তথায় এক মঠ 

নিন্মাণ করান। অনন্তর তিনি দাশরথিকে আর একটু পশ্চিম দিকে 
অগ্রসর হঈতে বলেন। তিনি তদনুসারে বেলুর বা ভেলাপুর পধ্যন্ত গমন 
করিয়া নিজমত গ্রাচার পূর্বক তথায় একটা নারার়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
আচার্যাসমীপে প্রত্যাগমন করেন। 

এই সময় শ্রীরঙ্গম হইতে একজন শ্রীবৈষব আসিলেন। রামানুজ 
তীহার মুখে কুখেশ ও মহাপুর্ণের বৃত্তান্ত শুনিয়! ছুঃখ ও ঝষ্টে মৃচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। অনন্তর সংজ্ঞ! লাভ করিয়া বহু কষ্টে শোক সংবরণ পূর্বক 
তিনি নিজ গুরুদেবের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়। সম্পন্ন করিলেন। ইহার কিছু পরেই 
তিনি গোষ্টীপূর্ণেরও পরলোক গমন সংবাদ পাইলেন। উপরি উপরি এই 
সকল ছুঃনংবাদ গুনিয়। রামান্গুজ কি পর্যান্ত বিচলিত হুইয়া ছিলেন, তাহা 



১৯২ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ | 

বর্ণনাতীত। অনস্তর তিনি বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্ত “মারুতি” নামক 

এক শিষাকে শ্রীরঙ্গমে প্রেরণ করিলেন। * 

মারুতি, কুরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ ফিরিবার কালে কমিকণ্ঠের 
মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন। তিনি সত্বর আসিয়া রামানুজ-চরণে সবিশেষ 

নিবেদন করিলেন। কৃমিকণ্ঠের নিধনবার্তা শুনিয়া রামান্ুজ আননে 
অধীর হইয়া অশ্রুবারি বিসজ্জন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর তিনি নৃসিংহপুরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং “নৃসিংহদেবের 

কুপায় কমিক ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন” বলিয়! তাহার স্তরতি করিতে 

লাগিলেন। তথা হইতে তিনি আধার মেলকোটে আসিলেন এবং 

শ্রমে যাইবার জন্ত রমাপ্রিয়ের নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিয়া লইলেন। 

রামান্থজকে গমনোদ্যত দেখিয়। তাহার শিষ্যগণ বড়ই কাতর 

হইলেন; সুতরাং তাহাদের শান্তির জন্ত রামানুজ নিজের একটা প্রস্তর 

মুন্তি নিম্মাণ করাইয়া! নিজ প্রতিনিধি স্বরূপে তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। 
কয়েকটা শিষ্যের মনে ইহাতেএকটু সন্দেহের সঞ্চার হয়। তাহারা ভাবি- 

লেন প্রস্তরমুত্তি কি আর আমাদের আচার্য্ের কাধ্য করিবেন? তাহারা 

আচার্য্যকে বলিলেন_ “গুরুদেব আমাদিগকে জীবন্ত কোন আচাধ্য দ্িন।” 

'আচাধ্য তখন ুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন--তোনমর। ত বড় 

অবিশ্বাসী দেখিতেছি, তোমরা কি কখন আমার মৃত্ির সম্মুখে কিছু 
জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যে উত্তর না পাইয়া একথা বলিতেছ ?” শিষ্াগণ 

লজ্জিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু যখন শুত্তির সম্মুথে গিয়া 

আচার্যের নাম গ্রহণ করিয়া আচার্ধাকে সম্বোধন করিলেন, শুনা যায় 

সু্তি তখন তাহাদের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। অনস্তর রামাম্থুজ 

রমাপ্রিয়ের পুজা সম্বন্ধে শিব্যগণকে বিশেষ সাবধান কারর! শ্রীরপমে 
পট সস. উপ ্ : পপেীমপাপ্ শ ত জপস্পী পপ ৭ শে শিস সস * 

* মতান্তরে রামানুজ ৭ম দিবসে ব্যাধসহ মারুতিকে ঞ্ররঙ্গমে প্রেরণ করেন। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_রামানুজ-জীবনী। ১৯৩ 

চলিয়৷ আসিলেন। এইরূপে দ্বাদশবর্ষকাল তাহার মেলকোট ব1 তির 

নারায়ণপুরে অবস্থিত হইয়াছিল ।* 
ওদিকে কুরেশ কৃমিকণ্ঠের নিকট হইতে নিস্তার পাইয়া শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া 

'আসিয়াছিলেন, কিন্তু মন্দিরের কর্তপক্ষগগণ তাহাকে মন্দিরে প্রবেশ 

করিতে দেন নাই। তাহারা রামান্থজ সম্বন্ধীয় কাভাকেও আশ্রয় দিয়া 

আর রাজার (ক্রোধের পাত্র হইতে চাহেন নাই । অগত্যা তিনি শ্রীবঙ্গম 

ত্যাগ করিয়া বুষভাদ্রি? নামক স্থানে রামান্ুজের প্রত্যাগমন আশায় 
দিন যাপন করিতেছিলেন। এক্ষণে রানানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিবির! 
আসিতেছেন শুনিয়৷ তিনি পুনরায় শ্রীরঙগমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

ইহার কিছু পরেই আচার্ধা শ্রীরঙ্গমে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। 

রামান্ুজজের আগমনে নগরে আনন্দের সীমা রহিল না। আচামা 

বঙ্গনাথকে প্রণিপাত করিয়াই, কুরেশের গুহাভিযুখে চলিলেন । ইতিমণ্যে 

কুরেশও রামানূজের আগমন-বার্তা গুনিয়া তাহার নিকট আসিতেছিলেন : 

পথেই দেখ! হইয়া গগেল। রামান্ুজ, কুরেশকে দেখিতে পাইয়। বেগে 

গমন করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও আকুল ভইয়া কানিতে 

কাদিতে বলিতে লাগিলেন, -কুরেশ । তোমার এই হুঃখের কারণ-_-এই 

মহাপাতকী আমি” ; হায়! মাজ আমার জন্তই তুমি চক্ষু হারাইয়াছ”। 

কুরেশ কিছুতেই গুরুদেবকে বুঝাইয়! শান্ত করিতে পারেন না, অবশেষে 
অনেক কষ্টে গুরুদেবকে শান্ত করিলেন এবং তাহাকে লইয়া মঠে 

ফিরিলেন। ইহার» পর ন্সাচা্ধয, নিজ-গুরু মহাপুর্ণের গু্ভে গন 
' করিলেন, এবং গুরুপদ্রী প্রভতিকে সাস্বন! দিয়! মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। 

পু মতান্তরে ২* বৎসর । বাঁ মতান্তরে কুঙাাচল ব। জন্দরাচল। 

$ মতান্তরে, কুরেশ যাদবারিতে রামান্ুজের নিকট গনন করিয়। ছলেন, কেহ বলেন 
নাতির বণমামলই হইতে রামানুজ ভাহাকে ডাকিয়া! পাঠান। 

১৩ 



১৯৪ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

কিছুদিন পরে রামানুক্ গুনিলেন---কমিকণ্, চিত্রকূট বা চিদম্বরের 
যে মৃলবিগ্রহটী নষ্ট করিয়াছে, তাহার উৎসব-বিগ্রহ্টী একটী বৃদ্ধা 
রমণী তিরপতিতে লইয়৷ গিয়া কোনরূপে রক্ষা করিয়াছে । তিনি 

ইহ! শুনিয়া অবিলম্বে তিরুপতি গমন করিলেন ও উক্ত মুন্তিটাকে শৈলতলে 

প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং পৃজার ব]বস্থা করিয়া দিয়! শ্রীরঙ্গমে ফিরিয় 
মাসিলেন। এতিল্য' নামে এর বুদ্া এইট উৎসব-বি গ্রহটীকে চোলরাজার 

হাত হইতে রক্ষা করেন বলিয়া রামাগ্ুজ ইহার নাম রাখিলেন___ 

পিতিল্য গোবিন্দ | 

অনন্তর রামানুজ, কুরেশকে সঙ্গে লইয়া কাহ্ীপুরীতে মাসিলেন এবং 

বরদরাঙজ্জের নিকট তাহাকে তীহার লোচনদ্বয় ভিক্ষা করিতে বলিলেন । 

কূুরেশও তদন্তসারে কাঞ্চাপতি ভগবান্‌ বরদরাজের নিতা স্তব করিতে 

লাগিলেন । 'এষ্টরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে একদিন বরদরাজ্জ 

স্বপ্নে কুরেশের নিকট আবিভূতি হইলেন এবং তাহার কষ প্রার্থনা 

আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। কুরেশ কিন্তু নিজ-চক্ষুর কথ ভুলিয়া 

গিয়।, যে তাহার চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিল, তাহার পরমপদ প্রার্থনা 

করিলেন, সুতরাং ভগনান্‌ “তাহাই হউক” বলিয়া 'অন্তহিত হলেন । 

রামানুজ ইহ। শুনিরা বলিলেন,_-“বংস ! তোমার দেঠ ত আমার ; আমি 

[তামাকে বাহা বলিন তাহা ত তোমায় করিতে ভবে --আমারহ কথা- 

দত তোমাকে বরদরাঙ্গের নিকট এই স্থল চক্ষু ভিক্ষা করিতে হবে|” 

কূুরেশ কি করেন, তিনি আবার ভগবানের স্তব ক্লরিতে লাগিলেন। 

ভগবান্‌ আবার প্রতাক্ষ হইলেন। এবারও কুরেশ তীহার নিকট কৃমি- 

কণ্ঠের উদ্ধার প্রার্থনা করিলেন; ভগবানও “তাহাই হউক' বলিয়া 

অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। রামানুজ ইহাতে যার-পর-নাই আনন্দিত হই- 

েন বটে, কিন্তু কুরেশকে পুনরায় এই স্থূল চক্ষুর নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে 
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বণিলেন। অগত্যা কুরেশকে চক্ষু প্রার্থনা করিতে হইল এবং ভগবানের 

আশীর্বাদে তাহার চক্ষুলাভও ঘটিল। এবার আর রামান্ুজের আনন্দের 

সীম! রহিল নাঁ। তিনি আনন্দভরে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে 
পাগিলেন, “এবার 'আমার উদ্ধার নিশ্চয়) আমি যখন কুরেশের মত শিষ্য 

লাভ করিস্বাছি, তখন আমার পরমপদ লাভে কোন বাধ! ঘটিবে না” 

অনন্তর রামান্ুজ কুরেশকে সঙ্গে লইয়। শ্রারঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। 

এবং এখন হইতে তিনি অধিকাংশ সময় দিবাপ্রবন্ধ ব্যাখা! করিতে 

লাগিলেন ; শ্রীভাষা প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থ ততঃ অধিক ব্যাখ্যাত হইত 

না। এতদ্বাতীত তিনি শিষ্যগণকে মৌখিক নানাবিধ সন্ৃুপদেশ দান করিতে 

লাগিলেন। তাহার উপদেশের মার মর্শ--ভগবদুক্তি ও শরণাগতি। 

এপথে তাহার আদ ছিলেন শঠকোপমুনি। তিনি শিষ্যগণকে শঠকোপ- 

মুনির উপর বিশেষ শ্রদ্ধা রাখিতে বলিতেন। 

একদিন রামান্ুজ শুনিলেন-_পুর্বে “মগ্ডাল' নামধেয় কোন এক ভক্ত- 

পত্বী বুষভাচল্র ভগবান স্তন্দরবানহুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, 

ভগবান্‌ ত্রাঙ্কাকে যদি শিবা করেন, তাহা হইলে তিনি তাহাকে শত 

ইাড়ী মিষ্টান ও শত পাত্র নঝনীত দিবেন ; কিন্তু ভগবানের শরীরে বিলীন 

* এন্সলে মাগুর দু হয় (১) প্রথম বর-লাভের পর রামানুজ কুরেশকে লইয়া 

কাধী গমন করেন। (২) প্রথম বর- দিবা চক্ষু-লাভার্গ । ২য বর--_মন্ত্রী নাপুরাণের 

পরমগতির জন্য । । ৩) কুরেশ দ্বিতীয়বারও চক্ষু প্রার্থনা না! করায় এবং বরদরাজ 

রামানুজের অতিগ্রায়ণ্জানিয়াও কুরেশের অন্য প্রার্থন। পূর্ণ করায়, রামানুজ বরদরাজের 

উপর অভিমান করিয়! চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বরদরাজ. রামানুজকে ডাকিয়া 

ফিয়াইয়া আনেন। (৪ )কুরেশ কেবল রামানুজ ও ভগবানকে দেখিবার উপবোগী 

চক্ষু পাইয়াছিলেন। (৫) কোন মতে-_-চক্ষুলাভ রঙ্গনাথের নিকটই ঘটিয়াছিল। 

(৬) কোন মতে কুরেশ দিব্য চক্ষু চাহেন কিন্তু সুল চক্ষুও প্রাপ্ত হন। 



১৯৬ আচার্য শঙ্কর ও রামামুজ। 

হওয়ায় অগডাল তীহার বাকা রক্ষ/ করিতে পারেন নাই। রামানুজ 

ইহা! শুনিয়া! ভক্তগ্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ বৃষভাচলে যাইয়া ভগবানকে শত 
হাড়ী মিটার ও শত পাত্র নবনশীত প্রদান করেন। ইহাতে তিনি 

অগ্ডালের জোষ্ঠ ভ্রাতা গোদা গ্রজ নামে প্রথিত হন। 

রামানুজ কোন সময়ে “বনাডি” হইতে 'কুরুকানগরী' যাইতেছিলেন। 

পথে 'চিঞ্চাকুটী” গ্রামে একটা দশম বধীয়! বালিকাকে দেখিয়৷ জিজ্ঞাসা 

করেন,_-“কুরুকানগরী কত দূর ?” বালিকা বণিল,__“কেন, 'আপনি কি 

সহম্ত্রগীতি পড়েন নাই ?” রামান্ুজ বলিলেন,__“কেন, সহম্রগীতির মধো 

একথ! আছে নাকি 1” বালিকা হাসিয়া বলিল-_“কেন, মহাশয়! এই 

যে__“চিঞ্চাকুটারং কুরুকানগর্য্যাঃ ক্রোশমাত্রকম্‌।__রহিয়াছে।” রামানুজ 
ইহাতে মুগ্ধ হইলেন এবং উপযাচক হইয়া স্াহাদের গৃহে সেদিন ভিক্ষা 
গ্রহণ করিয়া আনন্দ বর্ধন করেন। অনন্তর তিনি কুরুকানগরী যাইয়া 
সেখানে "শঠারির” মুষ্টি দর্শন করেন এবং সমবেত জন সমূহকে “শঠারির” 
প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে উপদেশ দেন। *শঠারির" মতই যে তাহার 
মতের মূল ভিত্তি, তাহা তিনি এখানে মুন্তক্ঠে ঘোষিত করেন । 

ইহার পর তিনি শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া শাসেন। একদিন শ্্রীরঙ্গমে এক 
গোপবাল! মঠে দধি কিক্রয়ার্থ,আসে। সে দধি দিয়া মূল্য প্রার্থন! 
করিলে তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বল! হয়। ইতিমধ্যে প্রণতাস্ঠি- 
হরাচাধ্য, তাহাকে ক্ষুধিত দেখিয়া একটু প্রসাদ খাইতে দেন। প্রসাদ 
বাইয়া গোপবালার মন পরিবন্তিত হইয়া গেল। সে.আর দধির মূল্য 
ন! চাহিয়া! মোক্ষ চাহিভে লাগিল। সকলে হাসিয়৷ স্থির, বলিল,__ 
“ওগো বাছ1 মোক্ষ কি এত সুলভ বস্ক ?” বালিকার সে কথায় কাণ 
নাই; সে কেবলই প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতে লাগিল। বতিরাজ 
বলিলেন,_-“আচ্ছ, তুমি বেঙ্কটাচলে যাও, সেখানে তোমার অভীষ্ট 
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পূর্ণ হইবে।” বালিক বলিল,__“তবে, বেক্কটনাথের উপর আপনি 
একখানা পত্র দিন, নচেৎ তিনি দিবেন কেন ?” 

বালিকার সরলত! ও পত্রের জন্ত আগ্রহ দোখয়া আচাধ্য তাহাই 
করিলেন-__-সত্যসত্যই তাহাকে একখানি পত্র পিখিয়৷ দিলেন। কিছুদিন 

পরে শুনা! গেল, বালিক! বেঙ্কটাচল যাইয়া ভগবানকে সাগ্টাঙ্গে 

প্রণিপাত করিয়া আর উঠে নাই। সে তাহার সেই নশ্বর দেহ তথায় 

পরিতাগ করে । 

আর একদিন একটী সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ, যতিরাজের নিকট আমিলেন 

এবং 'আচার্যের কৈঙ্বর্য্য করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতে ইচ্ছ। প্রকাশ 

করিলেন। রামান্ুজ ইহা শুনিয়া বলিলেন,_-“মহাত্মবন! আপনি ঠিক 

সিদ্ধান্তই করিয়াছেন, কৈহ্বধ্য ভিন্ন জীবের গতি নাই । আপনি যদি 

কৈস্র্যা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চাঞেন, তাহা হইলে যাহ! করিতে 

হইবে বলিতে পারি ।” ব্রাহ্মণ আগ্রহ সহকারে উহা! জানিতে চাহছিলেন। 

রামানুজ বলিলেন,-_-“তাহ1 হইলে আপনি আমাকে কৃপা করিয়া নিত্য 

আপনার পাদোদক দিয়া কৃতার্থ করিবেন।” সরলচিন্ত ব্রাহ্মণ তাহাই 

করিতে লাগিলেন । রামানুজ অতঃপর নিত্যই এই বিপ্রের পাদোদক 

পান করিতেন। 

একদিন রামানুজ অন্তর ভিক্ষা গ্রহণ পূর্বক ভগবৎ-কথায় দিবাভাগ 
অতিবাহিত করিয়া মধারাত্রে মঠে ফিরিয়া আসেন । আসিয়া দেখেন, 

সেই ব্রাঙ্ষণ তাহার" জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি তাহাকে তাহার 
আহারের কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন,_-"আপনার বৈষ্কর্যয 

এখনও পর্য্যস্ত কর! হয় নাই, সেই জন্য অপেক্ষা করিতেছি ।” ইহা! 

গুনিয়া রামান্ুজ তখনই তাহার পাদোদক পান করিলেন ও শিষ্যগণকে 

পান করাইলেন। 



১৯৮ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

এইরপে শ্রীরঙ্গমে আসিয়! আরও প্রায় ৬ বংসর অতীত হইতে 

চলিল। এইবার রামানুজের লীলাবসান-কাল সমাগত হইল । 'আচার্যোর 

শিষ্য-প্রশিষাগপও প্রায় সকলেই সিদ্ধকাম, সকলেই ভগবদ্রশন-লাভে 

কুতার্থ হইয়াছেন, ওদিকে যাহার! গুরুস্থানীয়-যাহার! বয়োবুদ্ধ অথচ 

শিষা বা পার্ষদ-স্থানীয়, তাহারা একে একে অন্তর্ধান করিতে লাগিলেন । 

মহ্থাপূর্ণ, ইতিপৃর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এবার রামান্জের 

দক্ষিণ-হস্ত কুরেশেরও সময় উপস্থিত । তিনি আচার্যের আশীর্বাদ গ্রহণ 

করিয়া কাবেরী তীরে গমন করিলেন এবং শিষাক্রোড়ে মস্তক ও পদ্বী- 

ক্রোড়ে পাদদ্বয় রাখিয়া সঙ্জানে মর্তাধাম ত্যাগ করিলেন। বলা বাহুলা 

রামানুজ কুরেশের অভাবে যার-পর-নাই শোকাভিভৃত হয়েন। 
ইহার কিছুদিন পরেই দাশরথি, ধনুদ্দীস, হেমান্বা! ও শ্রীশৈলপূর্ণ একে 

একে পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। ঝুরেশের দেহত্যাগের পর রামান্ূজ আর 

একদিনের ক্ষন্যও শ্রারঙ্ষম ত্যাগ করেন নাই । তিনি ক্রমে জরাগ্রন্ত ও ছূর্ববল 

হইয়া পড়িতে লাগিলেন।* এই সময় একদিন প্রণতাহিহরা চার্ধা, কোন 

কার্ধা উপলক্ষে বৃষভাচলে গমন করেন এবং তথায় ভগবান্‌ স্বন্দরবাহুর 

স্তব করিতে থাকেন। ভগবান্‌ তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়! তাহাকে যতি- 

রাজেরই শরণ গ্রহণ করিতে বলিলেন । কথিত আছে, অতঃপর প্রণতাত্ি- 

হরাচার্য আর কখনও রামান্রজের প্রতি সন্দিহান হন নাই। 

ইহার পর কৃমিকণ্ঠের পুত্র ২য় কুলতুঙ্গচোল! রামানুজের পদানত 
হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকে, এবং মন্দিরের কর্তৃত্ব প্রত্যর্পণ করে। 

আচাধ্য ইহাকে দাশরথির হস্তে সমর্পণ করেন) এবং ইনিও দাশরথির 

শিষ্যত্ব লাভ করিয়া ধন্য হন। 
্তপ আআ ও সপ শসা এ ০ সস শপ ও পপ শা  জ শে সপন ও 

নিভিজানি্হার তর সম্ভবতঃ বাকা 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ রামানুজ-জীবনী | ১৯৯ 

ক্রমে রামান্ুজের শরীর আরও ছুর্বল হইতে লাগিল; তিনি 

মনে মনে রঙ্গনাথের নিকট বিদায় লইলেন। এই সময় দাশরথি- 

তনয় রামানুঞ্জাস প্রভুতি কতিপয় শিষা, আচার্যের মূর্তি-প্রতিষ্ঠার জন্ত 

তাহার অন্রমতি ভিক্ষা করিলেন। তিনিও সম্মত হইলেন। তীহারা 

আচার্যের অন্থমতি লইয়! অবিলম্বে দুইটা প্রস্তর-বিগ্রহ প্রস্তত করাইলেন। 
উদ্দেম্ত-_-একটী ভূতপুরী ও একটা শ্রীরঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত করিবেন । * 

ইহার পর আচার্য্য একদিন সমুদয় শিষ্য-সেবককে সমবেত হইতে বলি- 

লেন। অবিলম্বে তাহারা সমবেত ভইলেন। তিনি তখন ধীর ও শাস্তভাবে, 

তাহাদিগকে তাহার অস্তিমকাল সমাগত প্রায়, _জ্ঞাপন করিলেন ; ও শেষ 

উপদেশ দিতে লাগিলেন, শিষ্যগণ চহ। দেপিয়। যার-পর নাই ব্যথিত হইলেন, 

এবং তাহাকে আরও কিছুদিন অবাস্থতি করিবার জন্ত বছ মিনতি করিতে 

* রামানুজের শেষ অবস্থার ঘটন। সম্বন্ধে অনেক মতান্তর দৃষ্ট হয়। যথা-_ 

(১) দাশরখি রামানুজের পর দেহত্যাগ করেন। (২) প্শৈলপূর্ণের পুত্র 

পিল্লান্‌ ও দাশরথির আগ্রহে রামান্ুঞজের তিনটা মুত্তি নিশ্শিত হয়। পিল্লানের নিকট 

রঙ্গনাথের মন্দিরে একটা, নাল্নান এবং যুবক আগানের নিকট ভুতপুরীতে একটা, 

এবং প্রণতান্তিহরের নিকট নারায়ণপু্রীতে একটা স্থাপিত হয়। (৩) শিষ্গণের 

কাতরত। দেখিক়। মৃত্তি-প্রতিষ্ঠা করিতে রামানুজই উপদেশ দেন। (৪) রামানুজ *৪টী 

শঙ্ঘও ৭৪টা চক্র নিশ্মীগ করাইয়! তাহার ৭১টী শিষাকে দিয়। তাহাদিগকে সিংহাসনাধিপতি 

নামে অভিহিত করেন। বরদবিঞ্ু, প্রণতাত্তিহর, এবং যুবক আগানকে ঞীভাব্যব্যাথা।- 

কাধ্যের ভার দেন। ৬ কিন্তু পিল্লানকে শ্রীভাষা ও দিবা-প্রবন্ধ উভয়ের ব্যাখ্য। কাধের 

ভার দেন। কুরেশের পুত্র পরাশরকে দ্রাবিড় বেদ বাখ্যার ভার দেন। (৫) কাহারও 

মতে রামানুজ ৬* ব। "১২ বা ১২৮ বংসর জীবিত ছিলেন। তাহ।র মৃত্যুকালে ১**৯ 

পিঙ্গল। বৎসর, কল্যব্তু ৪২৩৮, মাঘমাস, শুক্লাদশমী, আগ্রা নক্ষত্র; মধ্যাহুকাল। 

কাহারও মভে-উ্রহা শনিবার। (৬) শ্রীরঙ্গমে যে মৃ্তিটা স্থাপিত হয়, তাহ! 

রামানুজের মৃত্যুর পূর্ধধে তিন দিন মধ্যে নির্মিত হয়। 
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নাগিযেন। আচার্যা তাহাদের অনুরোধে আর চারিনিন মাত্র অবস্থিতি 

করিতে ্বীৰতি হইলেন এবং মনত দিনরাত কে পিযাবাঁকে 

উপদেশ দান করিতে লাগিেন। এ মমা, তিনি যে নকল উগতা 

দিযাছিরেন, তাহ! অতি মারগড ও পিষাগাণকে তবিষাতে যেরগে চলিতে 

হবে, প্রধানত তধিষয়ক। তিনি গরাধর) বরা-বিষক-মাচা্যা গতি 

শিাগণকে ভিন্ন ভিন্ন কারোর ভারারণ করিেন, এবং বিন, 

পদে) গশ্গিনদিকে একজন বিধাত ঘোত্বী আছেন, তীয়াকে 

এখন মবমতে আনয়ন কর হয নাই) তাহাকে তোমর| এই গথের গণিক 

করিও।" অনন্তর তিনি কাণেরী ৯85 মানাদি ভরি মমাগন করি 

স্ব দিতীয পরব বিগ্রহ মধো নিও শক্তি সষ্চার করিনেন। এবং 

গৌোধিলের ভোড়ে মস্তক ও আইগূর্ণের জোড়ে চর স্থাপিত কারা 
গরসধানে প্র্থান করিরেন। "থাকগাগরে নি শিষাগণ) ঘধারীডি 

তাহার শরীর মহাদমারোহে মনদির-গাণে মমাহিত করিবেন 
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জীবনী-তুলনা । 

০০০ ০০ 

ইতিপূর্বে আচার্ধাঘয়ের জীবনীতৃলনার জন যাা যাহা প্রয়োজন তাহা 
এক প্রকার লিপিবদ্ধ কর! হইয়ান্ছে | তুপনার প্রয়োজনীয়তা, তুলনার নিয়ম 

এবং ধিদ্র-নিবারণ সম্বন্ধে_ উপক্রমণিকাতে, আচাধা শঙ্করের জীবনী-_ 

গ্রথম পরিচ্ছেদে এবং 'আচার্যা রামান্রজের ভীবনী-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইহাদের জীবনীতুলন! কার্ধ্য 
প্রনুত্ত হওয়া যাউক। 

১। আদর্শ, যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা. আমাদের জীবন 

গতি পরিচালিত করি, তাহাই আমাদের 'আদর্শ। ছাচ-ঢালাই করিবার 
জিনিষের সহিত ছাচের যে সম্বন্ধ। আমাদের জীবনের সহিত আমাদের 

আদার্শের সেই সম্বন্ধ | ছাঁচে ঢালাই জিনিস যেমন ছাচের অনুরূপ 

হয়, 'আমরাও তদ্রুপ আদর্শের অনুরূপ হই। আমর! যেরূপ হইবা 

যেরূপ করি, সে সবই আমাদের নিজ নিজ আদর্শ অনুসরণের ফল। 

'একাধ্য 'মামরা সকলেই করিয় থাকি, কেহ জানিয়া শুনিয়া, কেহ বান! 
জানিয়। করেন--এই মাত্র প্রভেদ ; আদর্শের অনুসরণ করেন না-_এমন 

মানব নাই। যদি একটু লক্ষ্য করিয়! দেখা যায়, তাহা হলে দেখিতে পাওয়া 
যাইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করিবে, অথব| ভবিষাতে যেরূপ হইবে, 
তাহ। তাহার। পূর্বেই ভাবিয়া রাখিয়াছে, অথবা তাহার ছবি তাহার 

মনোমধ্যে গ্রতিফলিত হইয়াছে, এবং তাহাই তাহার! অনুসরণ করিতেছে । 
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যুক্তি-বিচার দ্বারা ইহা! সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু মন্ুভব 
করিবার চেষ্টা করিলে ইহা আরও সহজে বুঝা যায়, গ্রস্থকলেবর বৃদ্ধির 

ভয়ে আমরা ধরিয়া লইলাম-__ইহ! আমরা সকলেই বুঝি। যাহা 

হউক, এক্ষণে আমর! আচাধ্যদ্বয়ের এই আদশ নিয়ে যত্ববান হইব। 

বলা বাহুল্য, এবিষয়টী অতি গুরুতর এবং অতীব প্রয়োজনীয় ; যাহার 

সম্বন্ধে এবিষয়টী জান! যায়, তাহার জীবনের সকল রহসাই বুঝ! সহজ হয়; 
স্থতরাং সর্বাগ্রে আমর আচাধ্যদ্বয়ের আদশ আলোচনা করিব। 

আদর্শ এক প্রকার নহে। “উপায়” ও “উপেয়” ভেদে এই মাদর্শ 

ছ্বিবিধ। তন্মধ্যে, উপায়ভূত আদর্শ--আবার ঘ্বিবিধ। আমাদের নিজ 

নিজ গুরু বা আচাধ্া, শিক্ষক প্রভৃতি এক প্রকার; এবং পরিচিত 

কতকগুলি বাক্তির সদ্‌্গুণ-রাশি একত্র করিয়া আমরা “যে মনোময় 

একটা কল্পিতপূরুষ গঠন করিয়! রাখি, তাহা শন্য প্রকার ; এক কথায় 
উপায়ভূত আদণ দ্বিবিধ, যথা-_প্রক্কৃত ও কল্লিত। উপেয়ভূত আদশ 
বলিতে, যাহা আমর! সব্ব-শেষে হইতে চাই-_যাহা আমাদের জীবনের 

বা অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য | ইহ, এক কথায়-__ভগবান্, আত্মা, অথবা সমগ্র 
স্থষ্টির 'আদিকারণ বা শেষ পরিণাম সম্বন্ধীয় আমাদের 'জ্ঞান' । সুতরাং 

আদর্শ বলিতে আমর! তিন প্রকার পদার্থ বুবিলাম | যথা__-উপায়ভূত প্ররুত 

আদর্শ, (২) উপাক্সভূত কল্িত আদর্শ এবং (৩) উপেম়ভূত আদরশ। এই আদশ 

নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথম প্রকারের জন্য, আমাদের দেখিতে হইবে-_ 

কে 'কাহাকে” বেশী ভালবাসে_কে “কাহার' অত্যঠ অনুরাগী-কে 

'কাহার' বেশী চিন্তা করে,_-কে সকল কথায় 'কাহার' নজীর ব৷ দৃষ্টান্ত দেয়, 
উত্যাদি। কারণ, দেখা যার, যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসা যায়__যাহার কথ! 

সর্বদা স্মরণ করা হয়-_যাহার চরিত্র সর্বদা অনুকরণ করা হয়, সে-ই প্রায় 

আমাদের এই প্রকার আদশের স্থান অধিকার করে। সুতরাং কাহারও 
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এই প্রকার আদশ নির্ণয় করিতে হইলে-_গুরু, শিক্ষক, পিত!, মাতা, বন্ধু 

প্রভৃতি অনুসন্ধেয় | 
দ্বিতীয় প্রকার আদর্শের জন্য আমাদের দেখিতে হইবে--কাহার 

হদয়ের কামনা কিরূপ, বা, কে কোন, ভাবটা আকাজ্জা করে। এজন্য 

আমাদের লোকের হৃদয়ের উচ্ছাস প্রভৃতি 'মন্বশীলন কর প্রয়োজন । 

কারণ হৃদয়ের উচ্ছাসের সঙ্গে, আমর! যে-রূপে যাহ! হইতে চাই, তাহ! 

প্রায় প্রকাশিত করিয়৷ ফেলি। 

তৃতীয় প্রকার আদর্শ-নির্ঘয 'আরও সহজ । লোকে, চরম ভবিষ্যতে 
যাহা হইতে চাহে, লোকের যাহা লক্ষা, অথবা লোকের-_-ভগবান্‌ বা 

জগতের আদান্ত সম্বন্ধে যে ধারণা, ইহা তাহাই । ইহা লোকের-- 

কথায়, লেখায়, চিন্তা বা উপদেশের ভিতর দিয়! নির্ণেয় । 

এই তিন প্রকার আদর্শেরই দোষগুণে ামাদের জীবন ভাল বা 

মন্দ হয়। আদর্শ যেমন ভাল হইবে, আমাদের জীনন তদ্রুপ ভাল হইবে, 

'্মাদর্শ যেমন মন্দ হইবে, আমাদের জীবনও সেইরূপ মন্দ হইবে; অথবা 

আদশ যেমন ভাল-মন্দ-জড়িত হইবে, আমরাও তদ্রুপ ভাল-মন্দ-জড়িত 

হইব। তাহার পর আর একটী জিনিষ দেখিবার আছে । ইহা আদর্শ- 

পরিবর্তন। দেখা যায়, এই আদর্শ সর্বদ! একরূপ থাকে না-_ইহার পরিবর্তন 

হয়। আমাদের জীবনের উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শেরও 

পরিবর্তন হইতে থাকে । আমাদের জীবন যতই উন্নত হইতে থাকে, 
'আমর1] ততই ভীল ভাল আদর্শ অবলম্বন করিতে থাকি, অথব৷ আমরা 
যতই উত্তরোত্তর মন্দ হইতে থাকি, ততই আমাদের আদরশও মন্দে পরিণত 
হইতে থাকে । আবার দেখা যায়, এই আদর্শ পরিবর্তন, জীবনে যত 
অল্প হয়, ততই ভাল। কারণ, তাহা হইলে, আদর্শ-পরিবর্তনের 
জন্য জীবনগতিরও বক্রত! ঘটে না। সরল গতিতে যত অল্প সময়ে 



২০৪ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

যতদুর যাওয়া যায়, বক্র গতিতে সেই সময় ততদূর কখনই যাওয়া 

বায় না। এজন প্রথম হইতেই যদ্দি খুব উচ্চ ও উপযোগী আদর্শ 
অবলম্বন করা যায়-_যাহা জীবনের শেষ পর্য্যস্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন 

হইবে না, তাহা! হইলে আরও ভাল । 

দ্রীবনী-তুলন/-কালে এই বিষয়টা বড়ই প্রয়োজনীয়। এ বিষয়টা 
জানিতে পারিলে জীবনী-তুলনা ভাল হইবে, কারণ পূর্বেই দেখিয়াছি 
ইহ! জানিতে পারিলে জীবনের যাবতীয় রহসা সহজে বুঝা যাইতে 
পারে | ফলে, দাড়াইতেছে এই যে, যাহার জীবনের 'আদশ ষত উচ্চ ও যত 

সংখ্যায় অল্প, তাহার জীবনই তত উত্তম | 

এক্ষণে দেখা যাউক-_-এঈ তিন প্রকার আদশ, মামাদের 'আচার্যা- 

দ্বয়ে কিরূপ ছিল? প্রথম, শসঙ্করের আদর্শ বালাকালে কে ছিলেন, তাহা 

ঠিক বল! যায় না। তবে সম্ভনতঃ ইনি তাহার পিতা বা শিক্ষাদাত| গুরু- 
দেব। পরস্থ ইহ নিতান্ত অল্প দিনের জন্যা--ইঠ| যতদিন তিনি ব্যাকরণ 

শান্বাদি অধ্যয়ন করেন নাই--তত দিনের জন্য । ইহার পর, বোধ হয় 

তাহার আদশ-_ গুরু গোবিনপাদ । কারণ, যখনই শুন! যায়-_-তিনি সুদূর 
দক্ষিণ ভারতের কেরলদেশ হইতে নম্ধ্দাতীর পর্য্যন্ত, কেবল গুরু 

গোবিন্দপাদ্দের উদ্দেশো গমন করিতেছেন, তখনই মনে হয়, গোবিন্দ- 

পাদই শঙ্করের আদর্শ। শঙ্কর বাল্যকাণে "যখন পতঙঞ্রলি মহাভাষা' 

অধ্যয়ন করেন, তখন শুনিয়াছিলেন যে, ভাষাকার, গোবিন্দযোগী নামে, 
কত সহম্্র বংসর ধরিয়া নশ্মাদাতীরে সমাধিযোগে অবস্থান করিতেছেন। 

সম্ভবতঃ গুরুমুখে এই প্রবাদ শুনিরাই শঙ্কর, তাহাকে তাহার আদশ' 
করিবার সংকল্প করেন। বস্ততঃ পতগ্রলিদেব অনেকেরই যে আদর্শ 

হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইনি, সকল বিষয়েই যেরূপ পারদর্শী 

ছিলেন, এরূপ কলিকালে নিতান্ত অর দৃষ্ট হয়। যেমন যোগশান্তরে, 



ভূতীয় পরিচ্ছেদ_-জীবনী-ভুলন! । ২০৫ 

তেমনি বৈদ্যকশান্ত্রে, আবার ততোধিক শবশান্ত্রে, ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। 

ওদিকে আবার তখন তিনি যোগবলে জীবিত। এ সম্বন্ধে তাহার 

উদ্দেশ্যে যে প্রণাম-ল্লোক প্রচলিত আছে, তাহাও এস্থলে স্মরণ করা 

যাইতে পারে । যথ।-_ 

যোগেন চিত্তসম্ত পদেন বাচাং মলং শরীরস্য চ বৈদ্ভকেন। 

যোহপাকরৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতগ্রলিং প্রাঞ্জলিরানতোহশ্রি ॥ 

শেষ-নীবনে শঙ্করের এ জাতীয় আদশ অন্ত কোনরূপ হইয়াছিল কি 

না নিরূপণ করা ছুরূহ। তবে বোধ হয়, যদি তাহার কোন নূতন আদরশ 

হইয়৷ থাকে, তাহ! হইলে সম্ভবতঃ, তিনি আদশ-জ্ঞানী ভগবান্‌ শুকদেব। 

পক্ষান্তরে রামান্ুজের এ জাতীয় আদর্শ, বাল্যে শ্রীকা্ধীপূর্ণ॥ ইনি 

শৃদ্রকুল-পাবন পরম-বৈষ্ণব। বিষ্ণুকাঞ্চীর অধীশ্বর স্বয়ং বরদরাজ ইহার 

সহিত মনুষ্যের মত কথোপকথন করিতেন। লোকের যখন যাহা জানি- 
বার হইত, বা বরদরাজের লোকদিগকে যখন যাহা জানাইবার হইত, 

ইনি তখন মধ্যে থাকিতেন। লোকে ইহাকে বরধরাজের মুখস্বরূপ বলিয়া 
জ্ঞানকরিত। অতি অল্প লোকই, যেমন যাদব প্রকাশ প্রভৃতি, কেবল 

ইহাকে ভণ্ড, বা ভক্ত-বিটেল বলিয়৷ উপহাস করিতেন । রামানজ,জন্মভূমি 

ভূতপুরীতে যখন পিতৃ-সন্নিধানে বিগ্যাশিক্ষা করিতেন, তখন এই মহাস্থা 

কাঞ্চীপূর্ণ প্রায়ই নিজ গ্রাম হইতে কাঞ্ীপুরীতে যাইতেন। রামান্থজ পথে 
খেলা করিবার কালে যেদিন প্রথম ইহাকে দেখেন,সেই দিনই উভয়ে 
উভয়ের প্রতি এম্র আকৃষ্ট হয়েন যে,সে আকর্ষণ আর বিচ্ছিন্ন হইল না__- 

দিন দিন বদ্ধিত হইতে লাগিল। রামান্ুজ এই অবস্থায় প্রারই তাহাকে 
স্বগুহে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং প্রায় সারারাত্রি উভয়ে ভগবং-কথার 
আনন্দ উপভোগ করিতেন। পরে রামান্ুুজ যখন বিস্তাশিক্ষার জন্ত কাঞ্চী 
বাস করিতে লাগিলেন তখনও কাক্কীপূর্ণ, রামানজের গুপ্ত পরামশ-দাতা । 



২০৬ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ | 

গুরু যাদবপ্রকাশের সহিত যখনই তাহার কলহ হইত, কাক্ষীপূর্ণ প্রায় 
ঠিক সেই সময়ে আসিয়া গোপনে রামানুজকে সৎ-পরামরশ প্রদান করিয়া 

যাইতেন। কাক্ীপূর্ণের কথ শুনিয়াই রামান্থজ বরদরাজের স্নানের 
জন্গ নিত্য “শালকুপের” জল মানিতেন। রামান্ুজের মাতাও কাক্ষীপৃর্ণকে 

ডাকিয় পুত্রের বিষয় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন । পরে আবার রামানুজ 

ইহারই শিষা হইবার ভ্বপ্ভ__ইহার প্রসাদ খাইয়৷ ইহাকে মন্ত্রদানে সম্মত 
করিতে চেষ্টিত হন। 

ইহার পর রামান্ুজের আদর্শ, বোধ হয়, সেই মহা পণ্ডিত, ভক্তপ্রবর 

যামুনাচাধ্য ৷ যামুনাচার্যোর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ঠ শ্রীরঙ্গমে যাইয়া 
রামান্ুজ ইহাকে মৃত দেখিলে রঙ্গনাথের উপর রামান্থুজের এত অভিমান 

হইয়াছিল যে, তিনি আর রঙ্গনাথকে দশন পর্যান্ত করিলেন না । লোকের 

শত অনুরোধ ঠেলিয়। তদবস্থাতেই কাঞ্চী ফিরিয়া 'আমিলেন। 

ষামুনাচার্ষের মৃত্যুর পরও তাহার তিনটা 'মম্ুলি মুষ্টিবদ্ধ ছিল। 

রামানুজ ইহা যামুনাচাধ্যের অপূর্ণ-মনস্কামনার লক্ষণ জানিয়! কি-যেন-এক 

ভাবে বিহ্বল হয়৷ ব্রহ্গস্ত্র-ভাষ্য প্রভৃতি প্রণয়নের জন্য সর্ব-সমক্ষে 

প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলেন। বস্ততঃ রামান্ুঞ্জ এই ভাষাদ্বারাই জগতে পৃজিত। 

ইনার পর রামানুজ, গুরু মহাপুর্ণ, গোষ্টিপূর্ণ প্রভৃতির সঙ্গণাভ করিয়া 

বোধ হয়, ক্রমে সেই শৃদ্রকুল-পাবন মহাভক্ত, পরম-ষোগী, অদ্ভুত-চরিত্র 

শঠকোপকে আদর্শ-পদদে অভিষিক্ত করেন। শঠকোপের দিব্য-প্রবন্ধ 

ইহার প্রায় নিত্য পাঠ্য ছিল। তিনি তিরুনগরীতে এবং মৃত্যু-কালেও 

শিষ্গণকে উপদেশ দিবার সময় তাহাদিগকে, অন্যান্য পুর্ববাচার্যাগণের 

বিশেষতঃ, শঠকোপেরই পদাঙ্কান্ুসরণ করিতে বলিয়া ছিলেন। অধিক কি, 

তিনি নিজের নামে শঠকোপের পাদ্ুকার নাম করণও করেন। এজন্য বোধ 

হয়--তাহার নিজের আদর্শ ছিলেন মহামুনি শঠকোপ। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_-জীবনী-তুলন! । ২০৭ 

উপরে যে আদর্শের কথা৷ বল! হইল তাহ! 'প্রকৃত' বা ব্যক্তি-সংক্রান্ত 

উপায়তৃত আদর্শের কথা । এইবার দ্বিতীয় প্রকার-_উপায়ভূত কল্িত 

আদর্শ' সম্বন্ধে বিচাধ্য ৷ আচার্যযছয়ের মধ্যে যদি তাহাদের এই জাতীয় 

আদশ নির্ণয় করিতে হয়, তাহ! হইলে, মনে হয়, শঙ্করের আদর্শ--তিনি 

ধাহা! কৌপীন পঞ্চকে বলিয়াছেন* | অর্থাৎ যিনি সদ! বেদাস্ত-বাকো রত, 

ভিক্ষান্ন মাত্রে তুষ্ট, শোক-বিহীন, তরুমূলাশ্রয়, পাঁণিপাত্র, কম্থাসম ধন- 

কুৎসাকারী. সদানন্দ, সর্বেক্ছিয় বৃত্তিযুক্ত অথচ সুশান্ত, দিবারাত্রি ব্রহ্গধ্যান 

রত, দেহাদি ভাবপরিবর্তন হইলেও আত্মার মধ্যে আত্মদশী, অন্য-মধ্য- 

বহির্দেশ জ্ঞান-বিহীন, প্রণব-জরপ-পরায়ণ, ব্রহ্মই আমি-_ইত্যাকার ভাবনা- 

শীল, ভিক্ষাণী হইয়া! চারিদিক পরিভ্রমণকারী এবং যিনি কৌপীনধারী 

তিনিই ভাগাবান্‌। 

রামান্থজের এই জাতীয় আদর্শ যিনি সর্বতোভাবে, অহরহঃ ভগবং 

সেবাতে নিমগ্ন, যিনি অনবরত স্ততি, ম্মরণ, নমস্কার, বন্দন, যতন, কীর্তন, 

গুণশ্রবণ, বচন, ধ্যান, 'মচ্চন, প্রণামাদি কন্মে রত-_ অন্ত কেহ নহেন। 

এক কথায় বিঝু। পুরাণের এই শ্লোকটী বলিলে বোধ হয় বেশ হয়। 
শা পন 

ক* বেদান্তবাকোষু সদারমন্তঃ ভিক্ষান্রমীতেশ চ তুষ্টিমস্য | 

অশোকমন্তঃকরণে চরস্তং কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগাবন্ঃ ॥ 

মূল: রো কেবলমাশ্ররস্ঃ পাশিদ্য় স্কোর, মম স্তং | 

কগ্যামিব শ্রীমপি কুৎসরস্তঃ কৌগীনবস্তঃ গল ভাগাবন্ঃ ॥ 

সানন্দূন্তাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ স্থশাস্ত সবে্বজ্রিয়নৃত্তিমন্তরঃ | 

অহনিশং ব্রহ্মণি যে রমন্ত্ঃ কৌগীনবস্তঃ খলু ভাগাবন্তঃ ॥ 

দেহাদিভাবং পরিবর্তয়ন্তঃ স্বাঝস্তাক্ানমবলোকয়স্তই। 

নাস্তং ন মধাং ন বহিঃ শরস্তঃ কৌগীনবস্তঃ খলু ভাগাবন্তঃ॥ 

ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরস্তঃ ব্রন্মাহন্্ীতি বিভাবয়ন্তঃ | 

তিক্ষাশিনে! দিক্ষুঃপরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ॥ 



২০৮ আচাধ্য শঙ্কর ও বামানুজ । 

বর্ণাশ্রমাচাররত পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 

বিষুরারাধাতে পন্থা নান্তস্তৎ তোষ কারণম্‌ ॥ বিষুপুরাণ ৩।৮।৯ 

( বেদার্থ-সংগ্রহ ১৪৪ পৃষ্ঠা ১৮৯৪ খৃষ্টানদের সংস্করণ দ্রষ্টবা ) মর্থাং 

ধিনি বর্ণীশ্রমাচারে থাকিয়। পরমপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তিনিই 

তীহাকে তুষ্ট করেন, তাহাকে তুষ্ট করিবার অন্ত পথ নাই। অথব! বলা 
চলে রামানুজের যফতগুলি গুরু ছিলেন তাহাদের সকলের ভাবের কিছু 

কিছু লইয়৷ তাহার এই আদর্শ গঠিত হইয়াছিল। 
এইবার অবশিষ্ট, উপেয়ভূঁত আদর্শ । এ সম্বন্ধে বোধহয় শঙ্করের 

আদর্শ__সেই অবাজ্মনসাতীত নিক্ষিয় শান্ত নিধিবশেষ ব্রহ্মভাব। এ ভাবটা 

আমর! তাহার নির্বাণাষ্টক * প্রভৃতি কতিপয় স্থল দেখিয়। (বশ বুঝিতে 

পারি। এই কথায় ইহা সকল প্রকার নিষেধের চরম স্থল। নর্গাং 

আমি- মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অতঙ্কার, ইন্দিয়াদি, প্ঞ্চভৃত, পাপ প্রণা, স্ুথ তঃখ, 

মন্ত্র, তীর্থ, বেদ, যজ্ঞ, ভোজন, ভোজ্য, ভোক্তা নঠি; মামার রাগছেষ, 

রিপু ধন্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, মৃত্যু, শঙ্কা, জাতিভেদ, পিতা, মাতা, জন্ম, নন্ধু, 

মির, গুরু, শিষ্য, বন্ধন, মুক্তি ভীতি প্র্ততি কিছুই নাই, 'আমি নিবিবকল্প, 
* মানৌবৃদ্ধাহস্কারচিত্বাদি নাহং ন শ্রোত্রং ন জিহবব। ন চ স্ত্রাপনেরম্‌। 

ন চ বোম ভূমির তেজে। ন বাযুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহভম্‌ ॥ 

ন পুণাং ন পাপং ন সৌখাং ন ছুংখং, ন মস্ত ন ভীর্ঘঃ ন বেদ! ন বজ্ঞাঃ | 

অহং ভোজনং নৈব ভোজাং ন ভোকু।, চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥ 

ন মে দ্বেরাগৌ ন মে লোভমোহৌ. দদোনৈব মেনৈব মাংসযাভাবং। 

ন ধর্ম ন চার্থো ন কানো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপ: শিবোইহং শিবোইহম্‌ ॥ 

ন মুত ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদ:, পিত। নৈব মে নৈব মাতা! ন জন্ম। 
ন বন্ধুন মিত্রং গুরু নৈব শিষাশ্চিদানন্দরপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥ 

'অহং নিখিকল্পো! নিরাকাররূপঃ বিভুবর্ধপী সব্বত্র সর্পেদ্দিবানাম্‌। 

ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তিন ভীতি শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহ্স্‌ ॥ 



ভূতায় পরিচ্ছেদ--জীবনী-তুলন! | ২০৯ 

নিরাকার, বিতু, সর্বত্র ও সর্দেন্ত্িয়ব্যাপী, চিদানন্দরূপ শিবস্বরূপ। 

বাহুল্য ভরে অন্ত প্রমাণ উদ্ধত হইল না। 

পরস্ত রামানুছের এ স্থলে আদর্শ, বোধ হয়__নারায়ণের নিত্য পরিকর- 

ভাব। ত্বাহাকে “শেষ? অবতার বলা হয়; বোধ হয়, ইহার সহিত 

তাহার আদর্শের কোন সম্বন্ধ আছে। শেষ বা! অনপ্তনাগ যেমন নারায়ণের 

শরর়ন-উপবেশনের স্থান, রামানজ, বোধ হয়, এ ভাবে নারায়ণের সেবা 

করিতে চাহিতেন॥ কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহা তাঁহার রচিত 

““গাগথত্রয়” গ্রন্থ-মধ্যগত “বৈকুঠ্-গদ্যে', অধিকতর পরিস্ফুট ॥ ইছাতে তাহার 

হ্ৃবদরের উচ্ছাস প্রহথতি যথেই আছে, এবং তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন-_বাহ! 

তিনি শ্রীভাম্তে গোপন করিখাছেন, ভাহ। তিনি উক্ত গ্রন্থে পিখিরাছেন। 

আমর! নিয়ে উহা সমুদায় উদ্ধত করিয়। দিলাম ।* 
এই সব দেখিয়! ষদ্ধি, এক কথান্ন বলিতে হম ত, আমরু! বলিতে পারি-_ 

শঙ্করের আদর্শ--একাধারে যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত এবং রামান্ুজের আদর্শ 

ভক্ত ওজ্ঞানী। শঙ্করে আদশ-পরিবর্তন ও আদর্শ-সংখ্যা অল্প, রামানুজে 

ক অথ বৈকুঠগদ্যপ্রার়ন্তং | 

শ্রী: || যামুনাধ্যন্্ধান্তোধিমবগাহা যথামতি। আলায় ভক্তিযোগাথাং রং সন্দর্শহা- 

মাহম্‌॥ স্বাধীনত্রিবিধচেতনাচেতনস্বরাপস্থিতি প্রবৃত্তিভেদং ক্লেশকর্খ দাশেবদোবাসংস্পষ্টং 

স্বাভাবিকানবধিকা তিশর জ্ঞানবলৈঙ্বধ্যৰীধ্যশক্তিতেজঃপ্রভৃতাসংখ্যেয় কল্যাণগুণগণৌঘমহাণৰং 
পরমপুরুষং ভগবস্তং নারায়ণং শ্বামিত্বেন গুরুত্বেন সুহ্ৃত্বেন চ পরিগৃহ্ৈকান্তি- 
কাঠ্যস্তিকতৎপাদান্থুজদ্বয়পরিচয্যৈকমনোরথন্ততপ্রাপ্তয়ে চ তৎপদাঘুভসবর প্রগত্তেরন্তৎ 

ন বে কল্পকোটিশতনহত্রিখাপি সাধনমন্তীতি মন্বানস্তন্তৈব ভগবতো! নারা যণহাখিলসন্ত- 

ধঘ্বৈকনামাানালোচিত গুপগনাখণুজন্নুকৃলমর্াদানীলবতং ম্বাভাখিকানবধিকাতিশরগুণ- 
বন্তর! দেবতিযাঙঅনুবাদাখিলনহণয়ানন্মত্ত আশ্রিতবাংসল্যে কজলধে 5ক্তজ নসংগ্লেষৈক- 
ভোগদ্য নিহাঞ্ঞনক্রিুখধ্যভোগসামগ্রীনমৃদ্ধ্ত মহাবিভূতেঃ ষচ্চকণাকরবিশযুগল- 
মনন্যান্সনজীবনেন তদগতনর্বভাবেন শরণমনুত্রজেৎ। ততশ্চ প্রত্যহ্ষাক্মোজ্জীবনা়ৈধষনু- 

১৪ 



২১০ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

কিন্তু সে দুইটাই একটু বেনী। যাছা হউক, এ বিষিয়ে অহংপর কোন 
তারতম্য শিদ্ধারন করিতে হইলে, আমাদের এই কয়েক্চী বিষ 

বিচাধ্য । প্রথম- রামান্ুঞপক্ষে যামুনাঠাব্য, শঠকোপ প্রভৃতি এবং 

শঞ্করপঞক্ষে গোবশপাদ বা শুকদেব প্রভৃতি কিরূপ প্রকৃতির লোক। 

ব্রজেৎ। চতুশভুবনাত্মক মণ্ডং দশগুখিতোত্তরং চাবরখসপ্তকং সমন্তকায্যকারণজ।তমতীঠ 

পরমব্যোমশবদভিধেয়ে ব্রহ্মানীনাং বাঙ.মনন[মগে।চরে আনতি বৈকুঠে দিব্যলোকে দনক- 

সনন্দনবিধিশিবদি ভিরপাচিন্তযম্বরূপন্থভা বৈশ্বযোনিত্য সিদ্ধৈরনন্তৈতগবদানু কুল্যেকভোগৈদিব্য 
পুরুষৈম হাস্মভিরাপুরিতে তেখাম্‌ অপি ইয়ংপরিমাণম্‌ ইয়দৈঙ্ধ্যম্‌ ইদৃশম্বভ।বমিভি 

পরিচ্ছেত্তম্‌ অযোগ্য দিব্যাবরণশতসহশ্রকোটিভিঃ সংবৃতে দিব্যকল্পতরূপশোভিতে 

দিব্যোদ্যানশতসহম্বকোটিভিরাবৃতে অভিপরিনাণে দিব্যায়তনে কন্সিংশ্চিদ্বিচিত্রদিবা- 

র্রময়দিব্স্থানমণ্ডপে দিবারযনস্তত্তশতসহম্রকোটিভিক্পশোভিতে দ্িবানান।রত্রকু তস্থল- 

বিচিত্রিতে দিব্যালক্কারালক্কতে পরিতঃ পতিতৈঃ পতমানৈঃ পাদপন্ৈশ্চ নানান্ধব্নৈরদিব)- 
পুস্পেঃ১ শোভমানৈরিব্যপুপ্পোপবনৈষ্পশোভিতে সন্কীর্পারিজাতা দি কল্দ্রমোপশোতিতৈ- 

রনঙ্কীর্ণৈশ্চ কৈ শ্চিদন্তস্থপুপ্পরঞ্রাদিনিশ্মিতদিঝ/লীলামণ্পশতসহ্রোপশোভিতৈঃ সব্বদা নুতুয়- 

মানৈরপ্যপুর্ববদ।শ্চম্যমাবহতিঃ ক্রীডাশৈলশতসহব্রল্ক তন [রায়ণদিবালীলানাধারণৈশ্চ 

কৈশ্চিং  পদম্মবনালয়াধিবালীলানাধারশৈশ্চ কৈশ্চিকুকনারিকা মদুরকোকিলাদিভিঃ 

কোমলকুক্সিততরাকুলৈবিব্যোবানশ তসহ শবৈরাবৃতৈম শিমুক্তা প্বালক হমোপানৈরিব্যামলাম্বত- 

রঙদোদকৈদিব্যাগুজবরৈরতিরমণ্যয়দশ লৈরাতিমনোহরনধুরবররাকুলৈরগ্ন্থমুক্কামশিষয়দিবা - 

ক্রীডাস্থানেপশো।িঠৈপিব্যসৌগদ্ধিকবাগীশতসহব্রৈদিবারা5হংসাবলিভিবিরাতি তৈরানূতে 

1নরন্ত।তিশয়ানন্দৈক গসতয়। চানগ্তযাচ্চ প্রবিষ্টানুন্সাদয়স্তিং ক্রীঢাদেশৈবিরাঞ্িতে তত্র 

ত্র কৃতদিবাপুষ্পপয্যস্কেপশোভিতে নানাপুষ্পরসান্বাদমত্রমুগাবলিভিগন্দগীয়মনৈদি বা- 

গান্ধব্রবিণ পুরিতে চন্দনাগুরকর্প,ররদিবাপুত্পাবগাহিতমন্দানিলসেবাগানে মধ্যে দিবাপুষ্প- 

সগ্চরবিচিত্রিতে মহতি দিবামোগপধ্যঙ্কে অনন্থভোগিনি আমদ্বৈকৃষ্েস্ধ্যাদিণিবালোকনাস্ম- 

কান্তা। বিশ্বমাপযায়য়ন্তা। ই শ্বেশেষাশনাদিদর্বং পরিজনং ভগবতভ্তদবস্থোচি তপরিচয্যায়া- 

নাড্াপরন্থা শীলরূপগুণবিলান। দিভিরাক্মানুরূপয়! শ্রিয়। দহাগীনং প্রতাতগান্মীলিতসরসিজ- 

সনুশনয়নযুগমং হচ্ছনীল্জীমুতমন্ষশম্‌ অতুযুঙ্ছলিতগ,তবাসসং হয়) প্রভয়াতি নির্দবলয়। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ--জীবনী-তুলনা | ২১১ 

ঘবিতীয়, পরতন্বে মিশিয়] তাহার 'আননে। বিভোর থাক! ভাল- -কি সর্বজ্ঞ, 

সর্বশক্তিমান হইতে পৃথক্‌ থাকিয়া তাহাকে স্র্থী করিয়া নিজে সুখী 

হওয়া ভাল? তৃতীয়, সেই তন্বে একেবারে মিলিত হওয়া যায় কি না, কিন্বা 

অতিকোনলয়াতিশীতলয়া শ্বচ্ছমাণিকাপ্রতয়! কৃতঘ্বং জগদ্ভাসয়ন্তং তম্‌ অচিন্তাদিব্যাস্ুত- 

নিত্যযৌবনং দ্বভাবলাবণাময়ামৃতলাগরমতিসৌকুমা ধ্যাদিয়তপ্রশ্থিল্নবদ।লক্ষযমাণললাটফলকং 

দিব্যালকাবলিবিরাজিতং প্রবৃদ্ধমুদ্ধা্.জচারুলোচনং সবিভ্রমক্রলতমুচ্বলাধরং গুচিশ্মিতং 

কোমলগণ্মুন্র২ ললাটপধ্যস্তবিলম্থিতালকম্‌. উদ্নগ্রগীনাংসবিলঘ্বিকুণ্লালকাবলি- 

বন্ধুরকঘুকন্ধরং প্রিয়াবতংসোৎপলকর্ণতৃষণন্নধালকা বন্ধ বিমর্দশংফিভিঃ চতুর্তিরাজান্- 
বিলমিভিভূ ৈর্বিরাজিতম্‌ অতিকোমলদিব্যরেখালক্ক তাঁতিতাত্রকরতলং দিব্যাঙ্ুলীয়কৈ- 
বিরাজিতম্‌ অতিকোমলদিবানখা31661677৮-গগণাঞগুল(ভিরলম্কৃতং তৎক্ষপোশ্বীলিতপুগ্রীক- 

সদ্বশচরণধুগলম অতিমনোহরকিরীটমুকুটচূড়াবতংসমকরকুণ্ডলগ্রৈবেয়কহারকেমুরকটক- 

প্রীবংসকৌ স্ত তমুক্তাদামোদরবন্ধানপী তাস্বরকাক্ষীগুণন্পুরাদিভিরত্যন্তন্থখস্পর্শেরদিবাগক্ধৈ- 
ভবণৈর্ভ,ষিতং শ্রীমতা। বৈজয়ন্তা! বনমালয়! বিরাঞ্জিতং শখঘচক্গদ[সিশাঙ্গ দিদিব্যাযুধৈঃ 
সেবামানং স্বসঙ্কল্লমাত্র।বক১প্তজগজ্জন্মস্থিতিধ্ব,সাদিকে প্রীমহিঘক্সেনে নাস্তসমন্তাক্ৈতধর্ষ,ং 

বৈনতেয়া দিতি: স্বতাবতোনিরন্তসমস্তসাংসারিকস্বতাবৈর্গবৎপরিচর্ধযাকরণযোগোর্ভগবৎপরি- 

চ্যোকভেগৈশিতাপিক্ষৈরনস্তির্যধাযোগং সেবামানম্‌ আফ্মযোগেনানুসংহিতপরাদিকালং 

দিব্যামলকে মলাবলোকনেন বিশ্বমাহবাদয়স্থ ীধদৃগ্্ীলিতমুখাঘ্ব জনির্গতেন দিব্যাননারবিন্দ- 

শেোভাভাজনেন দিবাগাভীর্বৌদ। ধামা ধুধাচাতুর্ধাদ/নবধিক গুণগণবিভূবিতেনাতিমনোহরদিব্য- 
ভাবগভেণ দিবালীলালাপাম্ৃতরসেন অখিলঞনহদয়ান্তরাণ্যাপূরয়স্তং ভগবস্তং মারায়ণং ধ্যান- 

যোগেন দৃষ্ট॥ ততো! ভগবতে। নিতান্বাম্যমাত্মনে! নিতাদাস্যঞ্চ যথাবস্থিতমনুসন্ধায়। 
কদাহং ভগবন্তং নারারণং মম নাথং মম কুলদৈবতং মম কুলধনং মম ভোগ্যং মম মাতরং 

মম পিতরং মম স্বং সাক্ষ।ংকরবাপি চক্ষুষা, কদাহং, তগবংপাদাম্থ জন্বযং শিরস| 
সংগ্রহীধ্যামি কদাহং ভগবংপাদান্ব জদ্বয়পরিচর্ধাপয়। নিরস্তসমত্ত্ত তরভোগাশোপ- 
হতননগ্ন।ংসারিকম্বভাবঃ প্রবুক্ধনিতানিয়ামানি তাদাসোকরসাস্মকন্ঘভাবস্তংপানান্ব জদ্বর়ং 
প্রবক্ষামি। . কদাহং'  গগবংপদান্ব,সন্ব়পরিচর্ধযাকরণযোগ্যন্তদেকতোগত্তৎপাদৌ 
পরিগিধ্ামি। কদ| নাং ভগবান ন্বকীয়য়াভিশীভলয়। দ্বশাবলোকা নিখধ- 



২১২ আচার্য্য শঙ্কর ও রামামুজ । 

চিরকাল পৃথক ভাবে থাক! যায় কি না। প্রথম বিষয়টার জন্ত "গুরু 
সম্প্রদায়” দ্রষ্টব্য ; দ্বিতীয়টা-_-আমাদের রুচির উপর নির্ভর করে এবং 
ভূতীয়টী সম্বন্ধে,__-যদি সেই তব অচিন্তা পদার্য হয়, তাহা! হইলে তাহাতে 

সকলই সম্ভব ; সুতরাং তাহাও আমাদের রুচির উপর নির্ভর করে। 

গণ্তীরমধুরয়। গির। পরিচধ্যায়ৈ মামায্তাপরিষাতি ইতি ভগবংপরিচর্যযায়ামাশাং বঙ্িয়িসব। 

তয়ৈবাশয়। তৎপ্রসাদোপবৃংহিত়! ভগবস্তমুপেতা দূরাদেব ভগবন্তুং শেষঠোগে প্রিয়! 

সহাসীনং বৈনতেয়াদিভিঃ সেবামানং সমস্তপরিবারায় জীমতে নারায়ণার় নম ইতি 

প্রপণম্যোথোযোখায় পুনঃপুনঃ প্রণমাত্যন্তসাধ্যসবিনয়াবনতে | ভৃত্ন।। ভগবংপার্ধদগণ- 

নায়কৈন্বারপালকৈ; কৃপয়। স্রেহগর্ভয়! দৃশাবলে।কিত; সমাগভিবন্দিতৈস্তৈস্তেরেবাজি- 
মতো ভূত্ব। ভগবন্বমুপেতা শ্রম মূলম:গ্রণ মামৈকাপ্বিকাতান্তিকপরিচধাকরপায় 

পরিগৃহীঘেতি যাচমানঃ প্রণম্যাস্বানং ভগবতে নিবেদয়েং। ততে। ভগবত। স্ব়মেব আক্ম- 

সপ্রীবনেন মর্যাদাশীলবভাতিপ্রেমাস্বিতেনানলোকনেনাবলোকা সর্ববদেশসর্ববকাল- 

সর্বাবন্থেচিতা্মাতার্তিকশেষভাবায় স্বীকৃভোহনুজ্ঞাতশ্চাতান্তসাধ্ধপবিনয়াবনতঃ কিং- 

কুর্বাণ: কৃত।গ্ললিপুটে। ভৃন্ব! ভঙবন্মুপাসীত। ততন্চানুভৃরমানতাববিশেষে! নিরতিশয়- 

শ্রীত্যানাৎ কিফিং ক্.ং ভ্রই.ং ম্মর্থ মশক; পুনরপি শেষগাবমেব যাঁচমানে! ভগবন্তং তষেবা- 

বিচ্ছিরন্বোতোরপেবাবলোকনেনা হলোকরব্াসীত | ততে। ভগবত! শ্বয়মেবাগ্মসত্রীবনে 

নাবলেকনেনাবলোকা সম্মিতমাহ্র সমস্তক্লেণপহং নিরতিশরমুখাবহম্‌ আস্মীরং মং 

পাদারবিন্দধুগলং শিরনি কৃতং ধাত্বামৃতসাগরান্তরনিমগ্রসর্ব্বাবন্নবন্থখমাসীত ॥ শারীরকেইপি 

ভবে ব। গোপিত। শরণাশতি:। অত্র গবাত্রয়ে বাকাং ত।ং বিদ্যাং প্রণতোহন্মাহ্ম্‌1১।। 

লব্বীপতের্তিপতেন্চ দ়ৈকধাক্ে। থেহদে। পুর। সমক্গনিইট জগদ্ধি চার্ধন। প্রাচাং প্রকাশ- 

রহ নঃ পরমং রহনাং সংবংন এষ শরণাগতিমস্্সারং ॥২। বেদবেদান্ততবানাং তন্ব- 

যাথায়্াবেদিনে। রামানুজার মুনয়ে নমে। নম গরীযমে ॥৩ ॥ বন্দে বেদাস্তকর্প রচাষী- 

করকযগওকন্। রানাহুনার্নাাাং চুঢ়ামসিমহর্িবন্‌ |8|  তৃপীকৃতবিরঞাদি- 

নিরক্ুশবিভুতয়ঃ। রামানুঙ্গপদাস্তে জদমা শ্রণশালিনঃ 1৫0 ইতি ্ীমদ্র।ম।মরচার্ধাকৃতং 

গদ্যত্রয়ং সম্পূর্ণম্‌। রঙ্গমঙ্গলমহোংসববর্ধনায় বেদান্তপন্থপরমার্থনমর্থনায়। কৈক্বর্ধালক্ষৎ 
বিলক্ষণমোক্ষভাজে রাষানূজে। বিজয়তে যতিরাচারাজঃ ॥৬॥ 
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২। আয়ু । আয়ু সম্বন্ধে দেখ! যায়-_শস্করের জীবন ৩২ বৎসর ; 
কিন্ত তাহার জন্মতূমির লোকের মতে তাহার আমু ৩৬ বৎদর। 

আমর! জন্মপত্রিক! গ্রস্তত-কালে কিন্তু ৩৪ বৎসর স্থির করিতে বাধ্য 

হইয়াছি। মৃত্যুকাল সম্বন্ধে “শঙ্কর পদ্ধতি* নামক একথানি প্রাচীন 

পুস্তকই আমাদের অবলম্বন । এই "শঙ্কর পদ্ধতি" এখন পাওয়া যায় 
না। না পাইবার কারণ কি, তাহাও বুঝ! যায় না। গ্রন্থের নাম হইতে 
মনে হয় যে, এরপ গ্রন্থ লোপ হুওয়া অসম্ভব। তবে যদি উক্ত গ্রন্থ 

অন্ত নামে সম্প্রদায়-মধ্যে পরিচিত থাকে, তাহা! হইলে, তাহা অনুসন্ধানের 
বিষয় । অবশ্ঠ এরূপ অনুমানের একটী কারণও আছে । কারণ-_উদ্ত 

শঙ্কর পদ্ধতি, গ্রন্থের বচন,মহান্ুভব-সম্প্রদায়ের “দর্শন প্রকা শগ্গ্রন্থে উদ্ধত 

হইয়াছে । মহানুভ্রব-সম্প্রদায়-_এক প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। 

ইহার পক্ষে শঙ্কর-সন্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ সমুদার সংবাদ পাওয়!, কতকট! 
অসম্ভব বলা যাইতে পারে। তাহার পর উক্ত “দর্শনপ্রকাশ” গ্রন্থ বড় 

আধুনিক নহে। উহা! ১৫৬০ শকাবাতে মহারাষ্ত্র ভাষায় রচিত। এই 

গ্রন্থে ভাগবত, ভগবদ্গীতা৷ প্রভৃতি নান! শাস্তীক় গ্রস্থ হইতে বচন সকল 
উদ্ধৃত কর! হইয়াছে। বচনগুলি সাবধানতার সহিত উদ্ধ ত-_তাহাও দেখ! 
যায়। ইহার মতে শঙ্করের দেহাস্ত কাল ৭২০ থৃষ্টাব। গ্লোকটা এই £_. 

যুগ্-পয়োধ-রসামিত-শাকে, রৌদ্রক-বৎসর উজ্জক-মাসে। 
বাসর ঈঙ্য উতাচলমান কৃষ্জাতিথোদিবসে গুভযোগে ॥ ১২৯ ॥ 

অর্থাৎ যুগ্ম ২,পয়োধ ৪এবং রস-৬ 7 স্থতরাং ৬৪২ শকাব পাওয়া যাঁয়। * 
পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবন সম্বন্ধেও যে, সকলে এক-মত তাহা নছে। 

কোন মতে তিনি ৬৯,কোন ৯,কোন মতে ১২০এবং কোন মতে ১২৮ বৎসর র জীবিত 
পপ শী শসার সর পাপা 

ক এস্থলে একটা বিষয় জাতবা জাতবা এই যে, ঙকরাচা্য.রচিত দেবাপরাধ-ভগ্রন নাক 
স্তোত্রে দেখা যায়, যে তিনি বলিতেছেন “ম! আমার ৮৫ বংসর বয়ম হইতে চলিল আর 



২১৪ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

ছিলেন। মান্ত্রাজের এক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও, এম এ, বি এলের 
মতে রামানুজের জীবন প্রায় ৮* বংসর; ১২০ ব! ১২৮ বৎসর হইতে পারে 

না। তাহার মতে রামানুজের মৃত্যুকাল ঠিক, কিন্তু ক্ষম্মকাল আরও পরে, 
যাহা হউক, আমর! প্রচলিত মতই অবলম্বন করিলাম । 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে-_শঙ্করের জীবন ৩২ হইতে ৩৬ বংসরের ভিতর 

এবং রামানজের জীবন আন্দাজ ৮০ হইতে ১২০ বৎসরের ভিতর। 

আফু দ্বারা তারতম্য নির্ণয় করিতে হইলে এই কয়েকটা বিষয় চিন্তনীয়। 
১। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে জন্মার্দির কারণ__ভোগবামনা ॥ ২। অবতার- 

কল্প মহাপুরুষের জন্মের কারণ- ধর্ম্ম-সংস্কাপন । ৩। নিজ নিজ কার্য 

শেষ হইলে সকলকেই প্রস্থান করিতে হইবে। ৪। সামর্থ্যান্ুসারে কারা 

শীঘ্ব বা বিলম্বে নিষ্পন্ন হয় । € | মতের প্রভাব বা কার্যের গুরুত্ব। 

৩। উপাধিলাভ | কাশ্মীরের শারদাদেবী, পণ্ডিতগণ-প্রদত্ত শঙ্করের 
“সর্ববজ্ঞ' উপাধি সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু রামানুজকে স্বয়ং 'ভাষ্যকার' 

উপাধি প্রদান করিয়৷ ছিলেন। এক্ষণে উপাধিজ্ন্য মহবাি বিচার করিতে 

হইলে, বলিতে হইবে যে, শারদাদেবী শঙ্করকে “সর্বজ্ঞ' উপাধি দান 

করায় একদিকে যেমন শঙ্করের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণত হয়, অপর দিকে 

তদ্রপ রামানুজের “ভাবাকার' উপাধি শঙ্করের “সর্ব্বজ্ঞ' উপাধি অপেক্ষা 

শ্রেষ্ট হইয়া যায়। কারণ ব্রন্মহ্ত্রের ভাষাকার হঈতে হইলে সর্বজ্ঞতা 

ব্যতীত তাহা! সম্ভব নহে। সুতরাং এতম্ারা উভয়কে সমান বা বিভিরন 

প্রকার বলাই সঙ্গত মনে হয়। 
৭ আপা পা শত ৮ উপ পিস পা 

কবে আমার প্রতি কৃপা! করিবেন” ইত্যাদি। কিন্তু এতন্ার| প্রচলিত শন্বরের ৩২ব। 

৩৬ বংসর আয়ুর কোন অন্ত! গ্রমীণ হয় ন|। কারণ শঙ্বরের পুর্বে ছুই জন শঙ্করাচার্য্ের 
কিথ। জান! বায় এবং পরে ভাহার শিষ্যগরষ্গরা মধ্যে যিনি মঠাধিগতা গ্রহণ কহিতেন 

তনিই এ নাম এর করিতেন 
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কিন্তু এ বিষয়ে একটু বিচারও চলিতে পারে । রামান্ুজকে শারদাদেবী 
যেরপ আদর ও সম্মান করিয়াছিলেন, রামান্থজের নিকট শঙ্করের ব্যাখ্যার 

যেরূপ নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, 

দেবীর নিকট রামানুজ শ্রেষ্ঠ ও শঙ্কর নিকুষ্ট। কিন্ত রামান্থজের জীবনীকার- 

গণের এস্থলে যেরূপ মতভেদ দেখা যায়, তাহাতে তাহাদের সকলের 

কথা একত্র করিলে তাঁহাদের কোন্‌ কথাটা ঠিক, ভাহা বল! কঠিন হইয়া 
পড়ে (১৬৫ পুষ্ঠা দ্রঈবা) | কারণ ধীহাকে শারদাদেবী স্বয়ং “বোধায়ন- 

বৃত্তি” দান করেন, তাহার নিকট হইতে পণগ্ুতগণ কিরূপে তাহা 

কাড়িয়া লইতে সাচছসী হন, বুঝ! যায় না। যদি কাহারও মতে বল! 

যায় বোধায়নবৃতি' রামান্ুজকে শারদাদেবী, শ্বয়ং প্রদান করেন নাই, 
রাজা তাহাকে দিয়াছিলেন ; তাহা! হইলেও, ধীাহাঁকে রাস্তা ও দেবী এত 

সম্মান করিলেন, তীাহার প্রতি পণ্ডিতগণের এরূপ ব্যবহার কি সম্ভব ? 

আর যদি তাহাই হুর, তাহা হইলে ভিনি কি কোনরূপে রাজাকে তাহা! 

পুনরায় জানাঈতে পারিতেন না? রাজা জানিতে পারিলে তিনি 
পুনরার উহা পাইতে পারিতেন ; অথবা! প্রীশৈলপূর্ণের, কালহ্তীশ্বরে, 

গোবিন্দকে আনিবার কালে যাহা ঘটিয়াছিল, এ স্থলে সেরূপও ঘটিতে 

পারিত, অর্থাৎ শারদাদেবী স্বপ্রের দ্াব! পশ্ডিতগণকে নিবারণ করিতে 

পারিতেন। তাগার পর, শঙ্গর-জীবনীক!রগণ ও যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন 

তাহাতে শারদাদেবী শঙ্করকে রামান্ুজ অপেক্ষা যেকম সম্মান করিয়া- 

ছিলেন-_তাহ। নহে । স্থৃতরাং এভন্য উভয়ের মধ্যে তারতম্য করা চলে না। 

এখন দেখ! বাউক দেবীকর্তক স্ব তঃপ্রবৃত্ত ছইয়। উপাধিদান ও পণ্ডিতগণ- 
প্রদস্ত উপাধি-সমর্থন দ্বার কিরূপ তারতম্য প্রমাণিত হয়। দেখা যায়, 

রামানুক্নকে শারদাবেশী স্ববং 'ভাষাকার* উপাণ্ধ প্রদান করেন এবং 

প্র, পরিতগন-প্রদত 'সর্বাজ্ঞ' উপাধি সমর্থন করেন, কিন্তু যখনই 



২১৩ আচার্য্য শহরে ও রামানুজ। 

দেখি পাঁওতগণ রামানগুজের প্রাণবধার্থ অভিচার কর্ম করেন, কিন্ত শঙ্কর 

সম্বন্ধে তাহ! করেন নাই, যখন দেখি কাশ্মীরে যেরূপ ণঙ্কর-ভাযষোর আদর, 
রামানুজের তাহার কিছুই নাই, তখনই কি বল! বার না যে, কাশ্মীরী প্ডিত 
গণের নিকট রামাচুজের 'ভাষাকার* উপাধি বিবাদশূন্ত বিষয় ছিল না? 

পক্ষান্তরে শঙ্করের “সর্বজ্ঞ উপাধি বিবাদশৃন্য বিষয় ইইয়াছিল। তাহার 

পর, দেবী কর্তৃক শঙ্করের “দর্ধজ্ঞ' উপাধি সমর্থন করা, আর দেবী কর্তৃক 

প্রদান--এক্ই কথা । কারণ, দেবীরই নিয়ম যে, ধিনি তত্রত্য সকল 

পঞ্ডিতকে পরাজিত করির! পীঠে আরোহণ করিবেন, তিনিই “সর্বজ্ঞ উপাবি 

পাইবেন। সুতরাং শারদাদেখী কর্তৃক স্বয়ং প্রদত্ত বলি! রামানুজের 

জীবনীকারগণ তাহাকে শঙ্কর অপেক্ষ; কতদূর শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করিতে 

পারিলেন, তাহা বিবেচ্য ৷ 

তাহার পর,ষনি বল! যায় যে, শারদাদেবী রামান্ুজের নিকট 

শঙ্করকৃত “কপ্যান্* শ্রুতি-ব্যাধ্যার নিন্দা করিয়াছিলেন, সুতরাং 

শঙ্গরকে রাদানুজের সমান বলাও অন্তাক়। তাহাও ঠিক নহে। 

কারণ, রামানুজ-সম্প্রনার় শঞ্কর-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদী। যদি বিরুদ্ধ. 

বাদীর কথা লইতে হয়, তাহ! হঈলে, তাহা উভয় পক্ষেরই সম্বন্ধে লওম। 

উচিত। 'আমর! কিন্তু কাহারও সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধবাদীর কথা গ্রহণ 

করি নাই, 'এবং করিবও না। বিরুদ্ধবাদী কি না বলে। আর এস্থলে 

তাহা করিলে নাধবের সহিত রামানুজের জীবনীকারগণের বিরোধ ঘটিরা 

উঠে। বস্তুতঃ এ বিরোধের মীমাংসা আমাদের না করিতে হইলেই ভাল। 

আমরা দুইজনকেই যথাসাধ্য মান্ত করি! ইহাদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ 

নির্ণয় করিতে চাহি। 

তাহার পর, রামানুজ-জীবনীকারগণের মতে শঙ্করও না-কি শারদা- 

দেবীর নিকট উক্ত “কপ্যাস্” শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । এ কথাটা 
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কিন্ত সম্ভবপর নহে । কারণ, শক্করের সময় শ্রুতি-ব্যাখ্যা লইয়া যত 
বিরোধ ঘটিবার কথা, শ্রতিবিরুদ্ধ মতের সহিত বিরোধ ঘটিবার 

তীহ৷ অপেক্ষা অধিক সম্ভাবনা । শঙ্করের সময় বৌদ্ধ ও কাপালিকগণের 

প্রাধান্ত অধিক ছিল, তৎসন্বন্ধীয় আন্দোলন তাহার সময় হওয়াই সম্তব। 

শ্রুতির অর্থ লইয়া বিবাদ সম্ভবপর নহে। অগ্রে শ্রুতি সর্বসাধারণে 

মানিবে, তবে ত তাহার ব্যাখ্যায় মতভেদ হইবে? আর শঙ্করের সময় 

“কপ্যান্* শ্রুতি এমন কিছু বিবাদাম্পদ শ্রুতি ছিল না যে,শঙ্কর উহা! দেবীর 
নিকট ব্যাখ্যা করিতে যাইবেন। বরং যাদবপ্রকাশের সঙ্গ-গুণে 

রামাগ্রজের সময়ই ইহা বিবাদাম্পদ শ্রতিতে পরিণত হয়, সুভরাং ইহা 

রামানুজই দেবীকে ব্যাখ্যা করিয়া গুনাইঈবেন-_ ইহাই সম্ভব । এন্ুলে 

রামান্ধজের জীবনীকারগণের বর্ণিত শারদাদেবীর মুখে শঙ্করের নিন্দ! 

প্রভৃতি আমাদে বর জালোচনা না করিয়াই তুলনা করিলে ভাল। 

৪ | কুলদেবতা৷ | শঙ্করের কুলদেবতা--কৃষ্ ১ রামান্থজের কুল- 

দেবতা নারায়ণ। এই বিষয়টীর প্রতি দৃষ্টি করিলে, বলিতে হয়, উভয়ের 

মধ্যে উপাসা সম্বন্ধে এ্রক্য থাকা সম্ভব। তবে রাম'মুক্প কুষ্ণকে 

নারারণের অংশ জ্ঞান করেন, এবং শঙ্করও সম্ভবতঃ তাহাই করিতেন। 
কারণ, গীতাভাষ্যের ভূমিকাতে তিনি বলিয়াছেন যে, “বাস্থদেখাৎ ভংশেন 

কৃষ্ণ কিল সংবভূব” ইত্যাদি । অবশ্য তাহাও শঙ্করেব মতে মায়া); কারণ 
তাহার মতে ভগবানের অংশ হইতে পারে না। তিনি কৃষ্ণের জন্ম 

সম্বন্ধে সেই স্থলেই পিখিয়াছেন ফে__“দেহবান ইব, জাত ইব” উতাদি। 
পক্ষান্তরে রামানুঞ্মতে অংশাবলম্বনে আবির্ভাব অসম্ভব নহে । অন্মদ্ধেশে 
কিন্ত কষ্ণ, নারান্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয় পৃজিত হুন। 
৫ । গুরু-সম্প্রদায় ।--এবার আমাদের বিচার্য্য-_-আশচার্যাদ্বর়ের 

গুরু-সম্প্রদায়। গুরুর খ্যাতিতে, সকল সমাজেই, শিষ্যেরও খ্যাতি হইয়া! 
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থাকে। এক্জন্য এ বিষয়টীও অতি গ্রয়োজনীর বিষয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে 

আচার্ষের গুরুপরম্পত্না সম্বন্ধে সকলে এক মত নহেন। ভিন্ন ভিন্ন 

স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেখ! যাঁয়। 'আমি যতগুলি মত জানিতে পারিয়াছি 

তাহ! নিয়ে প্রদান করিলাম-_ 

শঙ্করাচাধা বিরচিত সন্নাপ-পদ্ধতি মতে। 

১। ব্রহ্মা, ২। বিদ্তু, ৩। রুদ্র,-৪। বশিষ্ঠ, ৫। শক্তি, ৬। পরাশর, 
৭| ব্যাস, ৮। শুক, ৯। গৌড়পাদ, ১০ গোবিন্দপাদ, ১১। শঙ্করাচার্ধয। 

কাণীর মন্নামিগণ মধ্যে প্রচলিত । 

১। নারায়ণ, ২। ব্রঙ্গা, ৩। নশিষ্ঠ, ৪1 শত, ৫। পরাশর, 

৬। ব্যাস, ৭1 শুক, ৮। গৌড়পাদ, ৯। গোবিন্দপাদ, ১০। শঙ্করাচার্ধ্য। 

দাক্ষিণাতো প্রচপিত মতে । 

১। মহেখর, ২। নারায়ণ, ৩। ব্রহ্মা, ৪। বশিষ্ঠ, ৫। শক্তি, 

৬। পরাশর, ৭। ব্যাস, ৮। শুক, ৯। গৌড়পাদ, ১০। গেংবিন্দপাদ, 
১১ । শঙ্করাচাধ্য | 

দক্ষিণমার্গ-তন্ত্র মতে । 
১। কপিল, ২। মত্রি, ৩। বশি্, ৪। সনক, ৫। সনন্দন, ৬। 

ভূত, ৭1 সনতস্থজাত, ৮। বামদেব, ৯। নারদ, ১৯1 গৌতম, 

১১ । শৌনক, ১২ । শক্ি, ১৩। মার্কগেয়, ১৪1 কৌশিক, ১৫। পরাশর, 
১৬। তক, ১৭। অঙ্গিরা, ১৮। কণু, ১৯। জাবালি, ২০। ভরদ্বাজ, 

২১। বেদব্যাস, ২২। ঈশান, ২৩। রমণ, ২৪। কপন্দী, ২৫। ভূধর, 
২৬। স্থভট, ২৭। জলজ, ২৮। ভূতেশ, ২৯। পরম, ৩০। বিজয়, ৩১। 

ভরণ, ৩২। পদ্সেশ, ৩৩। সুভগ, ৩৪ । বিশুদ্ধ, ৩৫। সমর, ৩৬। কৈবলা, 

৩৭ | গণেশ্বর, ৩৮। জুযাত, ৩৯। বিবুধ, ৪০। যোগী, ৪১। বিজ্ঞান, 
৪২ | নগ, ৪৩। বিত্রম, ৪৪। দামোদর, ৪৫। চিদাভাস, ৪৬। চিচ্ুপ়। 
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৪৭। কলাধর, ৪৮। বীরেশ্বর, ৪৯। মন্দার, ৫০। ত্রিদশ, ৫১। সাগর, 

৫২। মুড়, ৫৩। হর্য, ৫৪। সিংহ, ৫৫। গৌড়, ৫৬। বীর, ৫৭। ঘোর, 
৫৮। ফ্রুব, ৫৯ দিবাকর, ৬০। চক্রধর, ৬১। প্রমথেশ, ৬২ । চতুভু'জ 

৬৩। আনন্দভৈরব, ৬৪ । ধীর, ৬৫। গৌড়, ৬৬। পাবক, ৬৭। পরা- 

চার্য্য, ৬৮। সত্যনিধি, ৬৯। রামচন্দ্র, ৭০ | গোবিন্দ, ৭১ । শঙ্করাচার্য্য । 

রামানুজ সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পর1 যথ! ।--গুরুপরম্পর! প্রভাব' মতে 

১। বিষু। ২। পোষ্হে, ৩। পুদত্ত, ৪। পে আলোয়ার, 

৫ | তিরুমড়িশি, ৬। শঠারি, ৭। মধুর কবি, ৮। কুলশেখর, 

৯। পেরিয়া আলোয়ার, ১০। ভক্তপদরেনু। ১১। তুরুপ্লান। 

১২। তিরুমঙ্গই | ১৩। শ্রীনাথ মুনি, ১৪। ইশ্বর মুনি, ১৫। 

যামুন মুনি, ১৬। মহাপূর্ণ, ১৭। রামানুজাচাধ্য, 

শ্রীনিবাস আযনাঙ্গারের পুস্তক মতে ৃ 

১। বিষু। ২। লক্মী, ৩। সেনেশ, ৪। শঠকোপ ৫। 

নাথযোগী, ৬। পুগুরীকাক্ষ, ৭। রামমিশ্র। ৮। যামুনাচার্যয 

৯। মহাপুর্ণ, ১০। রামানুজাচার্যয । 
উভয় সম্প্রদায়ে দেখা যায়, আদি গুরু--ভগবান্‌ নারায়ণ। শঙ্কর- 

সম্প্রদায়ে কিন্ত কোন মতে নারায়ণ প্রথম, কোন মতে দ্বিতীয়, এই 
মাত্র প্রভেদ ৷ তবে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মধ্যে বশিষ্ঠ, শত, পরাশর, ব্যাস ও 

শুকের মত মুনি খাবি, রামানজ-সম্প্রদায়ে নাই । রামান্গুজের উভয় মতেই 
লক্ষ্মীর পরই সেনেশ বা পোইহে ইত্যাদি । সেনেশ শবে বিশ্বকৃ্সেন বুঝায়। 

কিন্তু “গুরুপরম্পর! প্রভাব* মতে, আবার দেখা যায, ষষ্ঠ গুরু শঠারিই 
সেনেশ। যাহা হউক, রামানুজ সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরাতে মুনি-গাবি 
কেহ দেখা যাইতেছে না। পোইহে প্রভৃতি সকলেই ভগবানের অঙ্গ 
প্রতাঙ্গ বা অস্ত্র শস্ত্রাদির অবতার, পৌরাণিক মুনি-খধি কেহ নহেন। 
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শঙ্কর-সন্প্রদায়ের গৌড়পাদ একজন সিদ্ধযোগী। ইনি, যত দিন ইচ্ছা দেহ 
রাখিতে পারেন,অথবা দেবীভাগবতের মতে, ইনি ছায়া! শুকদেবের সপ্তান।« 

শুক, ব্রহ্মজ্ঞানানস্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ব্যাসের অনুরোধে ছায়৷ আকারে 

গৃহে ফিরিয়া আসেন; ইনিই সেই ছায়া গুক। গোবিন্দপাদ-_শেষাবতার, 

ইনিই এক সময়ে পতগ্রলি-রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়৷ ছিলেন। কেহ 
কেহ বলেন, ইনিই সেই পতগ্রলিদেব, যোগসাহাযো কলিকালে শঙ্করা- 

বিঙাব পর্য্যন্ত দেহরক্ষা করিয়া! আসিতেছিলেন। মাধবের গ্রস্থেও এ 

কথার ইঙ্গিত আছে যা__ 

"একাননেন তৃবৰি যন্ববতীধ্য শিষ্যানন্বগ্রহীন্নন্থ ম এব পতঞ্জলিব্বম্‌ ॥” 
মাধবীয় শঙ্কর-বিজয় ৫ অধ্যায় ৯৫ শ্লোক। 

যোগশক্তিতে অবিশ্বাসী এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে, শুকদেব ও গোড়- 
পাদের মধ্যে বহু সহজ বৎসর ব্যবধান হওয়ায় শঙ্কর-সম্প্রদায়, মুনি- 

খাষিগণের সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া বিবেচিত হন। কারণ 

গোৌড়পাদের সাংখাকারিক! চীন ভাষায় অনুবাদ, খুষ্টায় ৫ম শতাব্দীতে 

দৃ্ই হয় এবং তিনি আবার বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক মতের প্রবর্তক 
“সিপ্ধ নাগাক্ষুনের” গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধত করিপ্নাছেন। নাগার্জুনের 
সময় যদিও স্থির হয় নাই, তথাপি এটুকু স্থির যে তিনি খুষটীয় প্রথম, দ্বিতীয় 
শতাব্দীর বেশী পূর্বে নহেন। এজন্য গোৌঁড়পাদকে খুষ্টায় তৃতীয় ব! চতুর্থ 
শতাব্দীর লোক স্বীকার করাই উচিত। তান্ত্রিক গুরুপরম্পর! নতেও এক 

গৌঁড়পাদ শস্করের পঞ্চম ও অন্য গৌড়পাদ পঞ্চদশ পুরুষ পূর্বে আবিভূত। 

আর যদি গৌঁড়পাদকে ছায়া-গুক-সন্তান পৌরাণিক পুরুষ ধর! বায়, 

* আমাদের দেশে যে দেবী-ভাগবত মুক্ত্িত হইক্সাছে, তাহাতে গৌড় স্থলে 
গৌর পাঠ দেখিতে পাওয়। যায়। ইহার প্রকাশক প্রীযুক্ত হরিচরণ বনু মহাশয়, পাথুরিয়া 
খাটা, কলিকাতা | 
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তাহ! হইলেও সেই দোষ। কারণ গোৌড়পাদ ও গোবিন্দপাঁদে অস্বাভাবিক 

ব্যবধান আসিয়! পড়ে । গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদকে শঙ্করের গুরু ও পরন- 

গুরু হইতে হুইলে থুষ্তীয় সপ্তম শতাব্দীতে জীবিত থাকিতে হয়। এখন 

কুরুক্ষেত্রের সময় ব্যাস ও শুক ছিলেন,আর কুরুক্ষেত্র-সময় এক মতে কলির 

প্রান্তে, অপর মতে কলির ৬৫৩ বৎসর পরে। পতঞ্জলিদেব যদি পাণিনি 

ভাষ্যকার হয়েন এবং তিনিই যদি গোবিন্দপাদ হন,তাহা৷ হইলেও অস্থবিধঃ 

কারণ তিনি খৃষটায় পূর্ব-শতাব্দীর লোক, আর শঙ্কর কোথায় ৮ম শতাব্দীতে 

আবিভূতি। ব্যাসের সমসাময়িক বা শিষ্য পতঞ্জলির ত কথাই নাই। 

যদি কেহ বলেন, শঙ্করই কেন এ সময়ের লোক হউন না। কিন্তু তাহ! 

সম্ভব নহে; কারণ, তিনি যে সমস্ত বাক্তিগণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, 

তাহার! এ সময়ের লোক নহেন, তাহা স্থির । * 

যাহা হউক,শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পর! যে,ব্যাস শক সহ অবিচ্ছিন্ন, 

সে সম্বন্ধে পূর্বোক্ত গুরুপরম্পর দৃষ্টে এ্রতিহািকের নিকট সন্দেহীবসর 
থাকে। কিন্তু শঙ্কর যখন নিজের হুত্রভাষো গৌঁড়পাদদকে একবার 

“সম্প্রদায়বিৎ” এবং অন্যত্র “বেদান্তার্থসম্প্রদায়বিং” বলিয়াছেন, এবং 

ভাস্ত্রিক গুরুপরম্পর! মতে যখন ব্যাস ও শঙ্করের মধ্যে ৫ জন গুরুর নাম 

পাওয়া যাইতেছে, তখন প্রচলিত গুরুপরম্পর1 যে, সকল আচার্যেরই না 

নহে, তাহা স্থির । উহা! তাহাদিগের মধ্যে ধাহার! বিশেষ বিখ্যাত, তাহা- 

দেরই নাম বলিয়। বোধ হয়। আমি ঠিক এই অনুমান করিয়! অন্বেষণ 

করিতে করিতে» অবশেষে কাশ্মীর হইতে উক্ত তান্ত্রিক গুরুপরম্পরাটা 
পাইয়াছি। উহা! শঙ্করাচার্যের গ্রশিষ্য-লিখিত “বিদ্যার্ণব' তন্ত্র মণ্যে উল্লিখিত 

* আচার্যের সময় সম্বন্ধে এসব কথা আমি বিস্তুতভাবে হামাৰ ও শঙ্করাচাষা 
নামক পুস্তকে আলোচন| করিয়াছি। এই তুলনার নিমিপত গ্রন্থ মধো আমি যে শকরের 
কোষ প্রস্তুত করিয়াছি তাহাতে ৬৮৬ খষ্টানদে শঙ্করের জন্ম বলিয়া গৃহীত হইক্লাছে। 



২২২ আচার্ষ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

আছে। বস্ততঃ সর্বত্রই শঙ্করের নামে দক্ষিণাচারী নামে এক তান্ত্রিক 

সম্প্রদায় আহে, উহ্থার অন্যথ! প্রমাণ কর! ছুরহ) সুতরাং বল! যায়, শঙ্কর- 

সম্প্রনাষ ব্যাস-সহ অবিচ্ছিপ্ন। আর যোগশস্কিতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে 

কোন কথাই নাই,কারণ তাহাদের মতে গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাধ উভয্জেই 

যোগী, তিনি যতদিন ইন্ছ! বাচিগা থাকিতে পারেন । 

রামান্ুজ-সম্প্রদায়ে ত ব্যাস, শুকের সহিত সম্বন্ধই নাই। যদি রামা- 

মুজের ব্রহ্গহ্ত্র-ভাষ্য, বোধায়ন-মুনির বৃত্তি-সম্মত হয় এবং তাহ! যদি 

আবার রামানুজেরও অভিমত হয়, তাহা হইলে বোধায়নকে গুরুপরম্পর! 

মধ্যে কেন গণ্য কর! হইল না, বুঝিতে পারি না। তবে হইতে পারে যে, 

বোধায়ন বাস্তবিকই রামান্ুজের গুরু-পরম্পরার মধ্যে একজন ছিলেন, 

সংক্ষেপে বপিবার জন্য তাহার নাম গৃহীত হইত না-এই মাত্র; তাহা 

হইলেও আশ্চর্যের বিষয় রামানুজ বা তাহার শিষ্য সম্প্রদায় কেন তাহাকে 

নৃতন করিয়া পরম্পরার মধ্যে স্থান দিলেন না? তাহার পর, এই বোধায়ন- 

বুন্তি বস্বতঃই ছিল কিনা অনেকে সন্দেহ করেন; কারণগুলি 1নপ্নে একে 

এক লিপিবদ্ধ করিলান £-_ 

১। শক্করের ন্যার আচার্য, বোধায়নের নাম করেন নাই। 

২। তাহার কোন টাকাকারও বোধায়নের নান করেন নাই। 

৩। শঙ্কর যেবুত্তিকারের নাম করিয়াছেন, তাহ! অনেক কারণে 

ভপনর্যহকই বুঝাইতে পারে, কারণ উপবর্ষ __ 

ক। ব্রদ্গহ্ত্র ও পূর্ববনীনাংসা উভয়েরই বৃন্তিকার, ইহা পার্থ- 
সারথী নিশ্রের পশান্ত্ব দীপিকাতে” উক্ত হইয্াছে। 

থ। শঙ্কর, ব্রহ্গস্থত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে যে স্থানে উপবর্ষের না 

করিয়াছেন, সেখানে টীকাঁকারগণ যেন উপবর্ষকে ই বুন্তিকার বুঝিয়াছেন। 
গ। উপবর্ষ অতি প্রাচীন ব্যক্তি ও বৈয়াকরণিক পাণিনি-নুনির গুরু | 
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ঘ। উভয় মীমাংসার টাকাকার হওয়ায় উপবর্ষ রাগানুজের মত 

ভ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী হইতে পারেন ইত্যাদি। 

৪1 পুরাণে রানানুজের পর্যন্ত নাম দেখা যায়, কিন্তু বোধায়ন-বৃত্তর 

নাম নাই। গরুড় পুরাণে ভাগবতকেই ক্র্গস্থত্রের ভাষ্য বল! হইয়াছে । 

৫| কাশীর পণ্ডিতগণেরও এই মত, যথা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মণ 
শাস্ত্রী সম্পাদিত “অধৈৈত-সিদ্ধি-পিদ্ধান্ত-সার” গ্রন্থের ভূমিকা, ইত্যাদি । 

৬। বোধায়ন খাষি, শ্রোতসুত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থকার, কিন্তু তিনি 
যে বাসশিবা, অথব! তিনিই যে ব্রহ্গহৃত্রের বৃত্তিকার তাহার প্রনাণ নাই। 

৭। বিষুণপুরাণ তৃতীয় অংশ ৪র্থ অধ্যায়ে “বোধ্য* বা “বোধি” 

নানক একজন, ব্যাসপ্রশিব্য বলিয়৷ বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি থে 

বোধায়ন তাহার প্রমাণ নাই। 

৮1 শঙ্করের পর, শঙ্করের “মত” নিরাশ করিয়া! “ভাস্করাচার্্য”এক ভাষ। 

রচন! করেন, তাহাতে তিনি শঙ্করের ব্যাখ্যাকে স্বকপোলকল্লিত বলিয়া 

দোষারোপ করিয়াছেন, এবং নিজের ব্যাখ্যাকে স্ত্রের স্পষ্টার্থ-যুক্ত-ব্যাখ্যা 

বপিয়াছেন। এখন যদি তিনি, ব্যাসশিষ্য বা আর্য বোধায়ন-বৃত্তির অস্তিত্ব 

অবগত থাকিতেন, তাহা! হইলে, তিনি কি নিজে নূতন করিয়া ভাষ্য রচন! 
করিতে যাইতেন, অথবা! নিজভাধ্য-মধ্যে তাহার নাম পর্যন্তও উল্লেখ 

করিতেন না !__ইহ! কখনই সম্ভবপর নহে। 

অবশ্ঠ ইহার বিরুদ্ধে যে-কথ| উঠিতে পারে, তাহাও আমাদের চিন্তা 

কর! উচিত। বস্তুতঃ ইহার বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে। কারণ আচার্ধা, 
যদি উপবর্ষকেই বৃত্তিকার ভাবিবেন, তাহ! হইলে কখন “অপরে" “কেচিং 

কখন “ভগবান্‌ উপবর্ষ” এরূপ বাক্য কেন ব্যবহার করিবেন, সর্কত্রই 
একরূপ বাক্য ব্যবহার করিতেন। এজন্ত উভয় দিক্‌ দেখিলে মনে হয়, 
এই বৃত্তিকার, উপবর্ষের পরবর্তী এবং শঙ্করের পূর্ববর্তী) এবং ইনি খধি ঝ! 



২২৪ অচার্য্য শঙ্কর ও বামানুজ। 

ব্যানশিব্য বলিয়া শঙ্করের সময় সম্মানিত হইতেন ন!। এই বুত্তিকার 
ব্যাস-শিষ্য হইলে উপবর্ষ অপেক্ষা প্রাচীন ও সন্মানার্থ হইতেন, কিন্তু শঙ্কর 

উপবর্ষকেই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, এবং বৃত্িকারের “মত” বহু স্থলে খণ্ডন 
করিয়াছেন। বোধ হয় উপবর্ষের বৃত্তি আচাধ্যের অভিমত। তাহার 

পর, রানানুঞ্জ নিজেও কোন স্থলে বোধায়নকে বাসশিষা ব! প্রশিব্য, 

এরূপ বলেন নাই, শিষ্যগণই তাহ! বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র । যাই 

হউক, এই বোধায়নও রামান্ুঞ্জের গুরুসন্প্রদায় মধো স্থান প্রাপ্ত হন নাই। 

তাহার পর, ইহাদের গুরুসম্প্রদায় মধ্যে যাহারা আছেন, তাহাদের 

মধ্যে কয়েকজন ইতর জাতি এবং একজন দশ্থা, অবশ্ট তাহ! হইলেও 

ইহার! সকলেই পরম ভক্ত । বাহা হউক, ইহাদের বিবরণ এইরূপ, যথা_ 

২। পোইহে। ইনি ভগবানের পাঞ্চজন্তাংশে জন্মগ্রহণ করেন। 

ইহার জন্বস্থান কাফীপুরী। ইনি সরোবর মধ্যে যোগনিমগ্ন থাকিতেন, 

এজন্ত ইহার নাম সরযোগী। অগ্ভাবধি সরোবর মধ্যে মন্দিরে ইহার 

ধ্যান-নিমীলিত মুহ্তি বিদ্কমান। ইনি দ্বাপর যুগে দ্বর্ণপন্মের ভিতর জন্ম 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

৩। পুদত্ত। ইনি মান্দ্রাজ হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে তিরুবড়- 
মমলই নামক স্থানে নারার়ণের গদাংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নাস্তিক- 

গর্ব-খর্বকারী বলিয়! প্রসিদ্ধ। ইনিও দ্বাপর যুগের লোক। 

৪1 পে। মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশে মলয়াপুরে একটা কৃপমধ্যে 

ইহার জন্ম হয়। ইনি সদ হরি-প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন, এবং ভগবানের 
খড়গাংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও দ্বাপরযুগে আবিভ্তি হন। 

৫। তিরুমড়িশি। ইনি ভগবানের সুদশনাংশে মহীসারপুরে 
৪২০২ পূর্ব থুষ্টাব্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইহ।কে লোকে মহীসার পুরের 
অধীশ্বর বলিয়৷ সম্মান করিত। ইনি প্রতিদিন তুলসী 'ও কুহুমনাল্য রচনা 
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করিয়া ভগবচ্চরণে অর্পণ করিতেন । মহীসারপুর-_বর্তমান তিরুনড়িশি। 

উহ! পুণামেলির ছুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। 
৬। শঠারি। ইছার অপর নাম শঠকোপ, শঠরিপু, বা পরাক্কুশ 

উত্যাদি। ইনি কলিুগের প্রারন্তে ৫?) অর্থাৎ ৩১০২ পূর্ব থুষ্ঠান্দে পাণ্ড 

দেশস্থ কুরুকাপুরীতে চণ্ডাল-বংশসম্ভৃত, সম্পন্তিশালী ভূমাধিকারী “কারির” 

রসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাকে বিশ্বকৃূসেনের দ্বিতীর অবতার বদ! 

তয়। কুরুকাপুরী বা কুরুক্ুর, তিরুনভেলির নিকট তাস্্পর্ণী নদীত্ীরে 
অবস্থিত। এতিহাসিকের মতে ইনি খুষ্টীর ৮৯ ম শতাব্দীতে জন্ম গ্রভণ 

করিয়াছিলেন। ইনি জন্মাবধি ১৬ বৎসর জড়পিগবৎ অবশস্থিতি 
করিয়াছিলেন। 

৭1 মধুর কবি। ইনি ভগবানের গরুড়াংশে কুরুকাপুরীর 

নিকট একটা স্থানে ৩২২৪ পূর্ব খৃষ্টান্দে (?) জন্মগ্রহণ করেন। শঠারি ইহার 

গুরু ছিলেন । ইহার কবিতা অতি মধুর বলনা ইহাকে মধুরকবি বলা 
হইত | ইনি জযোধ্যা হইতে একটা 'আলোকরশ্যাি অবলম্বন করিয়া! খুঁজিতে 
খু'ঁজিতে শ্রীনাগরী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথার 

আলোকমুলে শঠারিকে দেখিয়া তাহার শিষ্য হন। 

৮। কুলশেখর। ইনি কেরল দেশের রাজ! ছিলেন। মালাবার 

দেশে চোলপট্রন ব৷ ভিরুভ্রিককোলম্‌ নামক স্থানে ৩১০২ পুর্বব ৫) খুষ্টান্দে 

ইহার জন্ম হয়। ইনি ভগবানের কৌস্তভাংশে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 

এবং সর্ধন্রন-সমক্ষে রথারোহ্ণ পুর্ব্বক খৈকুষ্ঠে গমন করেন। ইহার 
জন্মকাল, মালাধার দেশে প্রচলিত কেরলোতপত্তিতে কিস্ত অন্যভাবে 

| বণিত হইয়াছে। তদন্ুসারে ইনি খুষ্টায় ৩য় শতাব্দীর লোক। 

৯। পেরিয়। আলোয়ার । ইহার অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ইনি 
০০৫৬পৃধর(£)থৃষ্ান্দে শুএবিল্লিপু,র নগরে বিষুর রথাংশে জন্মগ্রহণ করেন। 

১৫ 
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ইহার কন্যা “অগাল»”” ভগবান পপাথ নানক বিঞ্ু(বগ্রহকে বিবা 

কাঁধতে আসিয়। বিষণবিগ্রহে মিশিয়া যান। 

১০। ভক্ত-পদরেণু বা তোগুবাড়িপ্পোড়ি আলোয়ার। 
ইনি ভগবানের বননালার অংশে জন্মিয়া(ছলেন। ঢোপরাজাস্থ মাগুনু।ড়পুর 

_-ইছার জন্মস্থান । ইহ। বর্তমান ত্রিচিনাপাল্লর নিকট । ইহার জন্মকাণ 

২৮১৯ পুর্ব খৃষ্টাব্দ ৫)। ইনি নিত্য ভগবানকে মাল্যদ্বার। অচ্চনা করিতেন, 

এজন্য ইহাকে ভগবানের বনমালার অবতার বলা হয়। 

১১। তিরুপ্ান আলোয়ার। ইহার অপর নাম মুনিবাহন। 

ইনে খুষ্টীয় ১০০ অন্দে (?) ওরাযুর নামক স্থানে চণ্ডালবংশে ভগবানের শ্ীবৎস 

ংণে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতিত স্ুুগায়্ক ছিলেন ও গান কাঁরতে করিতে 

বাঠা-ভ্ঞান-শৃন্ত ইন পড়িছেন। ইনিও একজন পরম-ভক্ত । এক দিন 
পথে খান করিতে করিতে ইনি মৃঙ্ছিত হ্ইয়। পড়েন। রঙ্গনাথের এক সেবক 

উগণানের জন্ রণ আনিতে বাইতে ছিপেন। পথ অবরদ্ধ দেখিয়া 
সেবক, লোষ্ট্রাধাণে তিরপ্লানের নংজ্ঞানাধন করেন; কিন্ধ জল আনিয়! 

দেখেন নন্দির তবরুদ্ধ, কাঞজ্জেই ভগবানের নিকট যদ কোন অপরাধ 

ইয়া থাকে ভাখিয়! ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকেন । ভগবান, ভিতর হইতে, 

উক্ত চণ্ডালকে স্কন্ধে করিয়া তাহার মন্দির নেষ্টন করিতে ঠাহাকে আদেশ 

করেন । সেবক তাহাই করিল, দ্বারও উদ্ঘ/টিত হইল । কথিত আছে, 

ইনি পরে রঙ্গনাথের শরীরে বিলীন হন। 

১২। কালিয়ন্‌ বা তিরুমঙ্গট । ইনি ভগনানের শাঙ্গ ধনুর 

অংন্শ জন্ম গ্রহণ করেন। হার চারি জন শিষ্য ছিলেন। প্রথম 

“ভোরা-বড়ক্কন” অর্থাং তার্কিক-শিরোনণি, দ্বিতীয়, তাড়,দুয়্ান অথাং 

দ্বার-উদ্বাটক । ইশি ফুংকার দ্বারা দ্বার খুলিতে পারিতেন। তৃতীর়, 

নেঃদুলাহ-নোরপান্‌ ১» অর্থাৎ ছাক্সাগ্রহ। ইনি বাহার ছায়া ্পশ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ__জীবনী-তুলনা । ২২৭ 

করিতেন, তাহার গতিরোধ হইত। চতুর্থ, নীরমেল্‌-নডপ্পান্‌ অর্থাৎ 
জপোপরিচর । ইনি জলের উপরও গমন করিতে পারিতেন। গুরু কালিয়ন, 

তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এই চারি জন শিষ্য সহ শ্রীরঙ্গমে আসিয়৷ 

উপস্থিত হন। এ সময় রঙ্গনাথের মন্দির অতিক্ষুদ্র ও ভগ্ন দশাগ্রস্ত ছিল। 
কালিয়ন, মন্দিরের ' অবস্থা দেখিয়া বড়ই ছুঃখিত হইলেন এবং ধনিগণের 

নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া মন্দির নির্মীণের সঙ্কল্প করিলেন। পরন্ধ 

ধনিগণ কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অনন্তর তিনি 

ধনিগণের এই হুর্ব্যবহারে, ক্রোধে অধীর হইয়৷ দন্যবৃত্তি দ্বার! 

ধন-সঞ্চয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাজসভ। প্রভৃতি স্থানে গিয় 
তার্কিকশিরোমণি শিষ্যটা, সকলকে বাকৃচাতুধ্যে যখন আবদ্ধ করিতেন, 
দ্বিতীন্ন শিব্য ধনাগারে প্রবেশ করিয়া! তখন ফুৎকা'র দ্বারা তাল! খুলিয়া 

দিতেন, কেহ আসিণে তৃতীয় শিষ্য তাহার ছায়া স্পর্শ করিয়! তাহার 

গতিরোধ করিতেন এবং কালিয়ন্‌ স্বয়ং ধনরত্র লইয়া প্রস্থান করিতেন। 

পরিখা! প্রভৃতি দ্বারা ধনাগার সুরক্ষিত থাকিলে চতুর্থ শিষ্য জলের উপর 

দিয়! তথার উপস্থিত হইতেন। এই প্রকারে ৬০ বৎসর কাল দন্যুবৃত্ভি 

করিয়! তিনি এ দেশের এক প্রকার রাজ! হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু নিজে 

তিনি ভিক্ষান্ন ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিতেন না। সহস্র দ্য তীহার 
শিষা হইয়! তাহার দন্যতায় সাহায্য করিত ; কি রাজা, কি প্রজা তাহাকে 

ভয় করিত না তখন এমন কেহই ছিল লা। 

এইবাপে »* ॥সর অস্তে সপ্ত প্রাকার বিশিষ্ট সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত 

হইল। মন্দির সম্পূর্ণ হইলে তিনি শিল্পীগণকে পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় 

করিলেন। এই সমর তাহার সহঅ দন্থ্য শিষ্যও বেতন লইবার জঙ্ক 

তাহার নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু কালিয়নের নিকট এক পয়সাও 
তথন নাই। দশ্থগণ, কাপিক়নকে নিঃস্ব জানিয়৷ মারিয়া! ফেলিবার চে! 
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করিতে লাগিল। গুরু কিন্তু ইতিপুর্ক্বেই চতুর্থ শিষ্যকে ডাকিয়া নৌকা- 
যোগে উক্ত দস্যগণকে জলে ডুবাইয়া' মারিবার পরামর্শ দিয়া বসিয়! 
আছেন। শিষ্য আসিয়া দন্থ্যগণকে বলিলেন, “তোমর! আমার সঙ্গে 

এই স্ুবৃহৎ নৌকায় আরোহণ করিয়া কাবেরীর উত্তর পারে আইস, 
তথায় বহু ধনরত্ব লুক্কারিত আছে, আমর! উহা লইব। দস্থযগণ 

আনন্দ সহকারে নৌকায় আরোহণ করিয়া চপিপ্। নৌকা মধ্য- 
নদীতে আসিলে সহসা জলমপ্র হইল। দস্যুগণ প্রাণে মরিল, শিষা, 

জলের উপর দিয়া গুরুসন্নিধানে ফিরিয়া আমিলেন। যেখানে এই সহ 

দন্যু বিনষ্ট হয়, অগ্ভাবধি তাহাকে হত্যাস্থল বা কোল্লিড়ম্‌ ধলা হইয়! 
থাকে। ইনি ৮ম শতাব্দীতে আবিভূত হন ও দিব্যপ্রবন্ধ নামক এই 

সম্প্রদায়ের বেদ-স্থানীয় পুস্তকের ছয়টা প্রবন্ধ রচনা করেন। ইনিও পরম 

তক্ত। ইহার রচিত এক সহজ প্লোকাত্মক তিরুমুড়ি বিশ্ববিখ্যাত। 
১৩। শ্রীনাথ মুনি। ইনি ব্রান্গণ, কিন্তু শঠকোপের শিষ্য। 

কলিগত ৩৬৮৪ বা ৫৮৩ খুষ্ঠাঝে “বীর নারায়ণপুরে' বিশ্বকূসেনের পারিষদ্‌ 

গজবদনের অংশে ইহার জন্ম। ইনি *পরাহ্কুশ-দাস” নামক “মধুর কবির” 
শিব্যের নিকট হইতে মন্ত্র লইয়৷ তপস্যা দ্বার! দ্রাবিড়বেদ উদ্ধার করেন। 

ইনি মহাবোগী ছিলেন এবং ৩৩০।৪* বংসর জীবিত থাকিয়! সমাধিযোগে 

দেহত্যাগ করেন। শঙ্করের সময় ইনি শ্রীরঙ্গমে ছিলেন বলিয়৷ বোধ হয়। 

শ্তায়তত্ব, যোগরহস্য, শ্রীপুরুষ-নির্ণন প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত। 

১৪। ঈশ্বর মুনি। ইনি শ্রীনাথ মুনির পুত্র, কিন্ত অকালে 
দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ইহার ভার্ধ্া গর্ভবতী ছিলেন, সুতরাং 
অনতিবিলম্বে নাথমুনি পৌত্রের মুখদর্শন করিয়া সকল ছুঃখ বিস্বৃত 
হয়েন। এই পৌন্রই ভবিষ্যতে যামুনমুনি নামে বিখ্যাত হদেন। ঈখর 

মুনি,পৃষ্িগর্ভ বিষ্ণুর অংশে অবতীণ হইয়াছিলেন। 
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১৫। যামুন মুনি। ইনি যমুনাতীরে মাতৃগর্ডে আগমন 
করেন বলিয়া ইহার পিতামহ নাথ-মুনি ইহার নাম রাখিয়! ছিলেন-_ 
বামুন। যামুন, কলি ৪৯১৭ অন্দে বুধৰার, পুর্ণিম!, আবাঢ়মাসে উত্তর+- 

বাড়া নক্ষত্রে শ্রীরঙ্গমে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জন্মস্থান বীরনারায়ণপুর 
ব! মাহুরা। ইনি বিষ্ুুর সিংহাসন অংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি ইনি 

অসাধারণ ধীসম্পর ছিলেন। বাল্যে ইনি রাজসভায় সমুদধায় পণ্ডিতগণকে 
জয় করিয়া রাজ ও রাণীর প্রতিজ্ঞান্গুসারে পাণ্যরাজ্যের অর্ক প্রাপ্ত হন 

এবং বুদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়! শ্রীরঙ্গমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। 
ইনি ১২৫ বংসর জীবিত ছিলেন। যামুনের পাঁচজন শিষ্য ছিলেন। 

রামান্ সকলের নিকটেই শিক্ষ লাভ করেন, তবে বিশেষভাবে মহাপুর্ণ ই 

রামানুজের মন্ত্রাতা গুরু। শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের মতে নাথমুনির পর 

১৪। পুগুরীকাক্গ, তৎপরে ১৫। রামমিশ্রা, এবং তদনুসারে রাম- 
মিশ্রের শিষ্য যামুনাচার্ধ্য বা যামুনমুনি । 

১৪। পুণগুরীকাক্ষ। কলির ৩৯২৭ অব শ্রীরঙ্গমের উত্তর 
শ্বেতগিরিতে ইহার জন্ম হয়। ইনি ১*৫ বৎসর জীবিত ছিলেন ও 
সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। ইনি নাথমুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও 
তাহার নিকট হইতে যোগবিগ্থা ও দ্রাবিড়বেদের ব্যাখ্যা শিক্ষা করেন। 
যামুনাচাধ্যকে শিক্ষা দিবার জন্য নাথমুনি ইহাকে তীহার সমুদয় বিদ্যা 
প্রদান করিয়া ছিলেন। 

১৫। র্বামমিশ্র। ইনি ৩৯৩২ কল্যবখে ভগধানের কুমুদের 
অংশে শ্রীরঙ্গমে জন্মগ্রহণ করেন ! ইনিও ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। 

পুগুরীকাক্ষ অতি বৃদ্ধ হওয়ায়, যামুনাচার্য্যকে শিক্ষা দিবার জন্য 
নাথমুনির নিকট তিনি, যে সমস্ত বিদ্যা শিখিয়৷ ছিলেন, তাহা ইহাকে 
শিখাইয়া যান। 



২৩০ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

উপরি উক্ত বৃত্তান্ত দর্শনে দেখা যায়, রামানুজ-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা 
মধ্যে আদি-ব্যক্তিগণ অতি প্রাচীন, দ্বাপরের শেষ বা কলির প্রথনে 

আবিভতি। শঠকোপ,ধাহাকে এঁতিহাসিকগণ তত প্রাচীন মনে করেন না, 
তিনি পর্যন্ত প্রাচীন দলতৃক্ত। পরস্ত নাথমুনি হইতে আধুনিক দলতুক্ত বল! 
যায়। নাথমুনি যেরূপ যোগী ছিলেন, ইহার শিষ্য প্রশিষ্য সেরপ ছিলেন 
না। ইহার শিষ্য পুওরীকাক্ষ সমাধিযোগে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু রামমিশ্র তাহা! পারেন নাই। যামুনাচার্ধ্য, যদিও রামমিশ্রের নিকট 

নাথমুনি-প্রদত্ত যোগবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং নাথমুনির অপর 

শিষা, যোগী ও সমাধিমান কুরুকাধিপের নিকট হইতেও শিক্ষা লাভ 

করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সমাধিযোগে দেহত্যাগ করিতে সক্ষম হন 

নাই। তাহার পর, যামুনের শিষ্য মহাপুর্ণ বা তীহার শিষ্য রামানুজ, কেহই 
যোগে গুঁৎকর্ষ্য লাভ করিয়াছিলেন--একথা শুনা যায় না । বরং রাষানুজ 

যোগবিদ্যার বরোধীই ছিলেন। তিনি, যামুনের এক শিষাকে যোগপিদ্য। 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। ইহারা সকলে শঠকোপ প্রন্থতির রচিত 

দ্রাবিড়-বেদোক্ত ভক্তিমার্গেরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। 

পক্ষান্তরে শঙ্করাচার্যের গুরুসম্প্রদায়ে যোগবিদ্যা অধিক অভ্যস্ত 

ছিল। তাহার গুরু গোবিন্দপাদ ও পরমগ্ডরু গৌড়পাদ সিদ্ধ-যোগী ও 
বহ-সহত্র-বৎসরজীবী বলিয়। পরিচিত। শঙ্করের নিজের ও তীহার 

গুরু গোবিন্দপাদ, উভয়েরই দেহত্যাগ সমাধি ঘার! হয়, কিন্ত রামানুজ 

বা তাহার গুরু মহাপূর্ণ বা পরমণ্রু যাষুনাচার্য্যের 'তাহ! ঘটে নাই। 
যদি চ তিববতে শঙ্করের, লামার নিকট তপ্ত তৈলে, মতান্তরে চুরিক! খণ্ডে 

প্রাণত্যাগের কথা আছে, তাহা তীহার বিরুদ্ধসন্প্রদায়্ের কথা । এই 

তুলনাকার্ধে আমরা উভয় পক্ষেরই মিত্র ও শিষ্য-সম্প্রদায়ের কথ! 

গ্রহণ করিতেছি । বিরুদ্ধবাদী কিনা বলিয়! থাকে । দয়ানন্দস্বামী বলিতেন, 
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শঙ্কর, বিষপ্রযুক্ত ভইয়! দেহত্যাগ করেন। কিন্তু এসব কথার আকর 
কোন গ্রন্থ আছে কি না, তাহা এখনও জানিতে পার! যায় নাই। 

তাহার পর, গোঁড়পাদের সাংখাকারিকা-ভাবা, মাওুক্য-উপনিষদ্‌- 

কারিকা, উত্তর-গীতাভাষা প্রভৃতি গ্রন্থ, এবং গোবিন্দপাদের অদৈতানুতৃতি 

দেখিলে এই সম্প্রদায়কে যোগবিদ্যা ও দার্শনিক, নিশেবতঃ বেদান্ত-নিগ্যায় 

বিশারদ বলিতে হইবে, পক্ষান্তরে রামানুজ-সন্প্রদায়ে- নাথমুনি বিরচিভ 

স্যায়তত্ব, যোগরহন্ত ও শ্রীপুরুষনির্ণয় গ্রন্থ এবং শঠকোপ বিরচিভ ডাঁবিড় 

আয়য় প্রভৃতি ক্দেকখানি ভক্তিগ্রন্থ ব্যতীত বৈদাস্তিক বা দার্শনিক 

গ্রন্থ কিছু আছে কি-না জানি না। এই ঘটনাকে যদি শঙ্গর-সম্প্রদায়ের 

সাহত সমান করিবার জন্য ধরা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, 
নাথমুনির সহিত রামানুজের যে কালগত ও পরম্পরাগত ব্যবধান, শহর 

ও গ্রোবিন্দপাদ বা গৌড়পাদের সহিত সে ব্যবধান নাই। গোঁড়পাদের 
সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎ, মাধবাচার্য্য স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করিয়াছ্ছেন। 

তদ্যতীত শুনা যায়, রামান্থুজ ফোগবিদ্যার বিরোধীই ছিলেন। যাযুনা- 

চার্যের এক শিষ্য ছিলেন, তিনি যোগাভ্যাম করিতেন দেখিয়া রামানুজ 

তাহাকে তাহা হইতে বিনিবৃভত করেন। সুতরাং বলিতে পারা যায় 

শঙ্করের গুরু-সম্প্রাদায় যোগবিদ্যা ও সাংখা-বেদাস্তাদি দর্শনশান্ত্রে পণ্ডিত 

এবং রামানুজের গুরু-সম্প্রদায় ভক্তি-বিগ্তায় পণ্ডিত। 

তাহার পর, শঙ্করের গুরু-সম্প্রদায়ে ব্রা্গণেতর নীচ শৃদ্রজাতির “গুরুত্ব 
শুনা যায় না, রামান্থুজের গুরু-সন্প্রদায়ে চণ্ডাল প্রভৃতিও গুরুপদে আসীন 

দেখা যায়। তাহার মৃত্যুকালে তিনি যে দশটা প্রধান উপদেশ দিয়াছিলেন, 

তাহাতে শঠারি-হত্র পাঠের আদেশ একটা নিদর্শন। তিরুমঙ্গই, ১২শ গুরু; 
ইনি রক্গনাথের *ন্দিরের জন্য যে দহ্থাদদল গঠন করিয়াছিলেন, মন্দির 

শেষ হইলে, তাহারা ঘন অর্থ প্রার্থনা করে, তখন তিনি তাহাদিগকে 
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কাবেরীতে ডুবাইয়। মারেন। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে এব্ূপ গুরু কেহ ছিলেন 
কিনা জানি না। যদি বলা যায়, নীচ জাতি ভক্ত হইলে, তাহাকে গুরু 

করিলে উদারতারই পরিচয় হয়, সুতরাং রামান্ুজের গুরু-সম্প্রদায়ে 
উদরতাব আধিক্য বলা যাইতে গারে 7; সতা, কিন্তু উন্নতি, শৃঙ্খলার মধ্য 

দিয়া যতটা হয়, উশৃঙ্খলহার মধা দিয়া ততটা হইতে পারে না, ইহা স্থির । 

আর এই শখপার জন্তই ব্রাঙ্গগ-_ পোকগুরু, 'অপরে তাহাদের অন্থগমন- 

কারী, এইরূপ নিষ্নম কর! হইয়াছে । এখন কদাচিৎ কোথাও অন্ত জাতিতে 

মচ্ত্বদর্শনে তাহাকে গুরুপদে স্থান দিলে এ শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়। আর 

এই জন্যই আদর্শ -চরিপ্র রামচন্্র, শু তপস্বীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন ; 
এই কন্তঈট রানানুক্ষের নিরতিশয় নির্ববন্ধ সন্বেও পরমভক্ত, শূদ্র কাঞধীপূর্ণ ও 
রামানুক্কে মন্ত্র প্রদান করেন নাই ; এই জন্তই রামানুজের গুরু মহা পুর্ণ, 

এক শুদ্র ভক্তের ব্রাঙ্গণোচিত সৎকার করেন বলিয়৷ রামানুজ কত্তুক 

অনুযুক্ত হন; এই জন্যই রামানুজ্রর কিছু পরে এ-ভাবের একট। প্রতিক্রিয। 
উপস্থিত হয়, যাহার ফলে রাদান্রজের শ্রিষা-সম্প্রদায় খুব ব্রাঙ্গণোচিত 

ভাতিবিচারের প্রাবান্ত দিয়াছেন । সুতরাং আমর বলিতে পারি, শঙ্করের 

ওগুরু-সম্প্রদায় জ্ঞানী, শান্ত ও গম্ভীর; রামানুজের, ভক্ত উদার ও ভাববিহবল, 

কিন্ত একটু উচ্চস্খলভার পোষক। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে-'লক্ষা ও উপায়? 
উভক্নের প্রতি সমান দৃষ্টি। রামানূজ-সম্প্রদায়ে--লক্ষ্যের প্রতি অধিক দু্টি। 

সম্প্রদায় সম্বন্ধে উপ হইলেও ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুসারে শঙ্কর 

৭ রামানুজের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহাও একবার চিন্তনীয় ॥ শঙ্কর, ব্রাহ্মণ, 

কুমার, ব্রাঙ্গণের শিষা ভইলেন, উহাতে বিবার কিছুই নাই, কিন্ত 
রামান্জ, রাঙ্গণ-কুমার হইয়াও তিনি যেরূপ গুরু-সম্প্রদায় আশ্রয় করিলেন, 

ভাভাতে ভাঙ্গার গুণগ্রাভিভার পরিচয় হয়, সে নিবয়ে সন্দেত নাই | হবে 

অনশ্য হিনি প্রথমে অন্য সম্প্রদাষের ব্রাঙ্গণ-ভগবদ্কক্ত পাইলে কার্কীপূণের 
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প্রতি এত অন্ুরক্ত হইতেন কিন! সন্দেহ । তিনি স্বজাতি-সুলভ জাত্য* 

ভিমান পরিত্যাগ করিয়! শূত্র কাঞ্ধীপূর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, ইহা 
তাহার সরলত! ও উদারতার পরিচয় সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে শঙ্কর যখন 

শুনিলেন যে, সুদুর নর্খাদাতীরে এক মহাযোগী থাকেন,_-ষখন দেখিলেন 
তাহ'র মনের মতটা আর কোথাও মিলে না, তখন তিনি সেই স্থানে 

যাওয়াই স্থির করিলেন; এজন্য তীহাক্ক হুক্ষদরশীত। ও বিচার-বুদ্ধির 

পরাকা্ঠা.প্রমাণিত হয়, তাহাও স্বীকার্যা। ম্থতরাং দেখা যাইতেছে 

ছই জনের মনোবৃত্তি ছুই প্রকার | শঙ্কর চাহেন--যাহা! একেবারে সর্বশ্রেষ্ঠ 

তাহা যতই কেন ছুল্লভ হউক না, তাহা যে-কোন উপায়ে পাইতেই 

হইবে; রামানুজ যদৃচ্ছালন্ধ উত্তম বস্ততেই সন্তষ্ট। 

৬। জন্মকাল। শক্করের জন্মকাল ৬৮ শকাব্দ বা ৬৮৬ 

ৃষ্টাৰ । রামানুজের জন্মকাল ৯৪১ শকাব্দ বা ১০১৯ থুষ্টাব্ব । শঙ্করের 
সময় ভারতে শ্লেচ্ছাধিকার হয় নাই। তাহার দেহত্যাগের 8৫ বৎসর 

পূর্ধে সুদূর পশ্চিম ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয় । তাহার সময় 

ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ব-স্ব-প্রধান কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত । কোন সার্বব- 

ভৌমিক রাক্তা ছিলেন ন1। অমিয়মাথা বৌদ্ধধর্ম বিকৃত হইয়া ভীষণ তান্ত্রিক 

ত পরিণত হইয়াছিল। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার 
দ্বারা লোকে ইহলোকের স্থখভোগই পরম-পুরুযার্থ জ্ঞান করিত।* . 

* শব্করাচাধ্যের জন্মকাঁল লইয়! প্রায় ২০২২ প্রকার মত-ভেদ আছে। ইহাদের 

অবান্তর কাল খৃষ্ট পূর্ব ৪র্থ শতাব্দী হইতে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তত। আমি এ সম্বন্ধে 
৫৬ বৎসর গরিশ্রন' করিয়। সমস্ত ভাষায় যেখানে যে কোন সংবাদ পাওয়া যার, একক্র 

করিয়। এবং সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করিয়! বনু পরিশ্রমের পর উক্ত সময়ই নির্ণয় করিয়াছি । 

এ সম্বদ্ধে শ্রীশঙ্করাঁচাযা নামক এক পুস্তকে সমুদ্ায় সবিস্তারে লিখিবার চেষ্টা করিতেছি । 

রামানুজের জল্মকাল ৯৩৮ হইতে ৯৪১ শকাব্দ পধ্যস্ত মত-ভেদ আছে। আমি ভদ্যপত্রিক। 

প্রস্তুত করিয়। দেখিয়াছি ৯৪১ই সম্ভবতঃ ঠিক। 
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বৌদ্ধধর্ম্রকে স্থান দিবার পূর্বে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম যেরূপ বিরুত 
হয়া ছিল, বৌদ্ধধর্্মও বিকৃত হইয়। তদপেক্ষা 'অধিকতর পুতিগন্ধময় 

হইয়া! পড়িয়াছিল। জৈনগণের পবিত্র উপদেশ তখন অলৌকিক শক্তি- 

পার্জনেই পর্যবসিত হইয়াছিল । অবশ্ত জৈননত, বুদ্ধমতের স্টায় তত 

অধিক বিকৃত ব! বিনষ্টপ্রায় হয় নাই। ইহারা কৌশলে নিজান্তিত্ব রক্ষা 
করিতে ছিলেন। প্রাচীন পৌরাণিক “মত' তখন বিকৃত বৌদ্ধ-ান্ত্রিক- 

তার সংস্পর্শে বছ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হুইয়! স্ব-স্-প্রধান হইয়া পাঁড়য়াছিল, 

ইহাদের অভ্তান্তরে একতাহ্ত্র তখন ছিন্নভিন্ন । বেদমূলকত! থাকিলেও 

একেশ্বরাধীনত৷ প্রভৃতি তখন বিলুপ্ত হইয়াছিল। যুদ্ধে উভয় পক্ষের 

সৈন্যসামস্ত নিহতপগ্রায় হইয়া একপক্ষ জয়লাভ করিলে, বিজেভাগণ যেমন 

পরাক্তিতকে ম্ববশে আনয়নে অসমর্থ হয়, কিন্ব আবার নৃতন সেনাপতি 

প্রভৃতি জাগমন করিলে যেমন তাহাতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ ন্যায়, সাংখা, 

কন্ম-নীনাংসা প্রভৃতি, নৌদ্বশক্রকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং নিহতপ্রার 

হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগের তখন বৌদ্ধগণকে স্ববশে আনিবার সানর্থ্য 

ছিল না, তখন আরও নূতন বলের জন্য থেন তাহার! পশ্চাদ্দিকে কেবল 

চাহিয়া দেখিতেছিল। ঠিক এই সময় বেদান্ত-শান্ত্র-বূপ নববলে সজ্জিত 

হইয়া শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয় হয়। উৎকৃষ্ট অস্ত্র ও নববলে বলীয়ান্‌ শঙ্কর 

তখন, বিজেতা অবশিঃ সৈনা দ্বারা পরিপুষ্ট হইর শত্রুর সমুদায় এশ্বর্সয 

হরণ করিলেন ও শব্রগণকে 'অভয় দিয়! স্ববশে 'মআানয়ন করিলেন। বন্ধ তঃট 

শঙ্কর তাহার পুর্বনন্তী বৈদিক 'ও বৌদ্ধগণের দাশনিক মতের উৎক 
অংশগুলি গ্রহণ করিয়।৷ বেদান্তমত প্রচারের গুদযোগ পাইয়াছিলেন ) 

তৎকালের যত কিছু উংকষ্ট, সে সমুদদায়ই তাহার মে অন্থনিবি্ট করিতে 

স্থবিধা পাইয়াছিলেন। আচার্য্যের অভাদম হইয়া যর্দ তারতবাসী নিজ 

বৈদিক ধন্মের একতা, একেশ্বরাধীনত। ন! শ্মরণ করিতে পারিত, তাহা 
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তইলে একেশ্বরবাদী উন্মত্ত মুসলমানগণের প্রবাহে ভারতের বৈদিক ধর্ম 
ভবিষ্যতে একদিনও দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত না। "ওদিকে বুদ্ধদেবের 

পূর্ববে ঈশ্বরান্বেষণ সম্বন্ধে ভারতে চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা ইতিহাস 
বৃলিয় দিতেছে । এই জন্যই বোধ হয়, বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কি 

এ পধ্যন্ত কেহ জানে নাই, ভবিষ্যতে জানিতেও পারিবে না, তোমরা 

ও-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে জুড়াইতে পার, তাহার উপান্ন কর। 

আচার্ষ্য শঙ্কর নিজ মতমধো, সুতরাং, ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন হুক্ধমতত্ব প্রকাশ 

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যাহা! তংকালের চেষ্টার ফল অপেক্ষা 

অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ও সর্ধমতের সমন্বয় স্থল বলিতে হইবে। 

পক্ষান্তরে, রামানুজ যে সয় 'আবিভূতি হইয়াছিলেন, সে সময় ভারত, 

মুললমানগণ কর্তৃক উপদ্রত ও বিধবন্ত। ঘঅবশ্ত দক্ষিণ-ভারত তখনও 

তাহাদের করতল-গত হয় নাই। শঙ্করের প্রায় ৩০৩ বংসর পরে রামা- 

নুজের আবির্ভাব হয় । এ সময় ভারতে শঙ্কর-নতও বিকৃত হইতে আরস্ত 

ভইয়াছিল। শাঙ্কর-বেদাস্তের স্ক্মতত্ব গুপি অনধিকারীর হস্তে পড়িয়। 

এক অভিনব উংপাতের স্থষ্টি করিয়াছিল । ব্রদ্ধার নিকট ইন্দ্র 'ও বিরোচন 

উপদেশ পাভ করিয়! যেমন ইন্্র_তপশ্কারত ও নিরভিমান এবং বিরোচন 

যেমন 'অন্থরে পরিণত হইয়াছিলেন, তদ্রপ শঙ্করের সেই সুক্ষ ও উচ্চকথা 

বুঝিতে ন! পারিয়া, 'শনেকে তস্করবৃত্তি পূর্বক জীবন যাপন করিত ও স্বয়ং 
'ব্রহ্ম' বলিয়া! নিশ্চিন্ত থাকিত। যেমন নিজের সম্তানগণকে বিপথ হইতে 

ফিরাইয়া আনিবার জন্য পিতা, নিজ গুপ্রভাগার, অযোগ্য পুত্রের নিকট 

আর লুকাইয়৷ রাঁপেন না, তদ্ধপ বৈদ্িক-ধন্মান্থসরণকারী বিপ্রতনয়গণ 
পর্য্যন্ত বৌদ্ধাদি অবৈদিক-মতে প্প্রবৃন্ত দেখিয়া 'াচার্ধা, গুহা, অস্তিমের 

অবলম্বনীয় সেই বেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-গুলি অমোগা অধিকারীমধ্যে প্রকাশ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অযোগ্য-পুত্রহস্তে অমূল্য পিতৃভাগডার পড়িলে 
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যেমন তাহার অপবাবহার হয়, তদ্ধূপ বেদাস্ত-রত্ব, অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া 

কুফল উৎপাদন করিতে লাগিল। ঈশ্বর-ভক্তি, অভিমান-শৃন্যতা প্র্থৃতি 
সকলে ভুলিয়। গেল, সকলে সবই করিত, অথচ নিজেকে ব্রহ্গ ভাবিয়। সেই 

পাপের সমর্থন করিত। আচার্য্য রামান্জের ঠিক এই সময় শভুদয় 
হয়। শঙ্কর-মতের কুফল নিবারণ জনাই যেন রামান্ুজের জন্ম হয়। 

মনুষা প্রকৃতি ভ্ইপ্রকার দেখা যায়। একপ্রকার-_দাসত-প্রর়াসী, 

অপর-_প্রতুত্ব-প্রয়াসী। এ ছইপ্রকার প্রকৃতি, স্থপ্টি-নৈচিত্র্যের একটা 
অবয়ন। সকলেই যেমন কখন প্রভু হইতে চাহে না, তদ্রুপ সকলেই 

কখন দাসত্ব করিতে চাহে ন!। এ ভেদ, মানব-চরিবে প্রকৃতি-গত ভেদ । 

উচ্ভাতে নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় কিছুই নাই-_-ইহ1 প্ররুতির পরিচয় মাত্র। 
পঙ্কর-মত যখন তি বিশ্বৃত হইয়া! এই দাসত্ব-প্রয়াসীর ও অবলন্বনীয় হইয়া 

পড়িল, তখন তাহার স্থকল কি করিয়৷ ফলিতে পারে ? তাহার কুফল ত 

অবশ্ত্ভানী। বস্্তঃঈ এ সময় শঙ্কর-মত সর্বত্র বিস্ুত হইয়াছিল ; 
অধিক কি, বেদান্ত 'অধায়নের জন্য রামানুজ্ঞ, "সমন কাঞ্ধীপুরীতে বিকৃত 
'অনৈতপন্নী যাদব প্রকাশ ভিন্ন আর কাভাকে ৭ পান নাঈ | 

এতদ্বারা ইহা বুঝা যার যে, নিরীশ্বর নৌদ্ধ-সংঘর্ষে শঙ্কর-মতে ব্রঙ্গ- 

বস্ক গ্রতিপাদনে যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে এবং নান! শ্রেণীভূক্ত কাপালিক, 

বৈষ্গন, শৈন, গাণপত্য, সৌর, শাক্তগণের সঠিত সংঘর্ষে শঙ্করের ব্র্গকে 

সকলের অীঃ্ ভগবান্‌ হষ্টতে এত উচ্চভাবাপন্ন ও হুক্মাতর তন্কে পরিণত 
করিতে হইয়াছে যে, সকলের মতেরই সামঞ্রস্ত রক্ষ! পায়, ) এবং রামানুজ 

মৃত সেই রঙ্গবস্থকে উপাসনা ও সেবোপযোগী কবিবার জন্ত তাহ! অপেক্ষা 

ধিক প্রয়াস হইয়াছে, কারণ শঙ্করের বঙ্গ, গত ওজভীবের সহিত সর্ববিধ 

সম্বন্ধ রভিত পস্ত। লোকে তাহা ধারণা করিতে মহলে পারে না| । 

লোকে ধেরূণ হয়, তাহা ফেমন তাঁহার কতকট! সঙ্গ ও 'অবস্থার ফল, 
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এস্থলে শঙ্কর ও রামানুজে তাহাই হইয়াছে দেখান হইল। অবশ্থা বা 

সঙ্গের বশে যাহাতে যে-ভাব ধতটা প্রকাশ পাইক্লাছে, ইহাতে তাহারই 

আভাস কিঞ্চিৎ পাওয়া গেল। 

'আচার্ধ্যদ্বয়ের পূর্বে ভারতের অবস্থা আলোচনা কর! হইয়াছে, 

এইবার তাহাদের পরে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখি্ত চেষ্টা 

করা যাউক। শঙ্করের পর ভারতে প্রায় ছুই শত বৎসর পর্যন্ত ধর্ম 

'ভাঁব বেশ চলিয়াছিল, কেবল রাজকীয় উপদ্রবে তাহা! আশানুরূপ 

নুফল প্রসব করিতে পারে নাই। দি রাঙ্জকীর উপদ্রব না ঘটিত, 

ভাহা হইলে খুব সম্ভব উহা! আরও অধিক দিন সুফল প্রসব করিতে 

পারিত। তথাপি ধর্মসন্বন্ধে শঙ্করের পর ভারত কিছুদিনের জন্ত 

সেই বৈদিক জ্ঞান-জ্যোতির আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিছুদিন মৃত- 

প্রায় সমাজ-শরীরে জীবনী-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল,__-কিছুদিন লোকে 
পরম্পরে বিবাদ নিসম্বাদ ভুলিয়া নিজ নিজ লক্ষোর প্রতি প্রধাবিত হইতে 

পারিয়াছিল। এমন কি, মহামতি বাচম্পতি মিশ্র পর্ধ্যস্ত এ ভাব বেশ 

সতেজে চলিয়াছিল, তাহা নিঃসক্কৌচে বলা যায়, কিন্তু রামানুজের ঠিক পূর্ব 

শতাব্দী হইতে এ ভাবের পরিবর্তন হঈটশ এবং যেরূপটী ঘটিয়াছিল, 

তাহ! পূর্বে বল! হইয়াছে। 
এক্ষণে রামান্থজের পর ভারতের অবস্থা যেরূপ হইল, তাহাই 

কেবল আলোচ্য । রাজকীয় ব্যাপারে রামানুজ-নত, শঙ্কর-মত অপেক্ষা 

আরও অধিক অন্পপযোগী বলিয়৷ বোধ হয়। দিন দিন, মুসলমানগণ 

হিন্দুরাজ্য সমূহ বিধ্বস্ত ও লুন করিতে লাগিল, ক্রমে হিন্দুরাজ্য সকল 
বিলুপ্ত হুইয় শ্্রেচ্ছরাজ্যে পরিণত হইল । রামা? ." ত্যাগের 
পর 5: নখোই আ্রীরগমের শ্রীরঙ্গনাপ :,- ই মুসলমানগণ 
খনান্তরিত করিয়াছিল । 
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ধর্ম সম্বন্ধে শঙ্কর যেমন একট! একতাহ্ত্রে সকলকে আবদ্ধ করিয়া- 

ছিলেন , রামানুজ তাহা! আবার শিথিল করিপেন। কোথায় তিনি 
সমন্বয়ের পথ অবলম্বন করিয়া আরও সকলকে একতাহ্ত্রে আবদ্ধ 

করিবেন, না তিনি অন্ত সম্প্রদায়ের প্রতি এরূপ ওঁদাসীন্য দেখাইলেন 

যে, উহাকে বিদ্বেষ নাম ধিতে একটুও কু হয় না। তাহার পর 
আবার সন্প্রদায়ে সম্প্রবায়ে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখ! দিতে লাগিল। রামানুজ, 

অদ্বৈতমত ও শৈবমতের অনুরাগী ছিলেন না বলিয়া অদ্বৈতবাদী ও 

শৈবগণ একত্র বন্ধুত্ব-হত্রে আবদ্ধ হইয়া রামানুজ-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 

দণ্ডায়মান হইলেন। ইহার ফলে বৈরাগী ও সন্যাসিগণের কত স্থলে 

কত ভীষণ যুদ্ধ হইয়! গিয়াছে । হরিদ্বার, নাসিক প্রত্থৃতি উক্ত যুদ্ধের প্রধান 

নিদণন স্থস। রামানুদ্দ, শহঙ্কর-মতের সমকক্ষত| আচরণে সমথ হওয়ায় 

মগ্ঠান্ত বৈষ্ব-মত আবার মস্তকোক্োলণন করিবার ম্থষোগ পাইল। 

করনে মধ্ব, নিম্ধাক ও বলভ প্রভৃতি মতবাদিগণ আবার প্রবল হইতে 

লাগিলেন। শৈবগণের মধো বীর-শৈব-সম্প্রদার বাসবাচায্যের যত্রে 

স্থিত হইল। ইহার! তখন বেশ সংগ্রাম-পটু হইয়। রামানুজ-মতের 

বাবা দানে উদ্যত হঈপেন । ফলে, শঙ্কর-প্রতিষ্িত একতা-হ্ত্রের বন্ধন 

রানান্ুপ্ধ শিথিল কগিলেন এনং তক্জন্য ভাগতবাসার আবার সেই অন্তরের 

জিনিসে বিকাদ উপস্থিত হইল । ওদিকে বে-সমস্ত শঙ্কর-মতের অন্ুপষোশ 

বাকুত্ন্দ শঙ্কর-মতে প্রবেশ করিয়া দারুণ অশান্তির জালার বলিতে ছিলেন, 

তাহাদের হৃদয়ে আজ শাপ্ত-বার সিঞ্চিত হইল, তাহাদের যেন বহুদিনের 

পপাল! আল মিটিল। বোধ হয়, রামানুজ না জন্সিলে, ভাবাবেগে ভগব? 

ভজ্ঞন-পু্জন এক প্রকার বিুপ্-্রায় হইসু। এইরূপে কালরূপী ভগবল্লীলাঘ্ব-- 
আচার্য্যদ্ব নিজ নিজ কর্তব্য পাপন করির! আবার কাহার হস্তে ভবিষাতের 

ভারত-সস্তানকে সমর্পণ রিয়া চলিয়া গেলেন, তাহা বিধাতাই জানেন। 
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যাহা হউক এতদ্বারা আমর! দেখিতে পাইলাম, উভয়েই প্রক্কৃতি-জননীর 

প্রেরণায় ঝা ভগবদিচ্ছায় আবিুঁতি হইয়াছিলেন, ভগবানের স্থষ্টিতে 
উঙ্রেরই প্রয়োজণায়তা আছে। 

৭1 জন্মগত সংক্কার 1শক্কর যেন জন্মাবধিই ব্রঙ্গভ্ঞানী। 

কারণ, গোবিন্দপাদের পিকট উপদেশ-গ্রার্থ হইয়া! যখন তিনি আাস্ম- 

পরিচর দেন, তথণ শ্রেষ্ঠ বর্মজ্ঞানীর কথাই বলেন। তাহার “সিদ্ধান্ত-বিন্দু 

সার” পনিএঞ্জনাইটক” প্রহথাতি স্তবস্ততি গুলিও ইহার প্রমাণ। দ্েবদেধী- 
বিষয়ক স্তবস্তুতিগুপি ইহার অবিরোধী বলিয়া তাহাকে ব্র্গজ্ঞানী বলাই 
সঙ্গত। রামানুল কিন্তু জন্মাবধিই বিষুভক্ত। কারণ, যাদবগ্রকাশের 

নিকট যখন [তিন “কপ্যাণ' শ্রুতির বাখ্যাতে বিষ্ুর চক্ষুর সহিত 

বানরের পশ্চান্ভুগের তুলনা! শুনিলেন, তথন তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে 

অমমর্থ হন। এমন গুলি জন্মগত সংস্কার প্রমাণের হ্থন্দর নিদশন 
স্থল। এতন্বারা বল! যাইতে পারে, ছুইজন জন্ম হইতেই ছুই প্রকার 

সংস্কার বিশিষ্ট ছিণেন। 

৮1 জন্মস্থান |- শঙ্করের জন্বস্থান দক্ষিপ-ভারতের পশ্চিন 

উপকূল। রামানুজের জন্স্থান কিন্তু পূর্ব উপকূলে। ছুইজনে ভারতের 
ছুই সীদার জাবিহ্ূতি হইয়াছিলেন। তবে শঙ্করাচার্যের জন্মভূমি, তুলনার 

আর একটু দাক্ষণনিক্-ব্ী। শঙ্করের জন্স্থানের নিকটেই সুন্দর 

আলোয়াই নদী; উহা এখন শঙ্করের ভিটার পাদ-দেশ বিধৌত করিয়া 

প্রধাহিত। আনোরাই নদীর জলও খুব ভাল, এ দেশে লোকে ইহাকে 
ওষযধের নত উপকারী বলিয়া জ্ঞান করে। রামান্ুজের জন্মস্থানের নিকট 

নদী নাই। শঙ্করের জন্মভূমিতে দাড়াইলে দূরে পর্বতমাল! দেখা যায়, 
রানাম্জের জন্মস্থান হইতে সেরূপ কিছু দেখা যায় না, তবে তাহার 

জন্মভূমির চারিদিকে শস্য-শ্যামল! বনুব্ধর| হাদিতেছে। তীহার জন স্থানের 
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গুক্কতা, উত্তাপ প্রভৃতি শঙ্করের জন্মস্থান হঈতে একটু বেশী। শীত, 

গ্রীষ্মের মাত্রাও রামানুন্ের জন্মভূমিতে যত বেশী, শঙ্করের জন্মভূমিতে তত 
বেশী নহে। লোকের শারীরিক বল প্রায় তুলা, বোধ হয়, রামান্জের 

জন্মভূমির দিকে একটু বেশী। সমতলভূমি রামানুজের দেশে বেশী, 
শঙ্করের দেশে, বোধ হয়, তত বেশী নহে। এক কথায় শঙ্করের দেশে 

প্রক্কাতির সকল মূর্তি যত বেশী বিদ্যমান, রামানুঞ্জের দেশে তত বেশী নভে । 

প্রকৃতির তীব্রতা রামানুজের দেশে অধিক, কিন্তু শঙ্করের দেশে সামঞ্জস্য 

অধিক। যদি স্থানের প্রকৃতি মন্যা-জীবন-গঠনের একটা উপকরণ 

হয়, তাহ! হইলে এতদনুসারে উভয়ের চরিত্রেও ইহ! কথঞ্চিৎ প্রতিফলিত 

হইবার কথা । প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়ের চরিত্রে এভাবের যথেষ্ট পরিচয় 

পাওয়া যায়, তাহ। অভিজ্ঞ পাঠক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 
৯| জন্মের উপলক্ষ ।__শঙ্করের জন্মের পূর্বে তাহার পিতা 

মাত৷ শিবার্চনা করিয়া পুত্র লাভ করেন। রামান্্রের জন্মের পুর্বে 

রামানুজের পিতা যন্দ্ধারা বিষুর তুষ্টি-সাধন করিয়া রামানুজকে লাভ 

করেন। উভয়েই বহুদিন অপুত্রক থাকিয়' পুত্র“কামনার ফলে উভয়কে 

লাভ করিয়াছিলেন | উদ্দান মানব-প্রকৃতি বশে কাহারও জন্ম নহে। 

১০ | জয়চিহ্-স্থাপন | শঙ্কর-জীবনে কোথাও দেখা যায় ন! 
যে, তিনি তাহার জয়চিন্ন গ্বাপন করিয়াছেন, পরস্ত “রামানুজ দিবা চরিত, 

নামক গ্রন্থে দেখা যার যে, তিনি যখন শ্রারক্গম ত্যাগ করি! মেলকাট প্রভৃতি 

স্থানে ধন্মস্থাপনে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন চেন্গানি (বণ্তমান চেনগাম্) নামক 

স্বানে তিনি বাদীদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়! জয়চিহ্ন স্বরূপ একটি 

মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন । অনন্তর তিনি দাশরথিকে এই দিগ্রিজয়-কর্দে 

নিযুক্ত করেন। দাশরথি-ভেলুর পর্য্যস্ত গমন করেন এবং পথে সকণকে 

বাদে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইনি প্রায় সর্বত্রই তাহার জয়চিহ স্বরূপ 
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এক একটা নারায়ণ প্রতিষ্ঠ। করিয়া! আসিয়া! ছিলেন। ভেলুরে যে মন্দির 

প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার শিলালেখ হইতে জান! যায়, উহ! ১৯৩৯ শক বা 
১১১৭ খষ্টাব্ে প্রতিষ্িত। 

আচার্য শঙ্করও মঠাদি অনেক স্থাপন করিয়াছেন কিস্ত কোথাও 

তাহ জয়-চিহ্ন-স্বাপন রূপে বণিত হয় নাই। 

১১। জীবনগঠনে দৈব-নির্ব্বন্ধ ।-_-মহ্থযাজীবন যেমন সঙ্গ ব! 
অবস্থার ফল, তন্্রপ সেই সঙ্গ বা অবস্থাও আবার অন্ত কিছুর ফল। সত্য 

বটে, মনুষ্যকে যে-অবস্থায় রাখা যাইবে, সে তন্রপ হইবে, কিস্ত সকলকে 

অভিপ্রেত অবস্থায় রাখা যায় না কেন? এজন্ত প্রাক্তন বা দৈব-নির্বন্ধ 

স্বীকার না করিয়! উপায় নাই । বস্ততঃ এই দৈব-নির্বান্ধ মানবকে এমন 
এক পথে পরিচালিত করে, যাহা সময়-সময় শত চেষ্টাতেও অন্যথা করা 

যায় না। অনেক সময় জীবনের ভাল-মন্দ এই বিষয়টার উপর নির্ভর 

করে; স্থৃতরাং এ বিষয়টা জানিতে পারিলে আগচার্ধ্যম্বয়ের জীবনের 

একটা দিক্‌ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ হুইতে পারিবে । বান্তবিকই 
আমাদের আচাধ্যঘ্ঘয়ের জীবনে এই দৈব-নির্বন্ধের লীলা-খেলা যেন 

আগাগোড়া । আচার্য শঙ্করের জীবনে দেখা যায়, প্রথম,__কয়েকটা 

খাষি-কল্প ব্রাঙ্গণ শঙ্কর-গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ করেন এবং উপযাচক হুইয়। 

আচার্য্ের ভবিষ্যৎ-বর্ণন করেন। ইহাই বোধ হয় শঙ্করের সন্নাস-গ্রহণের 

হেতু । দ্বিতীয়, _কুস্ভীর-আক্রমণ। ইহা! না ঘটিলে তাহার সন্গযাস-গ্রহণ 

হইত না। তৃতীবর-শক্কর-স্তবে গোবিন্দপাদের সমাধি-ভঙ্গ । শুন! যায়, 

ইহার পূর্বে কত লোকে গোবিন্দপাদের সমাধি-তঙ্গের চেষ্টা করিয়াছিল, 
কিন্তু কেহই সক্ষম হয় নাই। ওদিকে আবার এই গোবিন্দপাদই শঙ্করের 

আগমন-প্রতীক্ষায় কত কাল ধরিয়! সমাধিস্থ, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার 
পর চতুর্থ, বিশ্বেশ্বর-দর্শন ও তংকর্তৃক ধর্ম-সংস্থাপনে আদেশ। ইহা! না 

১৩ 
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ঘটিলে শঙ্কর স্বয়ং দিগ্বিজয়ে কখন গ্রবু্ত হতেন কি-না সন্দেহ | পঞ্চম, _ 

ধ্যাস-দর্শন ও পুনরায় তাহারও সেই একই আদেশ। তাহার পর, ব্যাসের 

সম্মুখেই শঙ্কর যখন দেহত্যাগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন ব্যাসের 

আীর্বাদে তাহার আরও ১৬ বংসর আয়ুঃলাভ হয়; এবং মেই আম্‌- 

বলেই এই দিখ্বিজয় ঘটে । সুতরাং দেখ। যায়, শঙ্করের জীবন, আগাগোড়। 

দৈবনির্বন্ধের ফল। এসব ঘটন1 ন! ঘটিলে শঙ্কর কোন্‌ ভাবে জীবন 
ক্ষয় করিতেন তাহা! কে জানে ? 

পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনেও ইহার বড় অগাব নাই,__-দৈবনির্বন্ধ ও 

ইহার জীবনে প্রচুর । প্রথম; শ্রীকাক্কীপূর্ণের সাক্ষাং-লাত ; এটা একটী 
দৈব ঘটনা । তিনি পথে খেলা করিতে করিতে ইহাকে দেখিতে পান--. 
ইহা কোন চেষ্টার ফল নহে । বস্তুতঃ কাক্ষীপূর্ণের সঙ্গই তাহাকে সম্ভবতঃ 

বৈষ্বপথে চলিতে সহায়তা করে । ছিতীয়,--যাদবপ্রকাশের দুরভিসন্ধি 

হইতে উদ্ধার-কালে ব্যাপ-দম্পতীর সাহাধ্য লাভ । ভগবানের এই 

অধাচিত অনুগ্রহ, রামানুজের ভক্তদীবন-লাভের হেতু বলিয়। বোধ হয়। 
'ভাহার পর, তৃতীয়,_-বরদরাজ কর্তৃক রামান্ুজের হদ্গত ছয়টা প্রশ্নের 

সমাধান। ইহাই রামান্ুঙ্গের বিশিষ্টাক্বৈতবাদ-গ্রহণের হেতু ॥ মধ্যার্চুনে 
শব বেনন শঙ্কর-সমক্ষে “অদ্বৈত সত্য” বলায় তত্রত্য লোকসমূহ শঙ্কর- 

মতাঁবলম্বী হয়, এস্থলে তদ্ধপ যদি ব্রদরাজ রামানুজকে “অদ্বৈত সতা' 

বলিতেন, তাহা হইলে রামান্থুজ কি 'অদ্বৈভবাদী ন! হইয়। থাকিছে 

পারিতেন ? চতুর্থ,__যাদুনাচাধ্যের মৃতদশীয় তিনটী 'নঙ্গুলি মু্টিবন্ধ দর্শন ' 
ইহ] সাধারণতঃ "অপূর্ণ কামনার লক্ষণ) রামানুজ তাহা দেখি! ভবের 

জানেগে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন ; বস্ততঃ ইহাই রামান্ুজের শ্ীভাবা- 

সপ কারণ । ইহা না করিলে তিনি কি বরিতেন কে জানে । পঞ্চম,-- 
৮ জপ আস্ত ও রি কও ০" রঃ মির এ লি আস সস্কি ». এ রণ শটে ম জি ০ চেক নব রী 

তথ সম সামানুছি জানিলেন যেত বসাপুর তাহার ও হইতবন, এবং বধল 
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তিনি মহাপূর্ণের উদ্দেশে প্রীরঙ্গমাভিমুখে প্রধাবিত, ঠিক সেই সময় ওদিকে 
শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবগণ মহাপুর্ণকে রামান্থজের জন্ত পাঠাইয়াছেন; এমন ঠিক 
যে, পথেই দেখ! । এতদ্বারাও রামান্থজের মহাপুর্ণের নিকট তামিলবেদ 
পড়িবার সুযোগ হয়। যষ্ঠ,__পত্ধীর সহিত কলহ। ইহাতেও দেখা যায় 

-_কাহারও ইচ্ছ। নহে যে কলহ হয়, অথচ কেমন উপলক্ষ আসিয়। 

উপস্থিত হইত। পদবীর চতুর্থ অপরাধটাতে ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের সমাগম যেন 

স্পষ্ট দৈবাধান ব্যাপার বলিয়! বোধ হয়। বন্ততঃ রানানুজ সন্ন্যাসী না 

হলে এত কার্য করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ! তুল 

রাঁমান্ুজকে মন্ত্রার্থ-দানে যখন পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া দিতেছিলেন, তখন 

একজন ভক্ত, ভাবানিষ্ট হইয়া গোষ্ঠীপূর্ণকে সম্মত হইতে অন্থরোধ করেন। 
এতদ্বাতীত তিনি যে কত বার স্বপ্লাক্ি হইয়। ছিলেন, তাহা বলিতে হইলে 

সমগ্র জীবনীর পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হয়। স্ৃতরাং বল! যায়, উভয়েই, 
দৈবাধীন দ্গতে লীল! করিয়া গিয়াছেন। 

১২। জীবনগঠনে মনুষ্য-নির্ববন্ধ | পূর্ব যেমন দৈব-নির্ববনধ 
দেখা গেল, তদ্ধপ মনুষা-নির্বন্ধও এই বার আলোচ্য বিষয়। অনেক সমগ্ন 

দেখা যায়, সন্তান বিপথগামী হইলে পিতা কৌশলে সংসঙ্গে রাখিয়া! তাহাকে 

স্ুপথে আনয়ন করেন, অনেক সময় পুত্রের মতে মত দিয়া ক্রমে তাহার 

গদয় অধিকার করিয়া অজ্ঞাতসারে তাহাকে ফিরাইয়! আনেন। আমাদের 

আপোচ্য বিষয় এই বার এই জাতীয় । আমরা দেখিব, উভয়ের জীবনে এই 

জাতীয় ব্যাপার খুঁকছু খটিয়াছে কিনা? ইহা একটী বড়ই প্রয়োজনীন্ন 
বিষয়। কারণ, এহদ্দারা লোকের পূর্বসংস্কার বা আস্তরতম প্রকৃতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্‌ বিষয়টা কাহার উপার্জিত, কোন্টা কাহার 

সহ্জাত, স্থির করিতে হইলে, এই জাতীয় বিষয় আলোচনা প্রয়োজন। 

শঙ্কর-জীবনে গানর। এই বিষয়টংর নিদর্শন নির্ণয় করিতে পারি না। বদিও 



২৪৪ আচার্য শঙ্কর ও রামামুজ। 

শুনা বার, গুরু গোবিন্দপাদ শঙ্করাবির্ভাবের জন্ত, বহু-শত-বর্ধ সমাধি- 

যোগে শরীর-রক্ষা করিতে ছিলেন, তথাপি ইহাকে ঠিক মনুষ্যনির্বন্ধ 
বল! যায় না। গোবিন্দপাদদের এ প্রকার আচরণ সাধারণ মন্ুয্যোচিত 

নছে, স্থতরাং ইহাকে আমর! দৈব-নির্বন্ধের মধ্যে গ্রহণ করিলাম। 

বজতঃ তিনি সমাধিতে থাকিয়৷ শঙ্করের অন্বেষণ করিতেন বা শঙ্করকে 

আকধণ করিতেন কিনা, এরূপ কোন কথা গুন! যায় না । বরং তদ্বিপরীত, 

তিনি শঙ্করের নর্শদার জলম্তস্তন দেখিয়া একথা ম্মরণ করেন। 

রামানুজ-জীবনে এসন্বন্ধে প্রথম উপলক্ষ কাঞ্ষীপৃর্ণের সঙ্গ । কারণ 

কাক্ধীপুর্ণ প্রথমে বখন বালক রামান্দকে দেখেন, তখন হইতেই তিনি 
রামানুজকে ভালবাসিতে লাগিলেন ও হরি-কথা! শুনাইতেন, ইচ্ছা__- 
রামান্থুজ একত্ধন ভক্ত হন। এই ইচ্ছাই আমাদের লক্ষ্য। যাহার প্রতি 
যাঁতা ইচ্ছ। কর! যায়, প্রকাশ করিয়া না৷ বলিলেও অলক্ষ্যে তাহ! তাহার 
উপর কাধ্য করে। রামানুজ কতদিন কাক্ষীপুর্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া 

একত্র শয়ন ও অনেক রাত্রি পধ্যস্ত ভগবৎ কথায় সময় কাটাইতেন। এ 

সকলই প্রকারাস্তরে কার্ধীপূর্ণের এ প্রকার ইচ্ছার নিদর্শন । এজন্য, 
বৈষুণবতার বীজ, রামানুজ-দয়ে প্রথম কাধ্ধীপুর্ণ ই বপন করেন, ৰল৷ 
যাইতে পারে। ইহার পর কার্ধীতে যখন যাদবপ্রকাশের সঙ্গলাভ হইল 
তখনও সেখানে এই কাক্ষীপূর্ণ রামান্জকে পরিচালিত করিয়াছেন। 

যাদবপ্রকাশের বিপরীত সঙ্গবশতঃ যখনই রামানুজের বৈষ্ব-হৃদয়ে 

ক্ষত হইত, কাক্ষীপুর্ণ তখনই সেই ক্ষত আরাম করিয়। দিতেন; তিনি 
এক দিনও রামান্থজকে যাদবপ্রকাশের অধৈত-মত গ্রহণ করিতে পরামর্শ 

দেন নাই। ইহার পর শ্রারঙ্গমে যামুনাচার্ধ্য এই বালকের প্রতিভার কথ! 
যে শুনিতে পাইয়া আকৃষ্ট হন, তাহারও মূলে আবার সেই কাঞ্ষীপূর্ণ ।* 

** শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছ্েন যে, বামুনাচার্ধ্য একদিন একখানি 
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কারণ, যামুনাচার্ধ্য কার্ষীপূর্ণের গুরু, এবং কাক্ষীপুর্ণের নিকট 

রামানগুজের কথ শুনিয়া! ছইজন বৈষ্ণব যামুনাচার্যকে একথ। প্রথম 

অবগত করান। ইহার পর যামুনাচার্ধ্য রামানুজকে দেখিবেন বলিয়া 
একবার কাঞ্ীতে বরদরাজ দর্শন করিতে আদিলেন। তিনি তখন 

রামানুজকে যাদবের করতলগত দেখিয়া! আর কোন চেষ্টা করিলেন না| । 

কি জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না, এসম্বন্ধে নানাজনে নান! কথ! বলিয় 

থাকেন। কেহ বলেন__যাদব ছৃষ্ট-মতাবলম্বী বলিয়৷ ; কেহ বলেন-_ 

স্থৃবিধা হয় নাই বলিয়! ; কেহ বলেন-_রামান্ুজ ও 41511, একযোগে 
কার্ধ্য করিলে জগতে কেহ আর থাকিবে না, সকলেই বৈকুষ্ঠে যাইবে, এই 
ভাবিয়া) কাহারও মতে 16:% চেষ্ট! করিয়াও রামাগ্থজের সঙ্গে মিলিত 
হইতে পারেন নাই। ফলতঃ তিনি যে, রামান্ুজের সহিত মিলিত হইতে 
পারেন নাই__-এ কথার কোন অন্তথ! দৃষ্ট হয় না। রম্ততঃই ইহা বড় বিদ্রয়- 
কর ব্যাপার। 72282 বদি এত বড় পণ্ডিত ছিলেন- তাহার পা সদ্ধিত্রয়” 

গ্রন্থের বিচার, যদি অদ্বৈতবাদ-খণগ্ডনে এতই উপযোগী ছিল যে, যজ্জমৃস্তিকে 

পরাজয় কালে রঙ্গনাথ স্বয়ং রামানুক্গকে সেই কথা স্মরণ করিতে বলেন, 
তাহ হইলে যামুনাচার্ধ্য বাদবকে বিচারে পরাব্রিত করিয়া রামান্ুজকে 

লইয়া যাইতে পারিতেন ; কিন্তু তাহ! তিনি করিলেন ন| | সে যাহ! হউক, 
যাদব প্রতিবাদী হইলে রামান্থুজ উভয়মত, দর্শকের স্ার নিরপেক্ষ ভাবে 

দেখিবার হয়ত অবকাশ পাইতেন। কিন্তু হুঃখের বিষয় সে সুবিধা 

তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। 

গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে শিবাগণকে বলিলেন, “ তোমরা এক উপযুক্ত ব্যক্তি অনুসন্ধান 

কর।” তদন্সারে তাহার কাঞীতে রামানুজকে থু'জিয়। বাহির করেন। শ্রীনিবাস 

আরাঙ্গীরের মতে, যামুনাচা্ধ্য প্রথমে কাঞ্চীতে রামান্ুজকে যাদবের নিকট দেখেন। 

শ্রীরঙগমে যাইয়। কিছুদিন পরে উক্ত গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে রামানুজকে মনে পড়ে। 



২৪৬ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

তাহার পর, যামুনাচার্ধা সর্বদা! মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা 

করিতেন, _রামান্থজ যেন তীহার মতে আসেন। কিছুদিন পরে একটা 

সুন্দর স্তব রচনা করিয়া! মহাপূর্ণকে কাক্ধী প্রেরণ করেন, আশা-_যদি 

রামাহুজ উত্ত স্তব শুনিয়া! আপনি অন্ুরক্ত হইয়া তাহার নিকট আইসেন। 

রামানুজ আসিলেন, কিন্তু যামুনীচার্ধ্য তখন স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছেন । 

তথাপি যামুনাচার্ধ্য শিষ্যগণকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, রামানুজকে যদি 

পাওয়া! যায়, তা হইলে তাহাকেই যেন “গাদি' দেওয়া হয়। তাহার পর, 

যামুনের শিষ্যগণ সভা! করিয়! স্থির করেন যে, যে- -কোন উপায়ে রামানুজকে 

তাহাদের ভবিষৎ মাচার্যা-পদে অভিষিক্ত করিতেই হইবে । এজছ্য মহা- 

পুর্ণকৈ কাক্ীপ্রেরধ করেন। এক বৎসর থাকিয়! শঠারিহত্র পড়াইয়া, 

অজ্ঞাতসারে রামানুজকে স্বমতে আনিতে হইবে বলিয়৷ মহাপূর্ণকে সন্ত্রীক 

পাঠান হয়। পাছে এই ইদ্দেশ্ত রামান্বজ অবগত হন, ভজ্ঞন্ত মহাপূর্ণকে 

এ বিষয় তর্ক পর্যান্ত করিয়া দেওয়! হয়। এদিকে এজন্য সকলে ভগবানের 

নিকট নিয়ত প্রার্থনাও করিতেছেন । ওদিকে যাদবপ্রকাশ রামান্ধজের 

হৃদয় অধিকার করিতে পারিতেছিলেন না ॥। পাগিত্যের জন্ত রামানুজের 

শ্রদ্ধা-ভক্তি "্নাকর্ষণ করিতে পারিলেও জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি 

রামানুজেন আদর্শ হইতে পারিলেন না। তিনি রামানুজের উপর বিরাগ 

প্রদর্শন করিয়! রামানুজকে বরং বিপরীত ভাবাপন্ন হইতে সহায়তা করিতে 

লাগিলেন। তাহার পর, যাদব নিজে সাধনহীন পণ্ডিত। নিজে অদ্বৈত- 

বাদী হইয়! নিজ-গুরু শক্করেরও দোষদর্শী ॥ গুরুদ্বেবীর শিশ্ গুরুদ্বেবী 

ভিন্ন আর কি হইতে পারেন ? রামান্জ ক্রমে অজ্ঞাতসারে আমাদের 

সেই আচার্ধ্য রামান্থুজ হইয়! পড়িতে লাগিলেন। বস্ততঃ রামান্ুজকে 

“রা মানুজাচার্্য* করিবার জন্য যথেষ্ট কৌশল অবলম্িত হইয়াছিল ; একথা 

সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহ! না হইলে কি হু ইত বলাযায় ন]। 
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সুতরাং বল! যাইতে পারে, শঙ্কর ও রামানুজ ছুই জনে ছুই জাতীব ব্যক্কি। 

এক জন যেন জন্মাবধি একন্রপ, আর এক জন ককটা গড়াপেটা । 

১৩। দিধিজয় । আচাধ্য শহ্করের দিগ্রিজয়ের হেতু-_১ম, গুরু 

গোবিন্দপাদের আজ্ঞ। ; ২য়, বিশ্বেশ্বরের অনুমতি ? ৩য়, ব্যাসদেবের আদেশ । 

পক্ষান্তরে আচার্য্য রামানুজ্জের দিগ্বিয়ের হেতু-__শিষ্যগণের অনুরোধ । 

উভয়েই পরেচ্ছায় কর্্ম করিয়াছেন, তবে মাধবের বর্ণনাতে গুরু বা বিশ্বেশ্বর 

অথবা ব্যাসদেব যখন এ প্রস্তাব করেন, তখন শঙ্করের আনন্দ-প্রকাশের 

উল্লেখ নাই। কিন্ু পণ্ডিত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার ইহাতে রামানুজের আনন্দেব 
উল্লেখ করিয়াছেন। শিষাগণ, দিগ্বিজয়-প্রস্তাব করিলে রামান্রজ আনন্দ 

সহকারে তাহাতে সম্মত হন, এইরূপ বণিত হইয়াছে । ফলে, একার্যো 

শঙ্করে আনন্দের অভাব 'এবং রামানুজে তাহার সন্ভাব এইমাত্র বিশেষ । 

১৪ | দীক্ষা । শঙ্করের উপনয়ন-সংস্কাঁর বা ব্রন্গ-দীক্ষার পর 
গুরু গোবিন্দপাদের নিকট সমাধি প্রভৃতি যোগতত্বে দীক্ষার কথা শুন! 

বায়, 'অন্য কোন বিশেষ দীক্ষার কথ! শুনা যায় না। 

রামানুজের উপনয়নের পর মহাপূর্ণের নিকট তাহার, ১ম, পাঞ্চরাত্র 

মতের দীক্ষার কথ। শ্রুত হয়। ইহা! একটি মন্ত্র । মহাপূর্ণ, রামান্থজের অঙ্গে 
শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন, তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া তাহার কর্ণে উক্ত মন্ত 
প্রদান করেন। ২য়, পরে গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট ১৮শ বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া 

আবার তাহার নিকট হইতে ”*ও' নমো নারায়ণায়” এই মন্ত্র লাভ করেন, 
এবং ইহাতে তাহার দিব্যজ্ঞান হইয়াছিল । 

১৫। দেবতা -প্রতিষ্ঠা |__শঙ্কর-জীবনে ইছার দৃষ্টান্ত প্রচুর, 
১ম, তিনি নেপাণ ও উত্তরাখের যাবতীয় তীর্থ সমুদায়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছেন, এইরূপ স্থানীয় প্রনাদ। পরস্ত কেদার, বদরী ও পশুপতিনাথ 

সন্বন্ছে কোন সন্দেহই নাই। বয়, জবগরাথে কালযবনের অত্যাচারকালে, 



২৪৮ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

তত্রত্য পাগ্ডাগণ জগন্নাথ বিগ্রহের উদর প্রদেশ-স্থিত রত্বপেটিকা চিন্ক 
হদের তীরে ভৃগর্ভে প্রোধিত করিয়া রাখেন। কালক্রমে উক্ত স্থান 
লোকের স্ত্বতিচ্যত হুয়। আচার্য্য শঙ্কর, যোগবলে উক্ত স্থান, 

আবিষ্কার করেন এবং উহ] পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। বদরীনাথ, হৃবীকেশ 
প্রভৃতি স্থানে, যথাক্রমে নারদকুণ্ ও গঙ্গা হইতে প্রতিমা উদ্ধার_ 

আচাধ্যের অন্ততম কীন্তি। ৩য়, কাক্ধীপুরীর শিব- ও বিষু-কাঞ্চীর 
বিশাল মন্দিরদ্বয় নিশ্মীণের হেতুও আচার্য । কামাক্ষী-দেবী ও তাহার 

স্থবৃহৎ মন্দির তাহারই দ্বার! প্রতিষ্টিত। কাঞ্ধীর বিষয় মাধবের 

গ্রন্থেই উক্ত হইয়'ছে। ওর্থ, শৃঙ্গেরীভে মঠমধো সরম্বতী-দেবীর প্রতিষ্ঠা 
তিনিই করিয়াছেন। অন্তান্ত স্থলে মঠাদি নির্মাণ ও তত্বৎ অধিষ্ঠাত্রী 

দেবতা-স্থাপন, আচার্ধ্েরই কীর্তি । 

পক্ষান্তরে রামান্ুজ-জীবনে এসন্বন্ে-_প্রথম, মেলকোট ব! নারায়ণ- 

পুরে রমাপ্রিয় বিগ্রহ স্থাপন। তাহার পর, দিলীশ্বরের নিকট হইতে 
উক্ত সম্পৎকুমার ব৷ রমাপ্রিয়মৃর্তির উৎসব বিগ্রহের উদ্ধার-সাধন। দ্বিতীয়, 
চিদম্বরে চোলরাজ শৈব কমিক কর্তৃক গোবিন্দরায়ের বিগ্রহ বিন 

হইলে, এক বৃদ্ধ! কৌশল-ক্রমে উক্ত দেবতার, যে উৎসব-বিগ্রহটী রক্ষ! 

করেন, রামান্ুজ তাহ! স্থাপন করেন এবং তাহার মন্দিরাদি নির্মাণ 

করাইয়া দেন। তৃতীয়, বিউ্রলরায়, জৈনধর্ম ত্যাগ করিয়! বিষ্বর্ধন নাম 

গ্রহণ করিয়া, অনেক জৈনমন্দির বিষ্ল্মন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন । 

ইহ! কিন্তু ঠিক রামান্থজের ইচ্ছা বা আদেশ নহে, ইহা! উক্ত রাজারই 

কীর্ধে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শঙ্করের দেবতা প্রতিষ্ঠী-কর্ম্ম, অন্ততঃ 

পক্ষে ৮৯টী এবং রামানুজের তাহ! সম্ভবতঃ ৪81৫টী মাত্র। এতত্ব্তীত 

কেহ যদ্দি সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন, তাহা হইলেও এই ছুই আচার্য্যের 

দেবতাগ্রতিষ্ঠ৷ স্বন্ধে থে তারতম্য বুঝিতে পারিবেন। 
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এই বিষয়টা সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে আর একটা বিষ 
চিন্তনীয় ৷ দেখা যায়, শঙ্কর কোন বিরুদ্ধবাদীর দেবমন্দির, নিজ অভীষ্ট বা 

প্রিয় দেবমন্দিরে পরিণত করেন নাই। বুদ্ধগয়৷ গমনকালে যদিও আমি 
গুনিয়াছিলাম যে, শঙ্কর বুদ্ধগয়ায় আসিয়া! তত্রত্য পণ্ডিতগণকে বিচারে 

পরাজিত করিয়! মন্দিরটীকে নিজ করায়ন্ত করিয়াছিলেন, তথাপি তথায় 

বুদ্ধেরই পৃজ। হইয়! থাকে, তাহাকে অন্য দেবমন্দিরে পরিণত করেন নাই। 
আর তীহার দশাবতার-স্তবেও তিনি বৃদ্ধকে ভগবদবতার বলিয়াই. 
স্তুতি করিতেছেন দেখিলে, তাহার ওরূপ করিবার যে কোন হেতু ছিল 
তাহাও বুঝ! যায় না। 

পক্ষান্তরে রামানুজ, কৃর্মক্ষেত্র ও বেস্কটাচল বা তিরুপতিতে * শিব- 
মন্দিরকে বিষুমন্দিরে পরিণত করেন, দেখ! যায়। তিরুনারাযণপুরে যে 

বু শত জৈনমন্দির বিষুমন্দিরে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া! কথিত হয়, 
তাহাতে রামানুজের সাক্ষাৎ কৃতিত্ব স্বীকার করা চলে না; কারণ তাহা 

_. * বেস্টাচলের শিবমন্দির বিকুম্সিরে পরিণতি-ব্যাপারে পু 
আছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিবয়। গ্রস্থমধ্যে আমর! যাহা! লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা 

হইতে এই প্রবাদটী খুব পৃথক্‌। রামানুজের ভক্ত ও শিষা সম্প্রদদায়ই বলেন যে, 

রামানুজ, শৈব ও বৈষ্ণবগণের বিবাদ মিটাইবার জন্ত যে কেবল, মন্দিরগৃহে শিব 
ও বিফুর পৃথক পৃথক অন্ত্রশস্্াদি সংস্থাপন করিয়। মন্দির বন্ধ রাখিয়া! পরদিন তগবানের 

স্বয়ং বৈষাবাস্ত্রাদি গ্রহণ দ্বার৷ উহ! বিফুমন্দির বলিয়া! প্রমাণ করেন-_তাহ। নহে' পরস্ত 

তিনি সর্পরূপ ধারণ করিয়া মন্দিরের জলনির্গমনের পথের মধা দিয়া মন্দিরে প্রবেশ 

করিয়। ভগবানজে বুঝাইয় স্বয়ং বৈষ্বাস্ত্রাদি ধারণ করাইয়া! দেন, এবং ভবিধাতে য্গি 

কেহ এরূপ আবার করে, তজ্জন্ত সে পথটা চিরকালের জন্ক বন্ধ করিয়া দেন। ইহার! 
আরও বলেন, শঙ্কর পরকার-প্রবেশ করিয়! নিজকার্যা সাধন করেন। রামানুজ তাহার 

স্থল শরীর দ্বারাই এ অদ্ভূত কারা করেন। প্রবাদ” বলির! এবং কার্ধ্যটাও রামানুজের 

স্বভাবোচিত নহে বলিয়া, ইহা! আমর! পরিত্যাগ করিয়াছি। 
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তাহার তক্ত বিষুবর্ধন রাজ কর্তৃক সাধিত হইয়াছিল। যাহা হউক 
কুর্ৃক্ষেত্র ও বেস্কটাচল স্থানে একার্য্য রামানুজই স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াছিপেন, 
স্বীকার করিতে হইবে। স্থতরাং এই দেবত|-প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে উভয়ের 

যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বদি বলা যায়, নেপালের 

প্রবাদ অনুসারে শঙ্কর, বৌদ্ধ মন্দিরাদি শৈবমনিদিরে পরিণত করিয়াছেন, 
কিন্তু তাহ! গ্রাহা কিনা তাহা বিচার্যা। নেপালের ইতিহাসে দেখ! বায় 

ছুই জন শঙ্করাচার্যা নেপালে ধর্্স্থাপন উদ্দেশ্তে গিয়াছিলেন, একজন অষ্টম 

শতাব্দীতে এবং অপর, খুষ্টপূর্বব শতাব্দীতে । সুতরাং নেপালের কার্য্য 

কোন্‌ শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক অনুষঠিত তাহা! অনিশ্চিত। তাহার পর, আর 
এক কথ!, বঙ্গদেশে একজন শৈব শঙ্করাচার্যা জন্মিয়াছিলেন, ইহা বেশ 

বুঝ! যার । জন্মীণ পণ্ডিত অফ্রেট সাহেব নিজ ক্যাটালোগস্‌ ক্যাটালো- 
গ্রাম পুস্তকে, শিবমানসপৃজা প্রন্তি কতিপয় পুস্তকের গ্রন্থকার, এ 

বঙ্গীয় শৈব শঙ্করাচার্্যকেই বুঝিয়াছেন। বাস্তবিক হুয়েনসাঙ্গ বণিত 

মুশিদাবাদের নিকট কর্ণন্থবর্পের রাজা শশাঙ্ক-নরেন্দ্রবর্ধন যেরূপ বৌদ্ধ- 
মতের শত্রতা করিয়া ছিলেন, যে-ভাবে তিনি গয়ায় বোধিদ্রম বারবার 

নষ্ট করিয়াছিলেন, বে-ভাবে বৌদ্ধমত উচ্ছেদের জন্ত কান্যকুব্জের বৌদ্ধ 
রাজা! রাজাবদ্ধীনকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার ইত্যাকাগ 

শক্রতাচরণের মূলে কোন শৈবাচার্যের 'অস্তিত্ব কল্পনা কর! 'অসঙ্গত নহে। 

অথব! ইনিই নেপালের প্রথম শঙ্করাচাধ্য হইবেন এরূপ কল্পনাও অসঙ্গত 

মহে। তবে এরূপ কল্পনার পক্ষে এক বাধা--কালগত বৈষমা। কোথায় 

নেপালের খৃষ্টপূর্বের শঙ্কর, আর কোথায় হুয়েনসাঙ্গের সময়ের 

শশাঙ্ষের মন্গণাদাতা শহর । সত্য, কিন্থ নেপালের উক্ত ইতিহাসের 

প্রাচীন অংশের সময়-সংক্রাস্ত সত্যতা সম্বন্ধে সকল পণগ্ডিতই যেরূপ 

চিন্ত। করিয়া থাকেন, তদন্ুসারে এঁ কালগত বৈষম্য অগ্রাহথ করা যাইতে 
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পারে। অন্মদ্দেশীয় ইতিহাসোক্ত বিষয়ের পারম্পর্ধয যেরূপ সম্মানিত 

হয়, কাল সম্বন্ধীয় সিদ্ধাস্ত ততটা আদৃত হয় না। এজন্য প্রথম শঙ্করা- 
চার্ধযাকে নেপালের বৌদ্ধগণের শক্র বিবেচনা! করিয়! আমাদের আচার্ধ্য 

শঙ্করকে এ দোষে দোষী কর কতদূর সঙ্গত তাহা ভাবিবার বিবয়। 

বস্ততঃ এ পর্য্যন্ত যতগুলি শঙ্কর-চরিত পাওয়1 গিয়াছে, তাহাতে আচার্য্য 

কর্তৃক বৌদ্ধ নিগ্রচ্চের কথা নাই বা কোন দেবদ্ধেষ্বের ও কথা নাই। 
১৬। পিতৃমাতৃকুল । শঙ্করের পিতৃ-দাত-কুল নম্বুরী 

্রাঙ্মণ। রামান্থজের পিতৃ-মাতৃ-কুল দ্রাবিড় ব্রাঙ্গণ। এই উভয় ব্রাহ্মণ- 

গণের আচার ও সংস্কারগত ভেদ আছে। পরশুরাম সমুদ্র হইতে 

কেরল প্রদেশ উদ্ধার করিয়৷ বসতির জন্য ভারতের আধ্্যাব্ত হইতে 

সদ্ত্রা্গণ লইয়! ধান। ইহারা তথায় নিয়কূমি ও সর্প প্রস্তুতির বাহুল্য 

দেখিয়া তথা হইতে চলিয়া আসেন। উহাতে পরশ্তররাম পুনরায় পূর্ব 

দিক্‌ হইতে (অর্থাৎ রামান্থজের জন্মস্থান যেদিকে সেইদিক হুইভে) 

ব্রা্মণগণকে কেরলে লইয়া যান। এবার তিনি এক কৌশল করিলেন, 
মানবের যেখানে ছূর্বলতা-_-সকলে যাহ! চায়--তাহাতেই সুবিধা প্রদান 

করিলেন। তিনি এ ব্রাঙ্গণগণ-মধো এইরূপ নিয়ম প্রচলিত করিলেন 

যে--€১) জোষ্ঠপূত্র সম্পত্তির অধিকারী হইবেন (২) এবং তিনিই কেবল 

স্বজাতিকন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, তে) অপর ভ্রাতাগণ জ্যেষ্ঠের অধীনে 

খোরপোষের অধিকারী, (৪) তাহার] স্বজাতিকনার পাণিগ্রহণ করিতে 

পারিবেন না, কিন্ত শূদ্র নায়ার রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন, 
(৫) তাহাদের নায়ারপত্বী নিজ পিতৃসম্পন্তির 'অধিকারিণী হইয়া! নিজ 
গৃহে থাকিবেন, পতিগৃহে আসিতে পারিবেন না, €৬) তাহারা নায়ার 

গৃহে ভোজন ব! জলগ্রহণ পর্য্স্ত করিতে পারিবেন না। €) ইহা- 

দের সস্তানগণও নায়ারজাতি মধ্যে পরিগণিত হইবে। (৮) নায়ারগণ 
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স্বজীতিমধ্যেই বিবাহ করিতে পারিবে, (৯) এবং ভগ্্ীর সম্পত্তির তত্বাব- 

ধারক হইষে। এই প্রকার নিয়মন্ধার! ব্রাহ্মণগণ তথায় বসতি করিলেন। 

শঙ্কর এই ব্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের আচার-ব্যবহার 
অদ্বাবধিও ঠিক সেই প্রাচীনকালের মতই আছে। ইহারা অত্যন্ত 

নিষ্ঠাবান্‌ কর্্মকাণ্ড-পরায়ণ ও বেদান্ুরাগী ৷ রামান্ুজের পিভৃ-মাতৃ-কুলও 
কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ ও বেদাস্ুরাগী ছিলেন, কিন্তু নঘুরীগণের মত ইহারা তত 

গোঁড়া ছিলেন না । ইহার একটা নিদর্শন এই যে, সেই প্রাচীন প্রথান্ু- 
সারে পঞ্চমবৎসরের বালককে গুরুকুলে প্রেরণ, সমগ্রবেদ কণ্িস্থ 

করান, প্রভৃতি নিয়ম শঙ্করের দেশে এখনও যেরূপ দেখা যায়, রামানুজের 

দেশে সেরূপ দেখা যায় না। অথচ শঙ্করের দেশে যত যলেচ্ছ আক্রমণ 

হইয়াছিল, রামান্থজের দেশে তত হয় নাই । তবে জৈন প্রভৃতির অত্যা- 

চার রামান্ুজের দেশেই অধিক হুইয়াছিল--ইহার অনেক প্রমাণ 
পাওয়া যায় । সদ্রাচার সম্বন্ধে কেহই কম নহেন, তবে গোৌড়ামীটা 

যেন শঙ্করের দেশের ব্রাঙ্গণগণের মধ্যে বেশী বলিয়! বোধ হয়। শঙ্করের 

পিত। তাহার বুদ্ধবয়সে ও শঙ্করের তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেহত্যাগ 

করেন। রামানুঙ্জের পিতা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে এবং রামানুজের 

প্রায় ১৭বংসর বয়সে দেহত্যাগ করেন । 

পিতার স্বভাব । শহ্করের পিতা! অত্যান্ত বৈরাগ্যবান্‌ ছিলেন । তিনি 
আজীবন গুরুগৃহে থাকিয়! ব্রহ্গচর্য্য ও গুরুসেবায় জীবনাতিপাত করিবার 

ইচ্ছা করিতেন। কেবল পিতার অনুরোধে বিবাহার্দি করেন। 

রামানুজের পিতা বাজ্িক ছিলেন। বজ্তান্ুষ্ঠানের জন্য লোকে 

তাহাকে সর্ধক্রতু উপাধি দিয়াছিল। বিবাহে অনিচ্ছ! প্রভৃতি তীহার 

জীবনে শুনা যায় না। পুত্রোৎপাদন, ধর্শের অঙ্গ জ্ঞানে তিনি পুক্র- 

কামনায় যঞ্তেরই আশ্রয় লইয়াছিলেন। শঙ্করের পিতা যজ্ঞানুষ্ঠায়ী হইলেও 
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তজ্জন্য তাহার খ্যাতিলাভ শুনা যায় না। পুব্রোৎপাদন ধর্মের আদেশ, 
তক্জন্য পুত্রার্থে তিনি আগুতোষের শরণাপর হইয়াছিলেন। শঙ্করের 
পিত৷ জ্ঞানানুষ্ঠান প্রধান। রামান্থজের পিতা কর্ধানুষ্ঠান প্রধান। 

১৭। পুজালাভ | ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্করজীবনে এইরূপ- শঙ্কর- 
জীবনের শেষভাগে অর্থাৎ দিখিজয়কালে আচার্যের সম্মান চরম- 

সীমায় উঠিয়াছিল। প্রথম, নুত্রঙ্গণ্য দেশে তাহার তিন সনত্্ শিষ্য, কেহ 

শঙ্খ বাজাইয়া, কেহ বাদ্য বাজাইয়া, কেহ ঘণ্টা বাজাইয়া, কেহ চামর 
ব্জন করিয়া,কেহ তাল দিয়! আচাধ্যকে অর্চনা করিত । (৭২পৃষ্ঠা দ্রটব্য)। 

দ্বিতীয়, গুভগণবরপুরে সায়ংকালে সমুদয় শিষ্য আচাধ্যদেবকে 
দ্বাদশবার প্রণাম ও ঢক্কার তাল দিতে দিতে ভগবানের স্তব ও নৃত্য 

করিত বণিত হইয়াছে ইত্যাদি । (৭৩পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)। 

পক্ষান্তরে, রাষান্ুজ-জীবনে দেখ! যায়, তাহার শ্রীভাব্যাদি 
গ্রন্থ শেষ হইলে তাহার শিষ্যগণ, তাহাকে শকটে আরোহণ করাইয়! 
মহ! সমারোহে শ্রীরঙ্গমের পথে টানিয়া৷ লইয়া বেড়াইয়াছিলেন। অন্ত সময়ে 

কিন্তু শিষ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া! শঙ্করের স্ায় রামান্ুজকে অর্চনা করিতেন 
কিন, তাহ! এখনও জানিতে পার! যায় নাই। তবে রামান্ুজ-জীবনে 

আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, এটা তাহার নিঅমৃষ্তি-স্থাপন। 
তিরুনারায়ণপুর হইতে শ্রীরঙ্গমে আসিবার কালে-_-শিষ্গণ যখন 
রামানুজের আর্শন-জন্য ব্যাকুল: হন, তখন রামানুজ নিজের প্রস্তর 

মূর্তি নিশ্মাণ ক্ষরাইয়া৷ তথায় প্রতিষ্ঠিত করিবার আদেশ দেন। আবার 

অন্ত মতে দেখা যায়, শ্রীর্মে তাহার অস্তিমকাল উপস্থিত হইলে 
শিষ্গণের অনুরোধে তিনি তথায় তাহার তিনটী ৫স্তর-প্রতিমুস্তি 
নিন্মাণ করিবার অনুমতি দেন। যথা,_-একটী শ্রমে, একটা ভূত" 
পুরীতে, এবং তৃতীয়টা তিরুনারায়ণপুরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য । অবশ্য 



-২৫৪ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

পূর্ববমতে তিরুনারায়ণপুরের মুস্তিটা শ্রীরঙ্গমে মূর্তিস্থাপনের বহু পুর্বে 

স্থাপিত হয়। এতদ্বাতীত কাঞ্চী ও তিরুপতিতেও তাহার বিগ্রহ 

স্থাপনের আদেশ তিনি স্বয়ং প্রদান করিয়াছিলেন। অবশ্ব শঙ্করজীবনে 

এরূপ বাপারের কথ! শুনা যায় না। 

যাহা হ্টক এই পু্জালাত ও তাহার ম্পৃ্গ বিভিন্ন প্রকারে উভয় 
আচাধ্যেই বর্তমান ছিল। ইহ! একপক্ষে যেমন অভিমানের পরিচায়ক বল 

যাইতে পারে, অন্ত পক্ষে যদি উহ! লোকহিতার্থ হয়, তাহ! হইলে 

তাহ! দোষাবহ হইতে পারে না। শিষ্য বা ভক্তকে চরণম্পর্শ করিতে 

দিলে যদি অভিমান না হয়, তাহা হইলে এই সকল কর্মেও তাহা 

হইবার কোন সম্ভাবা দেখা যায় না। 

১৮ | ভগবদ্‌ অনুগ্রহ । শক্করের প্রতি, ভগবানের অযা- 

চিত অন্বগ্রহ পাঁচটী স্থলে দেখা যায়। যথা-_ প্রথম, কাশীতে চগ্ডাল- 

বেশে বিশ্বেশ্বর, শঙ্করকে দর্শন দিয়! তাহার ভেদবুদ্ধি নষ্ট করেন। দ্বিতীয়, 
যখন জগন্মাতা অন্নপূর্ণ। দর্শন দিয়! তাহাকে শক্তিতত্ব সম্বন্ধে সাবধান 
করিয়। দেন। তবে এই দ্বিতীয় ঘটনাটা প্রবাদমাত্র ;) ইহা! কোন গ্রন্থে 

দেখা যায় না । তৃতীয়, কাশ্মীরে সরস্বতীদেবী কর্তৃক “সর্বজ্ঞ উপাধি দান, 
চুর্থ, উগ্রটরব শঙ্করকে বলি দিবার উপক্রম করিলে হঠাৎ পদ্মপাদের 
মানসপটে দেই দৃশা প্রদর্শন । পঞ্চম, কর্ণট উজ্জরিনীতে ক্রকচ, 

ভরবকে আহ্বান করিলে, ভৈরব শঙ্কর-পক্ষই সমর্থন করেন। 

রামানুজকেও ভগবান অযাচিত ভাবে চারিটা স্থলে ্চুগ্রহ করিয়া- 
ছেন। যথা,_-প্রথম, রামানুজ যখন বিন্ধ্যাচলে অসহায় অবস্থায় মুচ্ছিতপ্রায় 

হইয়া পতিত ছিলেন, তখন ব্যাধরূপে আসিয়া তাহাকে কাঞ্ধী পহুছাইয়া 

দেন। অনশ্য এস্থলে রামানুক্ষ ভগবানের দয়াভিক্ষা ও ভগবানে 

আত্মসমর্পণ করিয়াছিণেন। শবে হদুর শিশ্ব্যাচল হইতে অপরাহ্ের 
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কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাঞ্ধীতে আনিয়া! দেওয়া তাহার পক্ষে ভগবানের 

অযাচিভ করুণার ফপল। কারণ, ব্যাধ ও ব্যাধপত্বী সহ পাঁচ দিন হাটিতে 

হাটিতে কাঞ্চী জাসিলে ভগবানের রামানুজকে রক্ষা কর। হইতে 

পারিত। দ্বিতীয়, কাঞ্চার রাজকন্ঠাকে ব্রহ্গরাক্ষসের ভন্ত হইতে উদ্ধার 

কাপে, উক্ত ব্রঙ্গরাঙ্ষদ যাদবের সহিত কলহ করিতে করিতে বলির! 

ফেলে যে, রামান্ুজের চরণোপক পান করিলে (মতান্তরে রামানুজ তাহার 

মন্তকে পদাপণ করিলে ) সে বিদূরিত হইবে। এটাকে ৪ ভগবদন্থ গ্রহ 
বল! চালতে পারে । তৃতীয়, যাদবগ্রকাশ রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণকালে 

বরদরাজ্জ কর্তৃক যাদবের প্রতি স্বপ্রাদেশ। চতুর্থ, কাশ্মীরের শারদাদেবী 
কর্তৃক উপাধিদান। এতদ্বার। শঙ্কর-জীবনে পাঁচটা ঘটনা, এবং রামানন্দ 
জীবনে চারিটী ঘটনা, ভগবানের অযাচিত অনুগ্রহ বলা যাইতে পারে। 

এতদ্যতীত অন্তান্ত ঘটনা! বিস্তর আছে, তাহা ভঁগবদনুগ্রহ বটে, কিন্ধ 

অবাচিত আঅন্থগ্রভ বলা যায় না। 

এই বিষয়ের বিরোধী বিষয্__দৈববিড়ম্বন! ৷ ইহাকে আমর! দুর্বদ্ধি 

নাম দিয়! পবুদ্ধিকৌশল” বিষয়ের মধ্যে আলোচনা করিয়াছি । ইহাতে 

দেখা যায়, পুরীধামে জগন্নাথদেব, রামানুজের তথায় পাঞ্চরাত্র বিধি- 

প্রবর্তনের আগ্রহাতিশয দেখিয়া তাহাকে নিদ্রিতাবস্থায় গরুড়দ্ধারা 

শতক্রোশ বাবধান কৃম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়! দেন। সুতরাং প্রস্তাবিত বিষয়টী 

বিচার কালে এ বিষয়টাও স্মরণ করা যাইতে পারে। যাহা হউক 

এতদ্বার! স্ছেক্কতদূর 'ভগবদনুগ্রহ-ভাজন, তাহা! বেশ বুঝা যায়। 

১৯ | ভাধ্যরচনা | শঙ্করের ভাষ্যরচনার হেতু-_গুরু-গোবিন্দ- 

পাদ ও বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞা । কিন্ত রামানুজের ভাষ্যরচনার হেতৃ-_ 

যামুনাচার্ধোর ইচ্ছাপুর্ণ করা । ইহাতে বিশেষ এই যে, শঙ্করে কর্তৃত্ব- 
জ্ঞাানশৃণ্ঠভার বাহলা, রাসানুগ্ে ভক্তের ইন্থাপুর্ণ করিবার বাসনা- 



২৫৬ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

বাহুলা দেখ! যায়। বন্ততঃ ছুই জন যেন হই প্রকারে মহত্বেরই পরিচয় 

দিতেছেন। অন্ত কথায় এই বিষয়ে শঙ্করে পরেচ্ছাধীনতার পরিচয়, এবং 

রামানুজে পরোপকার-প্রবৃত্তির সংসিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। 

২০ | ভ্রমণ | শক্কর-জীবনে ভ্রমণ, এদিকে বাহিলিক হইতে 
ওদিকে কামরূপ এবং বদদরিকা শ্রম ( মতান্তরে তিব্বত ) হইতে কুমারি! 
পর্য্স্ত। তত্থ্যতীত তিনি বদরিকাশ্রমে দুইবার গমন করিয়াছিলেন। 

পক্ষান্তরে রামানজ শঙ্কর পদার্পিত প্রায় সর্বত্রই গমন করিয়াছিলেন, 

কিন্ত বাহিলক (বর্তমান মধ্য-এসিয়া ) এবং কামরূপে গমন করেন 

নাই। ন্তরাং রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করের ভ্রমণ অধিক মনে হয়। 

২১1 মতের প্রভাব। শঙ্কর-মতের প্রভাবে .প্রাচীন অনেক 

“মত” ও অনেক সম্প্রদায় আজ বিলুপ্ত, কতিপয় মাত্র পুনরুজ্জীবিত। 

নানাবিধ গণপতি-উপাসক, সৌর, কাপালিক প্রভৃতি প্রাচীন সম্প্রদায় 

আর দৃষ্ট হয় না, যাহা! কিছু বিগ্কমান আছে, তাহা শঙ্করের পঞ্চদেবত। 
উপাসনার ছায়! আশ্রয় করিয়! জীবিত রহিয়াছে । শক্করের পর যাহারা 

আবার মাথ! তুলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতিপয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়_ 

যেমন ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র বা রামান্অ-সম্প্রদায়। তাহার পর, ভারতের 

সর্বত্র শঙ্কর-মত আজ পধ্যস্ত যেরূপ প্রবল রহিয়াছে, তাহাও ইহার 

অসীম প্রভাবের পরিচায়ক । পক্ষান্তরে রামানুজমতও ভারতের অনেক 

স্থলে দেখিতে পাওয়! যায়। শঙ্করের পর জৈন ও বৌদ্ধগণ মাথা! তুলিলে 
রামান্থজই আবার তাহাদের মস্তকে মু্গর প্রহার কৃ্নন। শঙ্কর- 

মত-প্রধান অনেক স্থলে-_যেমন তিরুপতি, কাঞ্ধী, অযোধ্যা, চিত্রকৃট 

প্রভৃতি স্থলে, রামানুজ নিজ-মতের প্রাধান্ত-স্থাপন করিয়াছেন । অবস্ত ইহা 

যে সর্বত্র রামানুজই স্বয়ং করিয়াছিলেন, তাহ! তাহার কোন জীবনীকার 
বর্ণনা করেন নাই। এ বিষয়ে পরবর্তী রামানন্দেরও কৃতিত্ব যথেষ্ট 
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আছে। এখন যদি তুপন! করিয়া দেখ! যায়, তাহা! হইলে মনে হয়, 

এ বিষয়ে শঞ্কর যত কৃতকার্য, রামানুজ তত নহেন। কাশ্শীর, মালাবার, 

ও উত্তরাখণ্ডে রামান্ুজকে অতি অল্প লোকেই জানে । তাহার পর 

শঙ্কর, বেদান্তের যে পূর্বমত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার গ্রন্থ আজ 

একেবারে বিলুপ্ব, কিন্তু রামান্ুজ যে 'অদ্বৈতবাদ খগ্ডনে যার-পর-নাই শ্রম 

স্বীকার করিলেন, সেই মধৈতনাদ-গ্রন্থ আও 'মবাধে তাহার সমকক্ষহা 

আাচরণ করিতেছে । উভয় মতের গ্রন্থ ও পগিতের সংখ্যা যদি গ্রহণ 

করা যাষ, তাহা হইলে এখনও ইহা। শঙ্করমতেই অধিক বণিয়া বোধ 

হয়, সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া ইহাই 'আমারও বিশ্বাস হইয়াছে। শন্কর, 

নিজ-মত লইয়। সকল শ্রেণর মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছিলেন-_-সকল মত- 

বাদীর স্ঠিত বিচার করিকাছলেন ; রাশানুজ কিন্তু তাহা সে ভাবে করেন 

নাই। তিনি দ্িগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সর্বত্র গমন করিয়াছিলেন, কিন্ত 

শঙ্করের প্রধান মঠ- শৃঙ্গেরী গমন করেন নাই। তিনি তিরুপতির পথে 

শিষ্াগণের অন্ুরোধ-সত্বেও এক শৈবপ্রধান গ্রামে যান নাই। 

২২। ম্ৃত্যু। মৃতাদ্ধারঁ লোকের মহত্ব-বিচার করা একটা 

প্রথা আছে। চপিত কথায় বলে “তপ জপ কর কি গো ম'রতে জানলে 

হয়”। শঙ্করের মৃত্যু মাধবের মতে-_-কৈলাসে শিব-শরীরে বিলীন হইয়া 
হয়, অন্তমতে-__কাঞ্চীতে উপবিষ্টাবস্থায় সমাধি অবলম্বন করিয়৷ ; আবার 

একটা প্রবাদ অনুসারে-__গঙ্গোত্রীতে সমাধিযোগে তাহার দেহান্ত ঘটে। 

তাহার দেশেরষ্ঞ্ররাদানুলারে তিনি ত্রিচুরে, যোগনলে বসিয়া সমাধি- 
দার! সশরীরে তত্রত্য পরশুরাম-প্রতিষ্ঠিত শিব-শরীরে বিলীন হন। ফলে 

একটী-- অদৃশ্য হইয়া, অপরটী সমাবিযোগে দেহত্যাগ করিয়া । পক্ষান্তরে 

রামাগ্রজের দেহাস্তকালে রামানুজ গোবিন্দের ক্রোড়ে মস্তক ও আন্গ,- 
পুর্ণের ক্রোড়ে চরণ রাখিয়া শায়িত অবস্থার দেহত্যাগ করেন। কোন 

১৭ 



২৫ আচার্য্য শহরে ও রামানু। 

মতে-_রামানুজ, পিল্লানের ক্রোড়ে মস্তক এবং প্রণতান্তিহরের ক্রোড়ে 

পাদদ্বধয় রাখয়া দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে |তাঁন ষ্যগণকে 

বিস্তর উপদেশ দেন, তন্মধ্যে ৭২টী উপদেশ অগ্চাবধি সব্বত্র প্রসিদ্ধ 

রহিরাছে; তৎপরে তিনি দেববিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা করেন; ভবিষ্যতে কে 

কোন্‌ কম্ম করিবে তদ্বিষয়ে পুজ্ঘানুপুত্থরূপে |স্থর ক1রয়। দেন, এবং পুরো 'হত 

ও ভত্যব্ঁকে ডাকাইয়া তাহাদের (নকট কম! প্রার্থন। করেন। প্রপন্না- 

মৃত-মতে মৃত্যুকালে রামানুজের দৃষ্টি, গুরু মহাপুর্ণের পাকার উপরি 

নিবদ্ধ এবং অন্তঃকরণ যামুনাচাষ্যের ৮রণধ্যানে নিমগ্ন ছিল। রামানুজের 

দেহ শ্রারঙ্গনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে সনা'হত কর! হয়, এবং তথায় তাহার 

এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত কর! হয়। তাহার পর উপসংহারে আমর] দেখিব, 

আচাধ্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শ কতকটা গাতোন্ত আদশ। এই 

গীঠায় মৃতা-কালে যেরূপ করা প্রয়োজন, তাহ। বেশ স্পষ্টভাবে বর্ণিত 

আহছে। ইহাতে দেখা যার-_ 

“প্রনাণকালে মনসাহচলেন ভক্তাবুক্ষো। যোগঝবলেন চৈব। 

ভ্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্ত সম্যক স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥ ১০ 

সর্ধদ্বারাণি সংযম্য মনোছদি নিরুধ্য চ। 

মুদ্ধযাধায়াস্মনঃ গ্রাণমাঞ্চিতে। বোগধারণাম্‌ ॥ ১২। 

গামত্যেকাক্ষর* ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুত্রন্‌। 

যঃ প্রযাতি ত্যজন্‌ দেহং সযাতি পরমাং গতিম্‌ 1” ১৩ 

(গীতা ৮মু্প্যার |) 
মরণকালে নিশ্চল-হদয় সেই ব্যক্তি, ভ্রদ্ধয়ের মধ্যে প্রাণকে সমাক 

আবিই করিলে ভক্তি এবং ষোগবলে সেই আদিত্য-মগুল-মধ্যবর্তী 

পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১০ 

সকল ইন্দ্িয়দ্ধার নিরুদ্ধ করিয়া এবং হৃাদয়-পুগুরীফে অন্তঃকরপকে 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ__জীবনা-তুলন] । ২৫৯ 

সমাহিত করিয়। আপনার প্রাণ মুদ্ধীদেশে আহিত করিয়া (সাধক ) 

যোগ অনলম্বন করিবে । ১২ 

তোহার পর) ও" এই অঞ্ষর-রূপ ব্রহ্মবাচক শব্দটা উচ্চারণ করত 

আমাকে ম্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে 

পারে, সে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে । ১৩।৮ 

এতদনুসারে যোগ অবলম্বন বিশেষ প্রয়োজন । অবশ্য রামানুজের 

আদর্শ এস্থলে অন্যরূপ; কারণ, বরদরাজ তাহাকে কা্ধীপূর্ণের দ্বারা 

যাহ! বলিয়া পাঠান, তাহাতে ভ্রীবৈষ্বের মৃত্যুকালে কোন নিয়মের 

প্রয়োজন নাই,_-স্পষ্টই কথিত হষ্কাছে। যাহ! হউক এতত্বারা উভয়ের 
বিশেষত্ব বেশ জদরঙ্গম করিতে পারা যায়। 

২৩। রোগ । শক্কর-শরীরে একমাত্র ভগুন্দর রোগের কথা 

শুনা যায়। অবশ্য ইহা! ভভিনবগুপ্ের অভিচার ক্রিয়ার ফল। এতত্তিন 

আর অন্য কোন রোগের কথ। গুন! যায় না। রামানুজের জীবনের 

শেষভাগে ; প্রথম, চক্ষু দিয় কেবল রক্তপাতের কথা গুনা যায়। 

দ্বিতীয়, মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে যেদিন ভূতপুরীতে তাহার মুষ্তি প্রতিষ্ঠা করা 
হয়, সেধিন তাহার শরীরে সহসা অবসাদ উপস্থিত হয়। সকলে ইহার কারণ 

জিজ্ঞাসা করায় রামানুজ ব্লিলেন-_-“দেখ বোধ হয় এই সময় আমার 

নুস্তি প্রতিষ্ঠা হইতেছে ।” 

২৪ | শিক্ষা । সন্যাসের পূর্ব্বে শঙ্করের শিক্ষার উপকরণ বেদ, 
বেদাস্তদর্শন; গুণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
শাস্গ্রস্থ। দেশীয় ভাবায় লিখিত গ্রন্থ অধ্যয়নের কথা বড় শুন! যায় 
না । সন্রাসের পর তিনি গোবিন্দপাদের নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন 

তাহ! যোগবিন্যা ও “তত্বমসি' প্রভৃতি বেদাস্তবাক্য প্রভৃতির রহস্য ভিন্ন 

আর কিছু নহে। গোবিন্দপাদ কৃত অদৈতানুভূতি গ্রস্থও তিনি পড়ি! 



২৬০ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

থাকিতে পারেন। রামাগুজের শিক্ষার উপকরণ শঙ্করের ন্যায় বেদ- 

বেদান্ত প্রভৃতি এবং তামিল ভাষায় লিখিত দ্রাবিড় বেদ। এই দ্রাবিড় 

বেদ অনেক নামে পরিচিত, থা তামিলপ্রবন্ধ, দিব্যপ্রবন্ধ ইত্যাদি। 

ইহা শঠকোপ প্রহতি রামান্ুজ-সম্প্রদায়ের পূর্ববীচার্ধগণ কর্তৃক রচিত 

গ্লোকবন্ধ ভগবানের স্ততি-প্রধান গ্রন্থ । ( ১১২ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। ) বেদের 

উপদেশ সর্ব-সাধারণে যাহাতে গ্রহণ করিতে পারে, তঙ্জনাই এই 

গ্রন্থের রচন৷ হয়। শুদ্রকুল-পাবন মহামুনি শঠকোপ রচিত অংশই ইহার 

প্রধান ও অধিকতর আদরণীয় ; রামান্থজের শিক্ষার মধ্যে ইহার 'অংশ 

যথেই ছিল। কাক্ীতে রামান্ুজের গুরু মাপুর্ণ তাহার গছে ছয় নাস 

কাল অবস্থান করিয়া তাহাকে এই গ্রন্থ অধায়ন করাহয়াছিলেন, এবং 

রানান্ুুজ শ্রীরঙ্গমে যাইয়াও আবার এই গ্রন্থ অধায়ন করিয়াছিলেন। এই 

গ্রন্থের প্রতি রামানগুজ-সম্প্রদায়ের যত শ্রদ্ধা ও ভক্কি, ইহার মূল বেদ- 

বেদান্তের উপর যেন, বোধ হয়, তত নহে। তাহার পর রামান্ুজ, গুরু 

গোত্ীপূর্ণের নিকট যাহা! শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে গীতার 

এই শ্লোকটা__অর্থাং 

সর্ববরধন্মান্‌ পরিত্যজামামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষামি মা শুচঃ1% 

প্রধান। ইহার ব্যাখ্া/ কালে গোষ্ঠীপুর্ণ যে-সব কথা বলিয়াছিলেন, 

ভাহ। দেখিলেই বুঝা। যায়, এ উপদেশের লক্ষ্য কোন্‌ দিকে। তিনি 

বলিয়াছিলেন বে, যে প্রপন্ন হইবে, তাহার ছয়টা বিরোধ গুনি-ঢো17 করিতে 

হইবে । যথং-_ 

১1 আশ্ররণ বিরোধী | অর্থাৎ “আমি” “আমার+ ভাব, ফলাভিসন্ধি, 
এবং জগল্মাতার 'অহৈতুক কৃপা ও পরমগতির প্রতি সন্দেহ। 

২। শ্রবণ বিরোধী । অন্য দেবতা৷ বিষয়ক শান্ত্রবাক্যের প্রতি অন্রাগ।, 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ _জীবনী-তুলন! । ২৬১ 

৩। অনুভব বিরোধী । যে-সব সামগ্রী ভগবানের সেবোপযোগী 

তাহ! নিজার্থ ব্যবহার করিবার স্পৃহা । 
৪। শ্বরূপ বিরোধী ।-_নিজেকে ভগবান্‌ হইতে স্বাধীন জ্ঞান কর! । 

৫। পরত্ব বিরোধী ।-_-অন্য দেবতাকে পরমেশ্বর জ্ঞান কর! । 

৬। প্রাপ্তি বিরোধী ।- _-শক্তিশুনা ভগবৎসেবীর মতানুমোদন । 

এতদ্যতীত শুনা যায়, তিনি দক্ষিণামুত্তি নামক একজন মহাপুরুষের 

গ্রন্থ বৃদ্ধবয়সে পড়িয়াছিলেন। 

তাঙার পর, শিক্ষোপকরণ নির্ণয়ের আর এক উপায় আছে। জন্মান্‌ 

প্ডিত “থিবো” আচার্যযদ্বয়ের সুত্রভাষ্যের অনুবাদের শেষে আচার্্যদ্বর 

কর্তৃক প্রমাণ রূপে উদ্ধত গ্রন্থের একট! তালিক! দিয়্াছেন। তদনুসারে 

শঙ্কর, 5 

১। এ্রতরেয় 'আরণাক, ২। ্রতরেয় ব্রা্গণ, ৩। আপক্তম্ব ধর্মনুত্র, 

৪। আর্ষ্যেয় ব্রাহ্মণ, ৫ ভগবর্গীত!, ৬ । বুহদারণ্যকোপনিষত, "| জাবা- 

লোপনিষৎ, ৮। পুর্বমীমাংসাহ্ত্র, ৯। গৌড়পাদকারিক1, ১০। ঈশোপ- 

নিবং, ১১। কঠোপনিষৎ, ১২। ক্ৌধিতীকিব্রাঙ্গণোপনিষৎ, ১৩। কেনোপ- 

নিষং, ১৪। ছান্দোগ্যোপনিষত্। ১৫1 মহাভারত, ১৬। মৈত্রায়ণীয় 
সংহিতা, ১৮। মনুম্ব তি, ১৯। মুণ্ডকোপনিষৎ, ২০। নিরুত্ত, ২১। ন্যায় 

সত্র, ২২। পাণিনী, ২৩। প্রশ্নোপনিষৎ, ২৪ । খণখেদ সংহিতা, ২৫। সাংখ্য 

কারিক1, ২৬। ফড়বিংশ ব্রাঙ্গণ, ২৭। শতপথব্রাঙ্গণ, ২৮। শ্বেতাশ্বতরোপ- 

নিষৎ, ২ঈশস্জ্জনিরীয় আরণ্যক, ৩০ । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩১ । তৈত্তিরীয়- 
ংহিতা, ৩২। তৈভ্তিরীয়োপনিষৎ, ৩৩। তাগুমহাব্রাঙ্গণ, ৩৪ । বৈশেষিক 

সুত্র, ৩৫। বাজদনেয়ী সংহিতা, ৩৬। যোগস্থত্র, ৩৭। পগৈগীত্রাঙ্গণ, ৩৮। 

বিষ্কুপুরাণ, ৩৯। বিষুধ্ধর্দোত্তর, ৪০। শিবপুরাণ, ৪১। শিবধর্মো ত্র, 
৪২। উপবর্ষবৃত্তি, ৪৩। বৃত্তিকা রক্ত গ্রন্থ প্রভৃতি পড়িয়াছিলেন এবং 



২৬২ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

রামানুজ, 

১। প্রতরেয় আরণ্যক, ২। এঁতরেয় উপনিষং। ৩। আগ্তম্বীয় ধর্ম 
সুত্র, ৪। ভগবদগীতা, ৫ | বৃহদারণাকোপনিষ২, ৬ | দক্ষস্থতি, ৭। জাবা- 

লোপনিষং, ৮ গর্ভোপনিষত, ৯। গৌড়পাদ্কারিকা, ১০ | গৌতমধর্শসত্র 

১১। ঈশোপনিষৎ, ১২। কঠোপনিষং,১৩। কৌধিতক্যুপনিষ২,১৪। কেনে- 
পনিষ্, ১৫। ছান্দোগা-উপনিষৎ, ১১। চুপিকোপনিষ২,১৭ | মহানারায়ণো- 

পনিষং, ১৮। মহোপনিষং, ১৯। মৈত্রায়ণ-উপনিষত, ২০। মনুস্থতি ২১। 

মুণ্ডকোপনিষত্, ২২। স্তায়সুত্র,২৩। পাণিনী,২৪। প্রশ্নোপনিষং,২৫। পূর্বব- 
মীমাংসাহ্ত্র, ২৬। খগেবসংহি তা,২৭। সনংস্থজাতীয়,২৮ | সাংখ্যকারিকা।, 

২৯। শতপথব্রাঙ্গণ, ৩০ | সুবালোপনিষং, ৩১ । শ্বেতাশ্ব তরোপনিবৎ, ৩২। 

তৈত্তিরীযর় আরণ্যক ৩৩। তৈত্তিৰীয় ব্রান্ধন। ৩3: টতন্বরীয় সংহিতা, 

৩৫। তৈত্তিরীয়োপনিষং, ৩১। তাণ্ডামহা ব্রাহ্মণ, ৩৭। থিষুপুরাঁপ, ৩৮। 

যাজ্ঞবক্ধযস্থৃতি, ৩৯। যানুনাচার্ষোর গ্রন্থ, ৪*। শঠকোপাদিক গ্রন্থ পড়েন। 

যাহা হউক এতদ্ৃষ্টে আমরা! বলিতে পারি যে, শক্করের 

শিক্ষার ভিতরে বেদ ও বেদাস্তের মূল গ্রন্থসমূহই প্রধান, কিন্ক রামানুজ 
এত্িন্ন 'অন্য জাতীয় গ্রস্থলমৃহ অধারনে যথেষ্ট সনয়ক্ষেপ করিয়াছেন । 

এখন মুল বৃক্ষের সহিত শাখাজাত বৃক্ষের যে সম্বন্ধ, বেদের সহিত 
উক্ত অন্য জাতীয় গ্রস্থসমূহের সেই সম্বন্ধ বল যাইতে পারে। কারণ 

ভাষাস্থরিত গ্রন্থ, মূল গ্রন্থ হইতে যে দূরনত্তী হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আশঙ্কা 
যথেই। যাহ! হউক, এক কথায় শঙ্করের শিক্ষার উপক:৭-দ্থজবাহ্ধণ- 

গণেরই অধিক উপযোগী, এবং রাণানুঞ্জের শিক্ষার উপকরণ ইতর 

সাধারণ সকলেরই পক্ষে উপযোগী-_এই মাত্র বিশেষ। 
শিক্ষার রূপভেদ । শঙ্কর নিজ্গ প্রতিকূল মতাবলম্বী গুরুর নিকট 

শিক্ষালাভ -:/9%8হ, একথা শুনা যায় না। গুরুর সহিত তাহার কখনও 



তৃতীয় পারচ্ছেদ-_-জাবনা-ডুলন। | 

মভান্চদ হইয়াছিল, একথা? শুনা যায় না। পক্ষান্তরে রামানুজের সহিত 

তাহার গু যাদব প্র্কাশেব তিন বার মতান্তর ঘটিয়াছিল। তিনি প্রথম 

বাঁধ বিতাড়িভ ভইলে উপযুক গুকুর অভাবে পুনরায় যাদবপ্রকাশেরই 

শরণাগণ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর যাদবগ্রকাশের তরভিসন্ধি হইতে 

রামান্ুঙ্জ উদ্ধার পাঈলে কাঞ্ধীপূর্ণের উপদেশ অনুযায়ী তিনি বরদরাজের 

ভন্য শালকূপ হইতে যে, নিতা ন্লানের জল 'মানিতেন, তাহা পুনরায় যাদব- 

প্রকাশের নিকট যাইয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শেষবার বিতাড়িত 

হইলে তিনি উক্ত কাক্ধীপূর্ণের পরামর্শে 'আাবার সেই কার্ধে গ্ররৃত্থ হয়েন। 

এতগ্ৰান1 বলা যায় যে, রামন্ুঙ্গের জীবন প্রতিকূল 'অবস্থা-শ্বোতের 

ফল, পক্ষান্থবে শঙ্করের জীবন "মম্থুকুল 'অবর্থা-শ্োতের ফল। ইহার 

ফল গই যে, গতিকল শোনে লোকের জীবনগতি মন্থর হয়, কিন্তু তাহাতে 

চন্বতা ও বিচক্ষণতা লাভ হয়। পক্ষান্তরে যাহার জীবন অনুকূল 

শোতের ফল, াহাব জীবনগন্তি দ্রুত হয়। তিনি সরলচিত্ত হয়েন ও অভীষ্ট 

ফল লাঁভে 'মধিক সানগা লাভ করেন। বস্তহঃ রামান্রঙ্গের চতুরতার 

দু্টান্ত 'মাছে। ইভা আমরা চতুরতা নামক প্রবন্ধে যথাস্থানে পৃথকৃভাবে 

মালোচনা করিয়াছি । 
২৯» | শিষ্য চরিত্র । উভয় আচার্ষোরই অগণিত শিষ্য-সেবক। 

উভয্বেরঠ শিষা-সেবকগণমত্ধা অনেকে ভগবদর্শন লাভ করিয়া- 

ছিলেন । শন্গর-শিযোর মধো পর়পাদেব সিদ্ধি মপ্রিক ছিল । তিনি নৃসিংহ- 

নিদ্ধভুলেন । তাহার এইট সিদ্ধিলেই আচার্ষোর কয়েকবার জীবন 

রক্ষা হইয়াছিল। উগ্র-উভৈরব শঙ্করকে বলি দিবার কালে ও অভিনব-গুপ্রের 

অভিচার কালে, পদ্মপাদই আচার্ষোর জীবন রক্ষা করেন। তোটকাচার্য 

আচার্ষোর কৃপায় সর্ববিগ্বাসম্পর ইতে পারিয়াছিলেন। হস্তামলক শিষাটী 

আগন্মপিদ্ধ। এতগ্যতীত শঙঞ্করশিষ্যগণ মধ্যে আচীধ্যের জীব্তকাল- 



২৬৪ অচা্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

মধো আর বড় অলৌকিক শক্তির পরিচয়-স্থল দেখা যায় না । কিন্তু এক 

দিকে যেমন শিষাগণের এবংবিধ চরিত্র, অন্যদিকে আবার একটু ভন্তভাব 

দৃ্ট হয়। বান্তিক রচনাকালে শিষাদিগের পরম্পরের মধো একটু ঈর্ষার 
কলঙ্ককালিম! বেশ স্পষ্ট প্রতীত হয়। অবশ্য ইঠার মধো উদ্দেশা যদি চ 

অদ্বৈহমতের ভানী অনিষ্ট আশঙ্কা, তথাপি তাহা ঈর্যাদোষসংস্পৃ্, তাহা 

অস্বীকার করিবার উপার নাই । 

পক্ষান্তরে রামাম্থুজ-শিব্যগণমধো অনন্তচার্ধা, কুরেশ, প্রণতাতিহর- 

চাধ্য প্রশ্নতি কতিপয় শিবা ভগবন্দশন লাভ কারধাছিলেন। স্বপ্নাদেশ, 

তাহার! প্রায় মকলেই প্রাপ্ হইতেন। তাহাদগের মধো আধকা-শ 

গৃহী ছিলেন, সন্ামীর সংবা তি অল্প । তাঙার পর, ঝানানুজ্জ-শিব্য- 

গণের চরিত্রও যে নিফোষ, তাহাও বশিবার উপায় নাঠ। এক.দন 

তাহাদের কৌপীন ছিন্ন হইলে, তাহার। পরম্পরে কহে প্রবৃত্ত হেন ও 
নিতান্ত ইতর লোকের মত বাধার করিয়াছিপেন। শবে ভুনা 

করিলে দেখা যার, শঙ্বরশিবাগণ অপেক্ষা রামানুজ-শিধাগণ মধ্যে বিনয় ও 
গুরুভক্তি প্রবল ছিল। 'আর এক কথা শঙ্করের কোন স্জাণোক শিবা 
ছিল না, পরন্ধ রামানুজের তাহা ছিল। 

২৬। সন্গ্যাস- গ্রহণ | শন্কর শবত্সর খরনে সন্ধ্যাস গহগ 

করেন। রামানুজ প্রায় ২০ খধংসর বয়স সন্যাপ ৩৮ণ করেন। 

শঙ্করের জন্মহনিতে আমি তাহার একখানি ভীবন-চরিত সংগ্রৎ করিছে 

সক্ষম হইয়াছি। ইহার মতে তিনি ১৬ বৎসরে সন্ন্যাস গ্রহণ ক্রেনু। 
কিন্ত বখন তত্রত্য পণ্ডিতগণকে ডাকিয়া! আচাধ্যের চরিত-কথা জিজ্ঞাস! 

করা হয়, তখন দেখি ছুইঞ্জন পণ্ডিত ছুই প্রকার মতাবপন্বী। কিন্ত তৃতীর 

এক ব্যক্তি এই বলিয়! সমাধান করিলেন যে, উহ! ১৬ বংসর নহে; 

উহা! তাহার পিতার জীবনের ষোড়শ সংস্কার সমাপনের পর। লোকে 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ__জীবশী-তুলনা । ২৬৫ 
১৬ সংখ্য। ধরিয়। গোল করিয়া! ফেলিয়াছে। অবশ্ত অনেকেই অবগত 
আছেন যে, এই ষোড়শ সংস্কার শ্রান্ধের পর একটা সংস্কার বিশেষ। 
ফলে ৮ম বংসরেই শঙ্কর সন্লাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কথাই 
অধিকাংশ লোকে স্বীকার করেন। 

সন্ন্যাস-গ্রহণের উপলক্ষ । জীবনের পূর্ব পুর্ব ঘটনা অনেক 
সময় পরবন্তী ঘটনার “হেতু” এবং “উপলক্ষ” বলিয়া! পরিগণিত হয়, তন্মধ্যে 
যাহ! গৌণ-হেতু তাহাই সাধারণতঃ “উপলক্ষ” এবং যাহা মুখ্য-েতু 
তাঙ্গাই 'হেত' নামে অভিহিত তয়। এনদন্বসারে আমরা বলিতে পারি, 
শক্গরের সন্যাস গ্রহণের হেতু-_জীবনের সার্থকতা-লাভের ইচ্ছা এবং 
উপলক্ষ-_সমাগত অঠিথি-মুখে নিজ মৃহ্বা-সংবাদ শ্রবণ ও কুস্তীরাক্রমণ। 

শঙ্কর প্রায় সপ্তম বৎসর বয্পসে গুরু-গৃহ হইতে স্বগৃহে সমাবর্তন করিয়া 
মাড়সেবা, অধায়ন ও অধাপনা কার্যে মনোনিবেশ করেন । এ 

সময় কয়েকজন খাঁবকল ব্রাঙ্গণ আনিয়। তাহার গৃহে অতিথি হন। 
তার, 'াগর প্রতিভা দেখিয়া তাহার জন্মপত্রিকা দেখিতে ইচ্ছ! 

করেন। তাহাদের মুখে তিনি গুনেন যে, তীহার পরমামু ৮ বৎসর, 

কিন্ধ নাপন-ভপ্তন দ্বারা! ১৬ বংসর পধ্যন্ত বুদ্ধি হইতে পাবে। মাপবের 

মতে কিন্ু ত্রাঙ্গণেরা ৮ বংসর পরিবর্তে ১৬ ও ১৬র পরিবর্তে ৩২ 

বংসরের কথ! বলিয়াছিলেন। এই সংবাদ শ্রবণের পরই 'মাচার্য্য ধীরে- 
ধারে মাতার নিকট সন্্যাল-গ্রহণ-প্রস্তাৰ করিতে থাকেন, ইতিপূর্বে 
তাহার ঞঞঞঞ্ুইচ্ছার কথ! শুন! যায়না । অবশ্য ইতিপূর্বে সন্যাস 

গ্রহণের উপযোগিতা! তিনি হৃদয়ঙ্ম কাঁরয়! ছিলেন, স্বীকার করিতে 

হইবে; কারণ তাহ! না হইলে তিনি মৃত্যু-সংবাদ শুনিবার কিছু পরেই 
মাতার নিকট এ প্রস্তাব করেন কেন? আর ইতিপূর্বে এ প্রস্তাব 

না করিবারও কারণ, বোধ হয়_-মাতার বুৃদ্ধাবস্থা, এবং তজ্জন্ত তাহার 



২৬৬ আচাধা শঙ্কর ও বামানুজ। 

মাতৃসেবার প্রয়োজনীয়তা । এক্ষণে "ড়া নিকট' শুনিয়া শ্তিনি 

মাতৃসেবা অপেক্ষা জীবনের সার্থকতার আবশাকতা৷ উপলব্ধি করিয়া 

মাতার ভীবদ্দশাতেই, মাতার নিকট সঙ্লাসের অনুমতি ভিক্ষা 

করেন। অসহায় বুদ্ধা জননীর পক্ষে এমন সর্ধগুণ-সম্পন্ন একমাত্র 

সম্তানকে সন্যাসে অন্ষতি-দ্ান যেরূপ হৃদয়বিদারক ব্যাপার, শঙ্কর-গননীর 

সেইরূপই বোধ হঈয়াছিল/। স্তরাং তিনি সন্লাসে 'মনূমতি পাইলেন না। 

ই্ছারই পর একদিন শঙ্করকে সম্দুখস্থ নদীতে কুন্তীর আক্রমণ করে, 

তখন মৃত্যু নিশ্চিত জানি শঙ্কর, মাতার নিকট হইতে “অস্থা সম্লাসের, 

অগ্থমতি ভিক্ষা করিয়। লয়েন। অগতা! শক্ষর-জননী শঙ্গরকে সন্নযাসে 

অনুমতি দিতে বাধা হন। ন্তরাং দেখ! যাইতেছে 'অভিপি-সমাগম, 

মৃতা-সংবাদ-শ্রবণ ও কুম্তীর 'আক্রমণ-_-এই তিনটা ঘটনা তাহার সন্াস- 

গ্রহণের গৌণ-হেতু বা উপলক্ষ, প্ররুৃত-চেহু তীঙ্গার, জ্ঞান-সাধনে 

সন্নযাসের উপযোগিতা -জ্ঞান ও নিজ মৃহ্া-চিন্তা। 

কিন্ত মাধনাচার্ধা এখানে এমন ভাবে বর্ননা করিয়াছেন যে, মনে ভয় 

এ কু্ভীর আক্রমণ-__শঙ্করের যেন এক কৌশল মাত্র। কারণ, তাহার 

বর্ণনাতে শস্করের মুখ দিয়া তিনি এক্টরূপ একতী কথা লাঠির করাইয়াছেন 

থে “মা! আপান মামার সন্গাসে অন্মতি দিলে কুম্তীর 'মানাককে ছাড়িয়া 

দিবে*। কিন্তু মাধবের এ কথা ঠিক বলিয়া বোপ হয় না। কারণ, তাঠাৰ 

দেশের লোকে এভাবে ও-কথা বর্ণনা করে না । আর যদি আচার্ধাকে 

ভগবদবচার বলা যায়, "তাহ! হঈলে তার এরূপ আচ 38৮০ কৌশল 

না বলিয়। লীল! বলাই উচিত। এবং তাহা হষ্টপে কৌশল-দন) দোষ 

আর ণাকে না| মবশা মাধবের ইহাই অভিপ্রায়, ভাহা বেশ বুঝা যায়। আর 

এ সম্বন্ধে "শঙ্কর-বিজয়-বিলাসে” যাহ! আছে, তাহাতে উক কুন্তীর-_-শাপ- 

গ্রস্ত এক গন্ধরব্ব, শঙ্করকে স্পর্শ করিয়! দেবদেহ ধারণ করিয়া! সর্ব-সনক্ষে 
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স্বর্গে গমন করেন। সুতরাং উভয় জীবনীকারের* ইচ্ছা যে, ইহ! 
আচার্ধ্যের কৌশল বলিয়া লোকে না বুঝে । ওদিকে শঙ্করের জন্ম ভূমিতে 
সকলেই কুস্তীরে-ধরা ব্যাপারটাকে সত্য ঘটন! বনিয়াই বিশ্বাস করেন। 
এমন কি, তাহারা বলিয়া! থাকেন যে, তাহাদের উপর শক্কর-প্রদত্ত 

শাপ-মোচনের জন্ত যখন তাহারা শঙ্করের নিকট ক্ষম! ভিক্ষা করেন, 

তখন তিনি নাকি বলিয়! ছিলেন, যে-_-“পুনরায় যখন এই নদীর এই 

স্থানে কুম্ভীর দেখ! যাইবে, তখন তোমাদের উক্ত শাপ মোচন হইবে ।* 

বস্ততঃ শাপগ্রস্ত শঙ্কর-জ্ঞাতিগণ এখনও তাহার আশা রাখেন। ফলে 

শঙ্করের সন্যাস-গ্রহণের হেতু--নিজ মৃত্যু-চিন্তা, উপলক্ষ--জ্যোতির্বিদ- 

গণের ভনিষ্যং-কথন প্রতি । জ্ঞানী, পণ্ডিত ব্যক্তি গ্নেমন নিজের অস্তিম- 

কাল সন্নিহিত জানিয়! পরমার্থ-চিন্তার মনোনিবেশ করিতে চাহেন ও 

তাহার যত কিছু উপায় তাহা! অবলম্বন করেন, শঙ্করের যেন ঠিক 
সেই জন্ত সন্গাস-গ্রহণেচ্ছ৷ জন্মে, বলিতে পারা যায়। 

রামানুঙ্গের সন্যাস-গ্রহণের হেতু ও উপলক্ষ কিন্তু অন্ত প্রকার। 

তার ও তাহার পত্বীব স্বভাবই তীহার সন্ন্যাস গ্রহণের হেতু হইয়াছিল । 
পত্ধী, রামানুজের ভগবন্লিষ্ঠা, ও সংসার-স্থথে অনাসক্তি দেখিয়া তাহার 

উপর বিরক্ত ছিলেন। অবশা বিরক্ত হইবার কারণও যথেষ্ট হইয়াছিল । 

রামানুজ সর্বদ! শান্ত্রচর্চ। ও ভগবৎ-সেবা লইয়া উন্মত্ত; অর্থোপার্জান বা! 
গুহ-ব্যবস্থাতে একেবারেই তাহার লক্ষ্য থাকিত না। অথচ তিনি প্রায়ই 
অগভিঞ্থিঞ্িবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। অর্থ কোথা হইতে 

আসে সে চিন্ত। নাই, কেবল খরচেরই ব্যবস্থা । তাহার পর, পত্বী 

উচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভৃতা, অথচ তাহার যিনি পতি, তিনি শৃদ্র কাঞ্ষীপুর্ণের 
শিষ্যত্বলাভে ব্যাকুল-_শৃদ্রের প্রসাদ খাইয়৷ জাতি নই করিয়াও তীহার 

শধ্য হইতে প্রস্তত! পতির এবম্প্রকার আচরণে তিনি নিতান্ত ষর্দাহত 
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হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রথম কলহ কার্ধীপূর্ণের প্রসাদ লইয়া-_অন্ত কিছু 
নহে। তার পর খন তিনি মহথাপূর্ণের সহিত প্রথমবার শ্রীরঙ্গমে যাইলেন, 
তখন স্ত্রীকে একবার সংবাদ পর্যাস্ত দিলেন না, অথচ স্ত্রী, বাটাতে রন্ধন 
করিয়া প্রস্তত। এই সকল কারণের ফলে তিনি উপযুণপরি রাষানুজের 

অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। স্ত্রীর অপরাধে রামাুজ 

যতই বিরক্ত হইয়া স্ত্রীকে ভর্খসনা করেন, স্ত্রীও ততই বুদ্ধি হারাতে 
লাগিলেন ও ততই স্বামীর আপ্রয় অগ্রষ্ঠান করিয়া ফেলিতেন। 

এইরূপে রামান্ুজ তিন বার, ( মতান্তরে ইবার ) অপরাধ ক্ষমা করিয়া 

চতুর্থ বার (মতান্তরে তৃতীয় বার) তাহাকে পরিতাগ করেন । 

তাগের উদ্দেশা_ স্ত্রী আর যেন তাহার পথে বিদ্র উৎপাদন করিতে 

না পারে+, ফলে রামানুক্জের সন্নাসের হেতু-_নিব্বিস্রে ভগবৎ-সেনা ও 

শীলদর্ঘা, চন উপলক্ষ_তীহার স্ত্রীর সহিত কলহ । স্ত্রী, তাহার 

বিত্রকারিণী না হইলে তিনি হয়ত সন্গযাস লইতেন না। যাহা হউক, 

এতদ্দ্টে 'আমর! বলিতে পারি, শক্ষরের সন্নাস-ইচ্ছা_নিঙ্গ 'অভীই- 

লাভের টপায় অবলম্বন করিবার জন্যা। 'আর রামানুছের সন্যাস-ইচ্চা-_ 

নিজ অভীষ্ট লাভের উপায়ের বিস্ববিনাশ করিবার জন্য । শঙ্কর ভাবিয়া- 

ছিলেন, অভীষ্টলাভের উপায় সন্যাসপূর্ববক অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োগন, ত্বাহা 
হইলে বিদ্বসস্তাবনা মল্প; স্বতবাং তিনি পূর্ব হইতে সন্নাস-গ্রহণ 

করিলেন। রামান্জ ভাবিয়াছিলেন-__অভীষ্টলাভের উপায় ভগবৎ- 

সেবা ; তিনি বিদ্বের বিষয় ভাবেন নাই । স্বতরাং তিনি কেব্ীসিগবৎ- 

[নলাঁতেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পরে কিন্তু যখন বিদ্র আসিল 

তখন বিদ্লবিনাশের জন্য সর্যাস অবলম্বন করিলেন । তবে শঙ্কর তাচ! 

পূর্ব ভতেই অবলম্বন করিলেন, এবং রামানুজ যখন প্রয়োজন হইল 
তখন করিলেন, এইমাত্র প্রভেদ। 
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২৭। সাধন-মার্গ | শঙ্কর, গুরু গোবিন্দপাদের নিকট যোগবিস্ধা 
অভ্যাস ও অন্বৈত-তত্বক্ঞান লাভ করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। তাহার 

নামে এক দক্ষিণ/চারী তান্ত্রিক সম্প্রদার প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তিনি 

যে তদন্ুনারে কোন সাধন-ভঞ্জন করিয়াছিলেন, তাহা শুনা যায় না 

পক্ষান্তরে রামান্ুজ, মহাপুর্ণ ও গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট ধে মন্ত্রলাভ 

করেন, তাহার বলেই নিদ্ধি গাভ করেন। তিনি নিত্য অর্চ৷ মুত্তিতে 

ভগবানের সেবা! করিতেন, তাহ! তাহার জীবনীপাঠে বেশ উপলবি হয় । 

তিনি কাশ্মীরে শারদাদেবার নিকট হইতে হয়গ্রীব-মৃত্তি প্রাপ্ত হন, তিনি 

তাহার নিত্য সেবা করিতেন । তদ্বাভীত তাহার মঠে বরদরাজের একটী 

মৃন্তি থাকিত তিনি তাহারও সেবা! করিতেন। সম্ভবতঃ তীর্থ-ভ্রমণ না 

দিপ্বিঞ্য়-কালে এই বিগ্রহটী তাহার সঙ্গে থাকিত। . তাহার পর, বাল্যে 

তিনি কাঞ্চীপতি বরদরাজকে নিত্য শালকৃপের জলঘ্ারা ন্নান করাইতেন, 
প্রীরঙ্গমে তিনি নিত্য শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমুত্তি দর্শন করিতেন। তত্বযতীত 
পাঞ্চরাত্র-বিধি অনুসারে যে সকল সাম্প্রদায়িক মাচার-ব্যবহার প্রচপিত 

আছে, তাহা ও তাহার সাধন-মার্গের অন্তর্গত, তাহাও বেশ বুঝা যায়। 

আর রামানুজ যে, যোগমার্গ অধলন্বন করেন নাই, তাহাও এক প্রকার 

স্থির। যাহা হউক ইহ! দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, আচার্যযদ্বয়ের 

সাধন-মার্গ পৃথক্‌। | 
২৮। সাধারণ চরিত্র | এইবার আচার্য্য শঙ্কর ও রামান্থজের 

জীবন-্ঞ্স্নার সমগ্রভাবে দেখিবার চেষ্টা করা যাউক। শঙ্কর ও 

রামানুজ উভয়েই গৌরকাস্তি দীর্ঘকায় ও সৌম্য-মুর্তি ছিলেন । শঙ্কর 
শান্ত, গভীর, প্রসন্নব্দন, স্থির, ও মিতভাঁষী ; রামান্থুজ যেন ভক্তিভাবে 
আপ্লত কখন স্থির, কখন চঞ্চল, কখন প্রসন্ন-বদন, কখন ব্যাকুল। 
শঙ্করের জীবন যেন জগংকে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতি বিচারপরারণত! 



২৭০ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

দ্বার! ব্রহ্ধতবর শিক্ষা! দিবার জন্য | রামানুজের জীবন যেন ভ্রগংকে তগবং- 

সেবা দ্বারা ব্রহ্ম তত্ব শিক্ষ! দিবার জন্য। শক্কর-জীবনে শ্রবণ-মনন-নি দিধ্যা- 

সনরূপ বিচার__প্রধান, ভগবৎ-সেবা প্রস্থতি গৌণ; রামানুজ-জীবনে 
ভগবৎ-সেখাই প্রধান, বিচার প্রভৃতি গৌঁণ। শক্ষর যেমন বৈদিক ধর্মমত 

স্থাপনে ব্যগ্রঃ রামান্থজ তদ্রপ বিষুণ-ভক্তিমার্গ স্থাপনে ব্যাকুল। 

শঙ্কর-জীননে ওদাসীনা মাখা, রামানগুজ-জীবনে আসক্তি মাথা । শঙ্করমতে 

সকল দেবতার অন্তর্গত হুক্মতম এক সাধারণ ব্রক্গতৰই উপাস্য, রামানুজ- 

মতে সর্বদেবশেষ্ঠ নারায়ণই উপাস্য । শঙ্করের মত অহ্বৈতবাদ, রামানুজের 

মত বিশিষ্টাদ্ধিতবাদ । শঙ্কর বলেন,_এক জগ্গৈত নিবিবশেষ ব্রহ্ম তত্বই 
সত্য, অপর সব মায়া, রামান্ুজ বলেন-__-জীব ও জড়বিশিষ্ট এক অকৃন্বত- 

তত্বই স্য, মায় কিছুই নহে। শঙ্করমতের মুক্তি ত্রঙ্গ-স্বরূপত| 

লাভ, কিন্থ ইহাও পরমাথ্থতঃ আকাশকুস্থমসম অসম্ভব ; রামানুজমতের 

মুক্তি বৈনুষ্ঠনান ও নারায়ণের চির কৈক্র্ধ্য। শঙ্করমতে বৈকুগবাস প্রভৃতি 

এক প্রকার স্বুমাত্র ইহা মুক্তি নহে। 
বেশ। শঙ্কর গৈরিক বন্ত্রধারী,মুণ্ডিত মস্তক একদওধারী সন্যাসী,রামা- 

নুজ গৈরিক বন্ধারী মুণ্ডিত মন্তক ত্রিদ গুধারী সন্ন্যাসী । সন্্যাসের পর শঙ্ক- 

রের যন্ঞোপখীত ছিল না) রামানুজের কিন্তু তাহা ছিল। শঙ্করের লপাটে ভশ্মের 

ত্রিপুণ্ড শোভিত) রামানুজের ললাটে গোপীচন্দনের উর্ধপু গু শে! গত। 
উপরি উত্ত আটাইশটা বিষয় প্ররুত প্রস্তাবে দোষ বা গুণ, কিছুই 

বল! চলে না, যাহা হউক এক্ষণে আমরা কতিপয় গুণ সম্বস্ীশ্্"(ববয় 

আলোচনা করিব। 

২৯। অজেয়ত্ব। শঙ্কর বাদ-কালে নিত্য অপরাজিত ; কাহারও 

নিকট বাদে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন একথা গুন! যায় নাচ ।” মণ্ডন 

ক্গাঁর ধর্জানগ মহাভারতী অনদিন পুর্বে উপাসনা পত্রিকায় না পত্রিকার লিখিযাছিরেন বে, শঙ্কর 
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পন্ধী সরন্বতী দেশীর নিকটও তিনি পরাজিত--ইহ] বলা যায় না, কারণ 

সন্নাসীর কানচিন্তার ব্রহ্মচর্ধা হানি হইবে, এজনা তিনি তাহার উত্তর দেন 

নাই। তিনি এমন কৌশল অবলঘন করিলেন যে, সকল দিকই রক্ষা! পাইল। 
রামানুজ যদিও কাহারও নিকট একেবারে পরাজিত হন নাই, 

তথাপি যক্জমুর্তির নিকট তিনি “পরদিন পরাজিত হইবেন” এই ভাবিয়া 

ব্যাকুল হস্য়াছদেন। তিনি গৃহে আসিয়া ভগবানের নিকট অনেক 

ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ইহার. ফলে ভগবান্‌ রাত্রে তাহাকে স্বপ্ন 
দেন ধে, বঙ্মুর্তি পরদিন তাহার শিষ্য হইবেন।” যাহা হউক পর- 

দিন যত্রমুদ্ মর রামানুজের সহিত তর্ক বিতর্ক করেন নাই। তাহার 

মন তাহার অক্তাতসারে পরিবন্তিত হইল । তিনি রামানুঞ্জের চরণে পতিত 

হইয়া শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিলেন। “আমি পরাজিত” লোক-সনক্ষে স্বীকার 

না করিলেও যদি মনে মনে বুঝিয়া থাকি--আমি পরািত, তাহা হইলেই 

আমার পরাজয় হইয়াছে--বলিতে হঈবে। বরং এই রূপই অধিক দেখা 

যায় যে, লোকের চক্ষে একজন পরাদিত হইলেও সে স্বীকার করে না, 

কিন্তু যে নিজের মনে বুঝে যে__সে পরাজিত, তাহার আর বাকী কি? 

যদি পরাগরয় বপিয়া কিছু থাকে ত ইহাই যথার্থ পরাজয়। বস্ততঃ 

রামানুগগ যক্তমুন্তকে তর্ক বা! বিদ্যাবুদ্ধিতে আপনা অপেক্ষা বড় বশিল্না 

সম্মান কারতেন। কেবল বরদরাজের কৃপায় যেতিনি তাহার শিষ্য 

হইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে কুষ্টিত হুইতেন না । যাদবপ্রকাশকেও 

শিষ্য ক্র কালে বস্ততঃ বিচার কিছুই হয় নাই। তিনি রানানুজ 

এক বৈষব পণ্ডিতের নিকট পরাজিত হুইয়াছিলেন। আমি ইহ! দেখিয়া তাহার নিকট 

প্রমাণ জিজ্ঞাস। করি। তিনি বলেন যে উহা! এক বৈষ্ব গ্রন্থে আছে।”” বল! বাহুল্য 

ইহা শত্রু সম্প্রদায়ের কথা বলিয়। তাহা! আমাদের নিকট অগ্রাহা। আমর! মি ও 

শিব্য সম্প্রদায়ের কথ! বখাবখ লইয়! তুলন। করিতেছি মাত্র । 
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“মত' জানিতে চাহিয়া! হিপেন মাত্র। আর রামানুক্র তজ্জণ্ত কুরেশকে 

শান্ত্র-প্রমাণসহ তাহা বিবুত করিতে বলেন। 

৩০ | অনুসদ্ধিৎসা, জ্ঞানপিপাঁসা | শক্কর-জীবনে ইহার 
কার্য কেবল এক স্থপে দেখা যায়। তিনি বালো গুরুর 'আদেশে গৃহে 

প্রত্যাগনন করিয়া কিছু বিন শাস্ত্র আাসোচনা করেন। এ সমন্ন তিনি 

দেখিলেন যে, কি প্রাচান, কি বর্তমান মকণ পণ্ডিতই নিঞ্জ নিজ বুদ্ধিবলে 

যাহা-হউ ক-একট। কিছু প্রণ্তপন্ন কারতে চেষ্টা করেন, বস্বঠঃ অতীন্দিয় 

জ্ঞান না হইলে, সহা সাক্ষাংকার হইতে পারে না। এক্ন্ত তিনি 

অতীন্দ্রিয-জ্ঞানে জ্ঞানী কোন যোগাখরের নিকট শিক্ষা লাভে 'অভিলাধী 

হয়েন। তিনি বাল্যে আচাযোর 'নকট গুরু গোবিন্দপাদের অলৌকিক 

যোগ-শক্কির, কথ গুনির। ছিলেন, এক্গ্ঠ তিনি আর কাহারও নিকট কিছু 

শিথিবার ইস্ছ। ন! করিয়! একবারে তাহারই নিকট গমন করেন। সেখানে 

সিদ্ধিলাভের পর আর কোথারও শঙ্কর কিছু শিখিবার জন্য বাগ্র, ইহা! 

তাহার জীবনে আদৌ দেখ! যায় না। অধিক কি, পরম-গুরু গৌড়পাদ 

যখন তাহাকে বর দিতে চাহেন, তখন তাহার কিছুহ চাহিবার না থাকায় 

তিনি যাহাতে নিরন্তর সেই “সচ্চিদানন্দ” বস্ততে অবস্থিতি করিতে 

পারেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে রানানুজ জীবনে 

ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম, জন্মভূমি হইতে কাঞ্চী আগমন, 
দ্বিতীয়, যাদব প্রকাশের নিকট একাধিক বার বিতাড়িত হইয়াও পুনঃ 
শিষ্যত্ব স্বীকার। তৃতীয়, তাহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াও-্ভৃপ্তি না 

হওয়ায় ভক্ত কাক্ষীপুর্ণের শিষাত্ব গ্রহণের চেষ্টা। চতুর্থ, তাহাতেও 
বথমনোরথ হওয়ায় তাহারই দ্বার ভগবান্‌ বরদরাজের নিকট হদ্গত 

প্রশ্নের উত্তর লাভের চেষ্টা । পঞ্চন, মহাপূর্ণ প্রস্থতি যামুনাচার্যের প্রধান 

পাঁচ জন শিষ্যেরই নিকট পুনঃ পুনঃ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদি অধ্যক্নন। 
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ষষ্ঠ, গোষীপুর্ণের নিকট গীতার চরম মন্তরার্থ লাভের জন্ত উপযুপরি 

১৮শ বার প্রাণপণ চেষ্টা। সপ্তম, তিরুপতিতে যাইয়া! সেই খানেই 
শ্রীশৈলপৃর্ণের নিকট রামায়ণ অধ্যয়ন । অষ্টম, পশ্চিম সমুদ্রোপকুলে 
দক্ষিণামৃর্তি নামক এক অতি প্রসিদ্ধ মহাত্মা! অবস্থিতি করিতেন, তথায় 

যাইয়া বৃদ্ধবয়সেও তাহারই গ্রন্থ অধ্যয়ন। নবম, শ্রীভান্ত-রচনা 
করিবেন বলিয়৷ বোধায়ন বৃতির জন্য নুদুর কাশ্মীর পর্য্যন্ত গমন। 

এতন্বারা উভয়ের সিদ্ধিলাতের পূর্ববে উভয়ের অনুসন্ধিৎস|! বা 
জ্ানপিপাসার যথে পরিচয় পাওয়া যায়। বামান্ুজ যেমন দীর্ঘজীবী 
তজপ তাহার এই পিপাস৷ বৃদ্ধবর়স পর্য্যন্ত দেখা যায়। রামান্জ 

এজন্ঠ ব্রাঙ্গণ-শুদ্র বিচার করেন নাই, শঙ্কর এজন্য জীবনের মমতা 
না করিয়া কোথায় সেই সহ ক্রোশ দুরবস্তা হিংজস্ত-সমাকীর্ণ গহন 
বিদ্ধ্যারণ্যে নশ্বদাতীরে গোবিন্দপার্দ, তাহাকে খু'জিয়। বাহির করেন 
ও সিদ্ধকাম হয়েন। অবশ্য পথে কত যে ক্ষমতাপন্ন সিদ্ধ সাধু পঙ্ডিত 

দেখিক়্াছেন (যাহাদ্িগকে তিনি পরে জয় করেন) তাহার ইয়ত্তা 

নাই। কিন্ত তাহার প্রাণপণ লক্ষ্য--সেই এক পুরুষ-পুঙ্গবে। শঙ্কর 
এজন্ঠড একেবারে জাতিনাশাশক্কা, * জীবনের মমতা ও সংসার ত্যাগ 

করিয়। চলিলেন। রামান্থজ এজন্য সংসার ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু 

জাতিনাশাশঙ্ক। ত্যাগে কতসংকল্প হয়েন। 

৩১ | অলৌকিক জ্ঞান । যাহার জ্ঞানকে দেশ-কাল-বস্ত 

বাধ! এদতে পারে না, তাহার জানকে আমর! এস্লে অলৌকিক 

জ্ঞান নামে অভিহিত করিতেছি। দেশ অর্থাৎ দুরতা জন্ত বাহার 
জ্ঞানের তারতম্য হয় ন। কাল অর্থাৎ বর্তমানের ন্তায় ভূত ও ভবিস্তৎ 

সপ পা হক 

* ইহাদের দেশের রীতি- দেশের বাহিরে গেলেই জাতি-নাশ হয়। 

১৮ 
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বিষয়ে যাহার জ্ঞান হয় এবং বন্ত অর্থাৎ বস্ত-ব্যবধান সত্বেও বাহার 

জান হয়, তাহার জ্ঞানই এস্কলে অলৌকিক জ্ঞান। শন্বরের উক্ত 
ক্রিবিধ অলৌকিক জ্ঞানের দৃষ্টান্ত এইরূপ-_-(১) তিনি হস্তাষলকের 
পূর্বজন্মের কথা! সকলকে বলিয়াছিলেন, এ কথ! তিনি পুর্বে কাহারও 
নিকট গুনিয়৷ বলেন নাই। (২)পন্সপাদ্দের তীর্থভ্রমণে দৈবছর্বি- 

পাক ঘটিবে তাহাও তিনি পূর্বে বুঝিয়াছিলেন। (৩) মণ্ডনমিশ্রের 
পুনর্জন্ম হইবে এবং তখন তিনি তাহার ভান্তের টীকা করিবেন ও 

তাহাই জগতে প্রসিদ্ধ হইবে, এ বিষয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন । 
(৪) জগন্নাথ, বদরীনাথ, হৃধীকেশ প্রভৃতি স্থানে দেবতা -পুনঃপ্রতিষ্ঠা 

কালে তিনি যথাক্রমে ভূগর্ভ, কুপমধ্য ও জাহবীতল হইতে ভগব- 
দ্বিগ্রহ উদ্ধার করেন। (৫) মাতার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে 

ছুই তিন শত ক্রোশ দূরে থাকিয়া তাহা! বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

পক্ষান্তরে রামান্ুজ-জীবনের ঘটন। এইরূপ--€১) তাহার মৃত্যুর 
কয়েকদিন পুর্বে তাহার জন্মভূমিতে যখন তাহার প্প্রস্তরমুত্তি প্রতিষ্ঠা 
হয়, তখন তিনি শ্রারঙগমে শান্ত্রব্যা্যা করিতেছিলেন। এই সময় 

সহসা তাহার শরীরে মহা অবসাদ উপস্থিত হয়। সকলে ইহার 

কারণ জিজ্ঞাস করিলে রামান্ুজ বলেন “দেখ দেখি আজ বুঝি ভূত- 
পুরীতে আমার প্রতিমুত্তি প্রতিঠিত হইতেছে ।” বস্ততঃ তখন সক- 

লের মনে হইল যে--সত্য--সেই দিনই নিদিষ্ট দিন। (২) রামান্ুজ 

যখন প্রথম তিরুপতি গমন করেন, তখন এক কুষক তাহাকে “দথপ্রদ- 

শন করেন। যাইবার কালে রামান্ুজ সেই কষকের পদতলে পতিত 

হন। শিয্গণঃ আচার্যযকে কষকপদতলে পতিত দেখিয়৷ আশ্চর্যযান্বিত 

হয়েন। কিয়দ্দরে আলিয়া রামান্থজ, শিষ্গণকে বঙ্গেন যে, তিনি 
সাক্ষাৎ ভগবান্‌ কষকবেশে তাহাদিগকে পথ দেখাইয়! দিয়াছিলেন। 
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(৩) কৃর্দক্ষেত্রে পাঞ্চরাত্র মতে কুর্ণরূপ ভগবানের পৃজ' প্রবর্তিত 
করিয়। রামান্থুজ বলিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে কৃষ্*মাচারিয়৷ নামে এক 

মহাত্মা! জন্মগ্রহণ করিয়! তথায় বৈখানস বিধি প্রচলন করিবেন। 

এতদ্দ-&্রে বল! বায় যে, শঙ্করের অলৌকিক জ্ঞানে উক্ত দেশ, কাল 
ও বস্তুগত ভ্রিবিধ ব্যবধান বাধা দিতে পারিত ন।। কারণ, ১ষ 

ঘটনাটা অতীত কালের জ্ঞানের পরিচায়ক । ২।৩য় ঘটনাঘ্য় ভবিস্ৎ 

ভ্ঞানবিষয়ক । ৪র্থ, বস্তগত ব্যবধান অতিক্রমের শক্তির দৃষ্টান্ত । এবং 
৫ম, দেশগত ব্যবধান অতিক্রম করিবার নিদর্শন। কিন্ত রাষানুজে 

উক্ত সকল প্রকার দৃষ্টান্ত নাই। কারণ ১মটীর দ্বারা দেশগত 
ব্যবধান, এবং ওয়টীর দ্বারা ভবিষ্যৎ সুতরাং অংশতঃ কালগত ব্যবধান 
অতিক্রমের দৃষ্টান্ত পাওয়1 যায় বটে, কিন্তু অতীতবিষয়ক জ্ঞান তাহার 
হইত কি-না তদিষয়ে কোন তৃষ্টান্ত পাওয়া! যায় ন৷ বলিয়া কালগত বাধা 
অতিক্রমের পূর্ণ দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল না। তাহার পর বস্তগত ব্যবধান 
তাহার জ্ঞানের বাধা দ্রিতে পারিত কি-না, তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যাইতেছে না। এ সামর্থ্য থাকিলে তিনি তিরুনারায়ণপুরে ভূগর্ভস্থ 
তিলকচন্দনের জন্য কাতর হইতেন না । এজন্য রামান্গজে অলৌকিক 
জানের সকল লক্ষণ পাওয়া! গেল না। ২য় ঘটনাটী কবকদেহে স্বয়ং 

ভগবান্‌ আবিভূতি, ইহা শিল্তগণ কেহ বুঝিতে পারেন নাই; রামানুজই 
কেবল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্ত এজন্য ইহাকে বস্তগত ব্যব- 

ধান আর্দতক্রমের দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পার] যায় না। কারণ 

কষকদেহটী ত জড়বস্ত নহে-_উহ]1 ভগবঘ্বস্ত। ইহ প্রকৃতপক্ষে তাহার 
তগবদ্বর্শন বা সিদ্ধিবিশেষ। এজন্য এসব কথা আমরা অলৌকিক 
শক্তি ব সিদ্ধিমধ্যে পৃথক আলোচনা করিব। 

য্দি বল! যায়, রামানুজ স্বপ্রসাহায্যে তিরুনারায়ণপুরে ভূগর্ভস্থ 
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তিলকচন্দনের স্থান জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং বস্তুগত ব্যবধান 

তাহার জ্ঞানের বাধ! দিতে পারিত না, কিন্তু এ কথা বলিলে ছুইটী 

দোষ ঘটিবে। প্রথম, তিনি নিজেই স্বপ্রকে চিত্তবিকার বলিয়া! জান 
করিতেন। দ্ৃষ্টান্ত-_-উক্ত তিরুনারায়ণপুরেরই ঘটন1) এবং দ্বিতীয়,স্বপ্রে 
তাহার ভগবদ্র্শন ঘটনাটী তাহা হইলে তাহার মনেরই ধর্ম হইয়! যায়ঃ 
ভগবদর্শনের মাহাত্ম্য থাকে না। সুতরাং শ্বপ্রত্ধার৷ তাহার বস্তগত 

ব্যবধান অতিক্রম করিবধ্ধি শক্তি ছিল বল! চলে ন1। 

৩২। অলোকিক শক্তি বা সিদ্ধি। এই বিষয়টী ধর্শ- 
সংস্থাপক মাত্রেরই অতি প্রয়োজনীয় গুণ। জগতে এ পর্য্যন্ত যিনিই 
ভগ্গবদবতারন্ূপে খ্যাতি লাভ করিয়া! গিয়াছেন, তিনিই অলৌকিক 
শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। অধিক কি, এমন অনেকে জন্সিয়া গিয়াছেন 

বাহার! বাস্তবিকই অতি তীক্ষদৃষ্টিসম্পন্ন এবং আশ্চর্য্য বুদ্ধিশকি- 
বিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাহাদের সে সম্মান লাভ ঘটে নাই। আমরা! 

দেখিতে পাই এই গুণচী উভয় আচার্ষ্যেই প্রচুর মাত্রায় ছিল। বাহা 
হউক তুলন। করিলে যেরূপ প্রতিভাত হয় তাহ! নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

শঙ্কর পক্ষ । 

১। শঙ্কর দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর গৃহে সুবর্ণ আমলকী বৃষ্টি করাইয়া 
ছিলেন। 

২। তিনি নদীর গতি পরিবর্তন করিয়াছিলেন। 

৩। তিনি নর্শদার জলভ্তস্তন করিয়াছিলেন। 

৪। তিনি আকাশমার্গে গমন করিয়াছিলেন । 

€। তিনি পরকায়-প্রবেশ করিয়াছিলেন। 

৬। মঠায়ায়তে দেখ! যায়, তিনি বলিতেছেন যে, পীঠাধিপতি 
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প্রত্যেক শক্করশরীরে তিনি বিরাজ করিয় ধর্মরক্ষা করিবেন। এজন 

পীঠাধিপতি সকলেই এখনও *শক্ষরাচার্যয নাম গ্রহণ করিয়৷ থাকেন। 

পক্ষান্তরে রামান্থজ নিজ প্ররস্তরমূর্িতে শকিসঞ্চার করিয়া 

তাহাতে বাকৃশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন এবং শিল্তগণকে উক্ত মৃত্তিকে 

সাক্ষাৎ স্বয়ং বলিয়! জান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ভূতপুরীতে 
উক্ত মূর্তি প্রতিষ্ঠাকালে রামানুজশরীরে ভয়ানক অবসাদ উপস্থিত 

হয় । এজন্স কেহ কেহ মনে করেন-_রামানুজ উক্ত মুর্তিমধ্যে বিরাজ- 
মান থাকিয়া! ধর্মরক্ষা করিতেছেন। 

৭। শক্কর,মধ্যার্জুন নামক স্থানে তত্রত্য শিবকে সকলের প্রত্যক্ষ 

করাইয়াছিলেন এবং তাহার অদ্বৈতমত--সত্য, তাহা শিবের মুখ 

দিয়! নির্খত করাইয়া সকলকে শ্বমতে আনিয়াছিলেন। 

পক্ষান্তরে রামানুজ তিরুনারায়ণপুরের রাজ। বিউলদেবের সভার 

দ্বাদশ সহস্র জৈন পঙ্ডিতকে একক সকলের প্রশ্নের উত্তর দিয়া নিরম্ত 

করিয়াছিলেন । এজন্য তিনি সভামধ্যে একন্থান বস্ত্রান্বত করিয়।! 

নিজ সহজ্রফণাবিশিষ্ট অনন্তূর্তি ধারণ করিয়া সহত্রবদনে সহ 

লোকের সহত্র প্রশ্নের উত্তর দেন। এই ঘটন! একজন জৈন, বস্ত্রের 

একদেশ অপসারিত করিয়া গোপনে দেখিয়া সকলের নিকট প্রচার 

করিয়াছিল। এস্থলে কিন্ত বিশেষত্ব এই যে, শঙ্করের এ কীর্তির ভ্রষ্ট! 

একজন নহে, পরুন্ত বনহুসহত্্ ব্যক্তি। পক্ষান্তরে রামানুজের এ কীর্তির 

ষ্টা একজন মাত্র জৈন। 

৮। শঙ্কর,কর্ণাট উজ্জয়িনীতে সহ কাপালিককে নেত্রাগ্নিতবার। দগ্ধ 

করিয়াছিলেন । অবন্ত প্রাচীনমতে এরূপ নরহ্ত্যার অভিনয় উদ্মি- 

খিত হয় নাই। তাহাতে যাহা! আছে তাহা সঙ্গত। ৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 

৯। শক্ষর, মূর্থ তোটককে সর্ববিদ্যা প্রদান করেন। 



২৭৮ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

রামানুজ বৃদ্ধবয়সেও দক্ষিণানুর্তির নিকট তাহার গ্রন্থাদি অধ্যয়ন 
করিয় ছিলেন। 

১৯1 শঙ্কর হস্তামলকের পূর্ববজন্নবৃততান্ত বলিয়াছিলেন। 
১১। জ্ুরেশ্বরের মুক্তির জন্ত জন্মান্তরের প্রয়োজন আছে, আর 

তিনি বাচম্পতি নামে জন্সিয়া তন যে টীকা লিখিবেন, তাহা 
সর্বোৎ্কষ্ট হইবে, শঙ্কর এইব্ূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। 

১২। (ক) নারদকুণ্ড হইতে বদরীনারায়ণের মুর্তি, (খ) গঙ্গ! হইতে 
হৃবীকেশের বিষুবিগ্রহ, (গ) পাগাগণ কালযবনের ভয়ে জগন্নাথের 

উদরস্থিত বর্তমান রত্রপেটাক৷ চি্কাহুদের তীরে নুকাইয়া রাখিয়। স্থান 
ভুলিয়া গেলে শঙ্কর তাহা উদ্ধার করেন। 

রামানুজও তদ্রপ স্বপ্না দিষ্ট হইয়! সম্পৎকুমারের যৃত্তি তিরুনারায়ণ- 
পুরে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীতে সম্রাটের 
প্রাসাদে রাজকুমারীর গৃহাত্যন্তরে উক্ত সম্পৎকুমারের উৎসব-বিগ্রহ 

ম্নেচ্ছাদি-সর্ধবজন-সমক্ষে রামানুজের ক্রোড়ে আসিয় উপস্থিত হন। 

১৩। শঙ্কর; মৌনাম্বিকাতে একটী মৃত শিশুর পুনজ্জীবন প্রদান 

করিয়াছিলেন। 

১৪। শঙ্কর, জননীকে অন্তিমকালে শিব ও পরে বিষুস্বরূপ 

দর্শন করাইয়াছিলেন। 
রামাগ্ুজ, ধন্থর্দীনকে শ্রীরঙ্গনাথের অপূর্ব সুন্দর চক্ষু দেখাইয়া- 

ছিলেন, তাহাতেই ধনুর্দীসের জীবন পরিবর্তিত হয় ও সে সেই 
অবধি তাহার অনুরাগী শিষ্ত হয়। 

১৫। শক্ষরের যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি স্তবদ্বারা বহু 
দেবদেবীকে বহুবার তাহার নিজের ও পরের প্রত্যঙ্ষীভূত 
করিয়াছিলেন; বথা--(ক) বাল্যে লক্মীদেবী, (খ) মধ্যাঞ্জুন 
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শিব, (গ) মাতার অন্তিমকালে শিব ও বিষুঃ, (ঘ) যগুন-পরাজয় 

কালে সরম্বতী দেবী, ( উ) কাশ্রীরে শারদাগীঠে সরম্যতী দেবী, (চ) 

তগন্দমর রোগের সময় দেববৈছা অশ্িনীকুমারঘয়, ইত্যাদি । 

রামানূজ পক্ষ । 

১। রামান্থজের জীবনে এরূপ দেবতা প্রত্যক্ষ কেবল কাশ্মীরে 
শারদাপীঠে হইয়াছিল । অন্তব্র সবই স্বপ্রে বা ছদ্মবেশে অথবা বিগ্রহ 

দর্শনে, কোনটীও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ নহে। স্বপ্নে দর্শন যথা-_( ক) 
যজ্ঞমূর্তির সহিত বিচারকালে, (খ) যাদবপ্রকাশের শিষ্য গ্রহণকালে, 

(গ) তিরুনারায়ণপুরে সম্পৎকুমার বিগ্রহ উদ্ধার ও তিলকচন্দন লাভ 

কালে, (ঘ) জগন্নাথে পৃজাপ্রথ! পরিবর্তনকালে,. ( ও ) কৃর্মক্ষেত্রে বা 
সিন্ুধীপে তিলকচন্দন ফুরাইলে ; (চট) দিল্লীতে রমাপ্রিয় মুর্তি- 

লাভ কালে, (ছ) এবং মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে। ছদ্মবেশে বথা ;-_- 
(জ) তিরুপতি পথে, (ঝা) সিন্ধুদ্ধীপে, (4) তিরুকুরুঙ্গুড়ি নামক 
স্থলে। বিগ্রহ দর্শনে যথা ;--( ট) প্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথ, ( ঠ ) কাঞ্চীতে 

" বরদরাজ, (ডভ) তিরুপতিতে বেঙ্কটেশ, (5) সুন্দরাচলে সুন্দরবাছ। 

২। রামান্ুজের সহিত সুন্বরুবাহ, রঙ্গনাথ ও বরদরাজ প্রভৃতি 
বিগ্রহগণ মঙ্ৃষ্যের মত কথাবার্তা কহিতেন। 

৩। রামানুজের প্রসাদ খাইয়! এক বণিকের ছূর্দমনীয় কামরিপু, 
অনস্তাঁছত হয় ও সে রামানুজের শিশ্বত্ব গ্রহণ করে। 

৪। রামানুজ প্রায় তিনটী স্থলে রাজকুমারীগণের ব্রন্মরাক্ষস দুর 
করিয়াছিলেন । 

৫। রামানুজ যখন শ্রীরজমে দ্বিতীয়বার আসেন, তখন ভগবান্‌ 
রঙ্গনাথ, রামান্ুজকে ইহ ও পরজগতের প্রভুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন । 



২৮০ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

৬। র্বামান্ুজ তিরুপতিতে বাইলে তথায় ভগবান্‌ বেক্কটেশও, 
তগবান্‌ রঙ্গনাথের কথাই সমর্থন করেন। 

কাশীতে বিশ্বেশ্বর শক্ষরকে ভাব্য প্রচার করিতে বলিয়াছিলেন 

বটে, কিন্ত ইহ-পর জগতের প্রভুত্ব দেন নাই। 

৭) রামান্জ এক গোক়ালিনীকে তাহার মুক্তির জন্ত বেষ্ষটেশের 
উপর একখানি পত্র দিয় তাহাকে তিরুপতিতে পাঠান । আশ্চর্যের 

বিষয় গোর়ালিনী তিরুপতি আসিয়া! ভগবানের সমক্ষে যেমন সাষ্টাঙ্গে 

প্রণিপাত করিল, আর উঠিল ন1। মতান্তরে সে ভগবানের শরীরে 

মিশিয় বায়। 

৮। বামানুজ-জীবনে রামান্থছজের জন্য অপরেরও প্রতি ভগবানের 

স্বপ্রাদেশের কথ! ছুইটী শুনা যায়; যথা-(ক) যজমুর্তির নিকট 

পরাজয় কালে যজ্ঞমূর্তিকে স্বপ্রদ্দান, (খ ) যাদবপ্রকাশকে রামান্ুজের 
শিক হইতে স্বপ্রদান। 

৯। রামান্গজকে কাশীরে শারদাদেবী দর্শন দান করিয়া 

তাহার ভায়া নিজ মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলেন। 

১*। তিনি পুরোহিতগণপ্রদত্ত বিব জীর্ণ করিয়াছিলেন। মতান্তরে 

চিকিৎস! ঘ্বার। আরোগ্যলাত করেন। 

১১। ব্রামান্ছজকে কাশ্ীরে পঙ্ডিতগণ অভিচার করিয়! নিজেরাই 

বিপর্ হইয়াছিলেন। 
শক্ষরকে অভিচার করিয়া অভিনব-গুগ্ত তাহার শরীরে ভগন্দর 

রোগ উৎপাদন করিয়া দেয়। অবশ্ত এ স্থলে রামান্ুজ অপেক্ষা 

শনক্করের শক্তি অল্প, কি ১৭৭ অপেক্ষা কউ শক্তি অর, 
লী 9- 717৯ তাহা বলা মায় লা। প শর শওচাক পপ 

২। ভগবান্‌ দুন্দরবাহনিরীমহিউকো" কে ভগবদবতার ও মহাপুর্ণের 
. বশ 
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অপর শিল্তগণেরও গুরু বলিয়। সর্বসমক্ষে একবার প্রচার করেন এবং 

অন্তবার রামানুজ-শিষ্য প্রণতার্ডিহরকে রাষান্থুজের শরণ গ্রহণ 

করিতে আদেশ করিয়াছিলেন 

১৩। রামানূজের আদেশে দাশরধি এক গ্রামের এক জলাশয়ে পা 

ভুবাইয়। বসিয়। থাকেন, গ্রামের লোক তাহার চরণোদক পান করিয়া 
সকলে বৈষব হয়। 

১৪। রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ রামানুজকে প্রণাম করিয়াছেন, 
কারণ তিনি রামান্বজ-শরীরে যামুনাচার্যযকে দেখিয়াছিলেন। 

১৫। রামানুজের কৃপায় এক মৃকের মৃকত্ব সারিয়া যায় ও তাহার 
'দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। 

শক্ষরের জীবনেও তোটকাচার্ষ্যের সর্বববিদ্যা ক্কর্ভির কথ! আছে। 

৩৩। আত্মনির্ভরতা বা ভগবনির্ভরতা | শক্করে ইহার 
দৃষ্টান্ত প্রচুর। সমগ্র ভারত-বিশ্রুত, বাদে সিংহসদৃশ+ বৌদ্ধ-জৈন- 
নিধন-সমর্থ, বিচারকালে প্রাণান্ত পণ পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত, মহাপগ্ডিত 
কুমারিল-প্রসঙ্গ ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত ॥ এত বড় মহাপুরুষের নিকট 

যুবক শঙ্কর যাইতেছেন, তাহাকে শিষ্য করিয়া তীহার দ্বারা 
বার্তিক লিখাইতে। দ্বিতীয়, উক্ত কুমারিলম্বামী যে মণ্ডন- 
মিশ্রকে নিজের অপেক্ষা বড় বলিয়া, শঙ্করকে তাহার নিকট যাইতে 
বলিলেন, শঙ্কর তথায় যাইয়! তাহা! অপেক্ষ! বিদৃষী তাহারই ভার্ধযাকে 
বিচা্টির মধ্যস্থা মানিলেন, ভার্্যা যে স্বভাবতঃ স্বামী পক্ষপাতিনী হয়, 
ইহাতে তাহার মনে কোন ইতস্ততঃই হইল না। তিনি নিশ্চয়ই জয়ী 
হইবেন--মনে করিলেন, যেন পরাজয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি 
জানিতেন ন!। তৃতীক্ন। জননী যখন কিছুতেই সন্ন্যাসে অনুমতি প্রদান 
করিলেন না, তখন শঙ্কর ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই কালাপেক্গ। 



২৮২ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

করিতে লাগিলেন- বিশ্বাস নিশ্চয়ই।তগবান্‌ তাহাকে সন্ন্যাসের সুযোগ 

প্রদান করিবেন। ইহারই কিছুদিন পরে তিনি কুস্তীর কর্তৃক আক্রান্ত 

হন ও জননীর অঙ্ছুমতি লাভ করেন। 

বামাহুজেও এ শক্তির অসত্ভাব ছিল না। ইনিও দিথিজয় যাত্রা, 
করিয়াছিলেন; তবে সর্বদেশের সর্ধ পঙ্গিতকেই বিচারে আহ্বান 

করিয়াছিলেন বলিয়! বোধ হয় না, কারণ (১) মৃত্যুকালে পশ্চিম- 
দিকের এক বৈদাস্তিককে জয় করিয়া হ্বমতে আনিবার জন্য তিনি 

শিল্পগণকে বলিয়া বা'ন। ইহাকে তিনি জয় করিয়া! যা'ন নাই। (২) 

তিনি শূঙ্গেরী, শঙ্ষরাচার্য্যর মঠে গমন করেন নাই এবং তাহাকে নিজ 

করাযত্ত করিতে পারেন নাই। (৩) তিনি শিষযগণ কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ 
হইলেও একটী শৈবপ্রধান স্থান পরিত্যাগ করেন। 

৩৪ । উদারতা | উদারত৷ সম্বন্ধে উভয়ের চরিত্র-বিচার 
একটু জটিল। শক্কর-জীবনে প্রথম দৃষ্টান্ত-_কাশীধামে চগ্ডালরূপী 
বিশ্বেখ্বর দর্শন। তিনি যে চগ্ডালকে ঘ্বণার সহিত পথ ছাড়িয়। দিবার 

জন্য অনুজ্ঞা করিতেছিলেন, তিনিই যখন পরমুহুর্তে তাহার মুখে 

জ্ঞানের কথ! শুনিলেন; তখন তিনি চগ্ডালকেই গুরু বলিয়৷ সম্বোধন 

করিয়া তাহার চরণতলে পতিত হইলেন। দ্বিতীয়__-মাতৃদেহ সৎকার- 

কালে শুদ্র নায়ারগণ তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল ও মাতার সতীত্ব 

ধিচারে রাজার নিকট সত্য সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে তিনি 

জলাচরণীয় জাতিমধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন। তৃতীয়-_শক্ষর ছান! 

দেবদেবীর কাহাকেও অবজ্ঞা করিতেন না, সকলকেই যথাযোগ্য 

সম্মান করিতেন । তিনি নান! সম্প্রদায়ের “মত; খগ্ডন করিয়াছেন 

বটে,:কিন্ত সে খগুন--যদ্দি তাহার] বেদ ব৷ ব্রদ্ধকে অস্বীকার করিত ; 

বেদ মানিয়া সর্ব বস্ততে অনুস্যত ব্রহ্গমবস্তকে শ্বীকার করিলে, কেবল 
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বহিরঙ্গ সাধনের প্রতি নির্ভর ন! করিয়া প্রক্কত সাধনের প্রতি লক্ষ্য 

রাখিলে, আর তিনি বড় কিছু বলিতেন না। তিনি রামেশ্বরে একদল 

শৈব এবং অন্তত্র শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি মতের সমর্থন করিয়াছিলেন » 
আবার অন্তব্র এ সকল মত খগুনও করিয়াছিলেন। এইরূপ, তিনি 

অনন্তানন্দগিরি প্রভৃতির মতে পঞ্চ উপাসক ও কাপালিক মত সংস্কৃত 

করিয়। পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন--গুনা যায় । চিহ্ন ধারণ করিলেই ধর্ম 

হয়-_এই প্রকার মুগ্জজনোচিত কথার উপর তিনি বড় খড়গহস্ত 
ছিলেন। ফলে এতন্দীরা আচার্ষ্যের এক প্রকার সার্বভৌম উদারতারই 

পরিচয় পাওয়া যায় । চতুর্থ,উগ্রতৈরবকে নিজ মণ্তকদানে সম্মতিও এক: 

প্রকার উদারতার মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে । .অবশ্থ ইহা পরো- 

পকার প্রব্বতির মধ্য গণ্য হইতে পারে বলিয়৷ আমর! ইহা সে স্থলেও 

আলেচনা করিয়াছি । পঞ্চম, শঙ্কর মণ্ডনের পাগ্ডিত্য দেখিয়৷ মণ্ডনকে 

অন্ত শি্যবর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ জান করিতেন, এজন্য অন্য শি্গণ মওডনের 

পূর্বসংস্কারের কথ তুলিয়! তাহার বিরুদ্ধে বলিলেও আচার্ষেযর ভাবা- 

স্তর হইত না। বঞ্ঠঠ অভিনবগুপ্ত তাহাকে অভিচার করিয়াছে 

জানিয়াও তিনি তাহার উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হন নাই। এমন 

কি, পদ্মপাদ যখন বলপূর্বক পুনরতিচার করেন, তখন তিনি তাহাকে 

বিস্তর নিষেধ করিয়াছিলেন। সপ্তমঃ বিরুদ্ধবাদিগণের নিকট তির- 

স্কত হইলেও তিনি তাহাদিগের প্রতি প্রায়ই সদয় ব্যবহার করিতেন। 

পক্ষান্তরে রামান্ুজ-জীবনে উদারতার দৃষ্টান্ত এইরূপ- প্রথম 
কা্কীপূর্ণ শুদ্র হইলেও তগবন্তক্ত বলিয়া তিনি তাহার শিষ্যত্বের জন্য 
লালায়িত হইয়াছিলেন। কা্ীপুর্ণের অশেষ আপত্তি সত্বেও তিনি 
তাহাতে কর্ণপাত করিতেন ন৷। দ্বিতীয়, রামান্ুজ দিল্লীখরের নিকট 

হইতে রমাপ্রিয় মুত্তি উদ্ধার করিয়া যখন মেলকোটে আসিতেছিলেন 



২৮৪ আচার্য্য শহ্বর ও রামানুজ । 

তখন পথে কতকগুলি অতি নীচ জাতির সাহায্য প্রয়োজন হয়। 

(কোন মতে বিগ্রহ-বহন-কার্য্য। কোন মতে ঘস্থযুদিগের হস্ত হইতে 
রক্ষার জন্য ।) ফলে, ইহার জন্ত রামান্থজ দেশাচারের বিরুদ্ধে উক্ত 
নীচ জাতিকে বাৎসরিক উৎসবে রমাপ্রিয়ার মন্দিরমধ্যে প্রবেশা- 

বিকার প্রদান করেন। কোন মতান্ুসারে কেবল মেলকোটে নহে, 

পরন্ত বেলুর ও শ্রীরঙ্গমেই এই প্রথা । অবশ্ত ইহারা বাহিরে আসিলে 
মন্দির রীতিমত ধৌত করিয়া! পুনরার উৎসব কার্ম্য চলিতে থাকে । 
তৃতীয়, মেলকোটে পলায়নের সময় রামান্ুজ সশিষ্ এক ব্রাহ্মণের বাটী 
অতিথি হন। ব্রাঙ্গণপত্বী রামানুজ প্রভৃতি সকলের জন্ত অন্ন প্রস্তুত 

করিলে শিল্পগণ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। রামান্জ কিন্তু তাহার 

শ্ীবৈষ্বতার পরিচয় পাইয়। তাহার প্রস্তত অন্্-ব্যপ্তন ভোজন করিতে 

সকলকে আদেশ করেন। অপর মতে তিনি নিজে আহার করেন 

নাই, কিন্তু শিশ্তগণকে খাইতে বলিয়াছিলেন। চতুর্থ, গোঠীপুর্ণের 
নিকট মন্ত্রলাভ করিয়! তিনি আপামর সাধারণকে তাহ! দিয়াছিলেন, 

অধিকারী অনধিকারী পর্যন্ত বিচার করেন নাই। অবশ্থ মুখ্যতঃ 

ইহা পরোপকার প্রব্ৃতভির মধ্যে পরিগণিত হইলেও উদারতার ইহা 
একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে । পঞ্চম, রামানুজ দেবরাজমুনিকে 
বিস্যাবুদ্ধিতে আপন! অপেক্ষা! বড় বলিণা সম্মান করিতেন, ও বলি- 

তেন যে “আমি তাহার সমকক্ষ নহি, কেবল বরদরাজের কপায় তিনি 

আমার শিষ্ত হইয়াছেন। ষ্ঠ, কাশ্ীরে পঙ্ডিতগণের অতিচায়ের 

ফলে পঞ্ডিতেরাই ব্যাধিগ্রন্ত হইলে রাজার অনুরোধে রামান্ুজ তাহা 
দ্িগকেই সুস্থ করেন। সপ্ডম,রঙ্গ নাথের প্রধান অর্ক বিষপ্রদান করিলে, 

কোন মতে, রামানুজ তাহার উদ্ধারের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। 

অষ্টম, তিরুভেলি তিরুনাগরিতে রামানুজ চণ্ডাল রমনীকে বখন সরিতে 
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বলেন, তখন উক্ত রমনীর কথ শুনিয়া রামান্ুজ ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ববক, 

তাহাকে মন্দিরের মধ্যে ভগবৎসমীপে স্থান দেন। নবম, শুদ্র ধন্থ- 
দাসের সদৃগ্ণণ দেখিয়া রামান্থণ ্গান করিয়া তাহারই হস্ত ধারণ 

করিয়। মঠে আসিতেন এবং শিল্কগণ প্রতিবাদ করিলে তীাহাদিগুকে 

সমুচিত শিক্ষা! দিয়াছিলেন। 
সুতরাং বল! যাইতে পারে এই গুণটা উভয়েরই যথেষ্ট ছিল, তবে 

ইহার বিপরীত অন্দারতারও দৃষ্টান্ত ই'হাদের মধ্যে দেখা যায়; সেই 
জন্ত ইহার ফলাফল আলোচনা করিতে হইলে ইহাদের অনুদারতা- 
সম্বন্দবে আমাদের আলোচনা কর! আবশ্তক । 

অনুদারত। ॥ শঙ্কর-জীবনে অন্ুদারতার পরিচয় এক স্থলে 

পাওয়! যায় । আচার্য্য, কর্ণাট উজ্জ্রয়িনীতে অবস্থান কালে এক ভীষণা- 

কৃতি কাপালিক আসিয়া! যখন তাহার অতি জঘন্য কদাচারের পরি- 
চয় দিতে আরম্ভ করিল, তখন আচার্য্য তাহার সহিত ছুই একটী কথা- 

মাত্র কহিয়াই তাহাকে বিতাড়িত করিতে শিব্পগণকে আদেশ করেন। 

এই সময় তিনি ইহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি *সুছুষ্টমতস্থ ব্রাহ্মণ. 
গণকে দও দিতে আপিয়াছেন, অপরের জন্ত নহে, ইত্যাদি” এতত্যতীত, 
এরনপ কথা শঙ্কর-জীবনে আর শুনা যায় ন1। 

রামানুজ-জীবনেও অন্ুদারতার দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম, মারণেত্রি- 
নম্বী শুদ্র তক্ত ছিলেন। ইহার মৃত্যু ঘটিলে রা'মান্ুজ শুদ্রোচিত সৎ- 
কাতর করিতে আদেশ দেন। কিন্ত রামান্ুজের গুরু মহাপূর্ণ ব্রাহ্মণো- 
চিত ব্রহ্মমেধ সৎকার করেন। রামান্ুজ ইহ! জানিতে পারিয়া গুরু- 

দেবকে বলিয়াছিলেন “প্রভু, আমি কত কষ্টে বর্ণাশ্রমধর্ম স্থাপন 
করিতেছি আর আপনি ভঙ্গ করিতেছেন!” অবশ্ঠ গুরু মহাপূর্ণ 
এরূপ সহুত্তর দিয়াছিলেন যে, রামান্ুুজ লজ্জিত হইয়া! এ কথা আর 
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উাপন করেন নাই। দ্বিতীয়, তাহার মতে বৈদিক হইয়াও উপান্ 
দেবতা “বজ্ক' ও পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবমত আশ্রয় না করিলে মুক্তি নাই। 
তৃতীয়, কমিকণ্ঠের শান্তিতে রামান্ুজ আনন্দিত হুইয়াছিলেন। 
চতুর্থ, রামানুঞ্জ কখন বিষুঃ ও সরম্বতী ভিন্ন অন্ত দেবতার মন্দিরে 
গিয়াছিলেন ও তাহার পৃজা বা স্তবস্ততি করিয়াছিলেন ইহ! শুনা 
যায় না। পঞ্চম, তাহার প্রসিদ্ধ ৭২টী অমূল্য উপদেশ দেখিলে বুঝা! 
যায়, তিনি নিজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণকে যেরূপ সম্মান করিতে উপ- 

'দেশ দিয়াছেন, আপামর সাধারণকে সেরূপ সম্মান করিতে উপদেশ 

দেন নাই। 
৩৫ । উদ্যম, উত্মাহ। মহৎ চরিত্রে উদ্ভম ও উৎসাহের 

কতদুর উপযোগিতা তাহা বলাই বাহুল্য । আচার্য্য শঙ্ষর- 
জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত ;--/১) গুরুগোবিন্দ পাদের নাম শুনিয়। তাহার 
নিকট গমন। €২)ব্যাসের সহিত সুদীর্ঘ বিচার। তিনি স্নানে 

যাইতেছিলেন, এমন সময় ব্যাস আসিঙ়্। বিচার প্রার্থনা করায় তৎ- 

ক্ষণাৎ বিচারে প্রবৃভ হয়েন! (৩) ভায্য-রচনার জন্ত বদরিকা শ্রম 

গমন। (৪) কাশ্মীরে পঙ্ডিতমগ্ডলীর কথ! শুনিবামাত্র তথায় 

গমনে উদ্যত হন। ভগন্দর রোগন্জন্ত তাহার শরীর ছুর্বল থাকিলেও 

তিনি দৃক্পাত করেন নাই। (৫) ব্যাসের আদেশে কুমারিলের 
নিকট গমন করিলেন। কুমারিল যখন মগ্ডনের নিকট যাইবার পরা- 
মর্শ দেন আচার্য তদ্দণ্ডেই মাহিম্বতী যাত্র! করেন,কষ্টবোধ বা হতাশার 
কোনরূপ লক্ষণ বর্ণিত হয় নাই। (৬) মগুনের পত্বীর নিকট 

কামশাস্ীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্ত পরকায়-প্রবেশ করিয়াও স্বকার্য্য 

সাধনে পশ্চাৎপদ হন নাই । (৭) মধ্যার্জুনে জনসাধারণ, শিবের 
কথা না শুনিলে তীহার মত গ্রহণ করিবে না, শুনিয়৷ তদ্দগ্ডেই শিবের 
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স্ততি করিতে প্ররত হন, ও সাধারণকে শিববাক্য শ্রবণ করাইলেন। 

(৮) সমগ্র ভারত ভ্রমণ । (৯) সর্বত্র দিখ্িজয়। 

পক্ষান্তরে আচার্য রামানুজ-জীবনেও ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর; যথা 

€ ১) ভূতপুরীতে থাকিয়! পাঠের অন্ুবিধা| হওয়ায় একাকীই কাধী- 
পুরীতে যাদবগ্রকাশের নিকট অবস্থান করেন। (২) মন্তরদানে 
কার্ধীপূর্ণের পুনঃ পুনঃ গ্রত্যাখ্যানেও রামানুজ হতোৎসাহ হন নাই। 

(৩) যামুনাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত মহাপূর্ণের সহিত 

শ্ীরঙষম যাত্র! করেন, গৃহে সংবাদ দিবার দিকেও দৃষ্টি নাই। 

কা্ধীপূর্ণের মুখে বরদরাজের উত্তর শুনিয়। তন্বহূর্তেই মহাপূর্ণের 
উদ্দেশে গ্রীরঙ্গম যাত্রা। (৪) মালাধর ও শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট 
শান্ত্রীত্যাস। (৫) বোধায়নবৃত্তির জন্ত কাশ্মীর 'যাত্রা। (৬) পাঞ্চ- 

বাত্র প্রথা প্রবর্তনের জন্য জগন্নাথদেবের সহিতই বিরোধ করিতে 
রামানুজ প্রস্তত--কিছুতেই পশ্চাৎ্পদ নহেন। (৭) দ্বাশরধির 
নিরতিমানিতা। শুনিয়। স্বয়ং যাইয়। তাহাকে আত্তলাইয়ের স্বপুরালয় 

' হুইতে আনয়ন করেন। (৮) গোঠীপুর্ণের নিকট ১৮শ বার প্রত্যা- 
খ্যাত হইয়াও মন্তরলাভ। (৯) প্রায় সমগ্র ভারত ভ্রমণ। (১০) প্রায় 

সর্বত্র দিগ্বিজয়। (১১) তীর্থযাত্রা। (১২) দিল্লীতে যাদবান্তিপতির 
উৎসব-বিগ্রহ আছে শুনিয়া, তথায় গমন। 

এতদ্বার। দেখ! যায়, উভয়েরই এ গুণের কোনরূপ হীনতা নাই। 
বাহাযস জীবন যেমন দীর্ঘ, তিনি তেমনিই উদ্ভম ও উৎসাহের 
পরিচয় দিয়াছেন। তবে বদি নিতান্তই বিশেষত্ব অন্বেষণ করিতে হয়, 

তাহা হইলে এইটুকু বলা যায় যে, রামানুজ, জীবনের শেষার্ধ এক 
শ্রীরঙ্গমেই অতিবাহিত করেন/কোথাও গমন করেন নাই ; কিন্তু শঙ্কর 
কোথাও দীর্ঘকাল বিশ্রাম বা! অবস্থান করেন নাই, এবং তথাপি তাহার 
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আচরণে ওদাসীন্ত সর্বত্রই লক্ষিত হইত; রামাহুজে তৎপরিবর্তে 
একটা যেন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়--এই মাত্র বিশেষ । 

৩৬। উদ্ধারের আশা | শঙ্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে 

পাওয়া যায় না। আচার্য্য রামান্থজের জীবনে কোন কোন জীবনী- 

কার লিখিয়াছেন যে, কুরেশ যে সময় বরদরাজের কৃপায় চক্ষুলাভ 

করেন, সে সময় কুরেশের ভক্তি ও স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তিনি আনন্দে 
নৃত্য করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, এত দিনে তিনি 

জানিলেন যে, কুরেশের সঙ্গ বশতঃ তাহারও উদ্ধার হইবে । 

৩৭। ওদামীন্য ব! অনাসক্তি। শক্ষর-জীবনে ইহার 

তিনটী উজ্জল দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম আচার্য্য যখন মাতার 
সৎকার করিয়া, শিম্তগণের অপেক্ষায় কেরল-দেশে অবস্থিতি করিতে 

ছিলেন, তখন শৃঙ্গেরী হইতে তাহার শিষ্যগণ তাহার নিকট আগমন 

করেন। এই সময় আচার্য্য শিষ্তগণকে আসিতে দেখিয়া অপরিিচিতের 

ন্তায় উপবিষ্ট রহিলেন, কোন সম্ভাঘণই করিলেন না। দ্বিতীয়, যে 

ভাস্তের বান্তিক রচনার জন্য শঙ্কর, কুমারিলের নিকট গমন করেন,এবং 
পরে তাহার কথামত মগ্ডনকে পরাজিত করেন, অথচ সেই বান্তিকেরই 
জন্য শক্ষর, ন্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়৷ মগুনকে কোন আদেশ করিতেছেন না, 

মগ্ডন আসিয়া যখন জিজ্ঞাস। করিলেন,তখন তিনি তাহাকে উহা! বচন! 

করিতে বলিলেন। তৃতীয়, উগ্রতভৈরবকে নিজ মন্তকদান করিলে 

দিগ্বিজয় কর্ম অর্ধ-সমাপ্ত থাকিবে, তাছ। জানিক়াও তিনি তাহাতে 

সন্ত হন, ইত্যাদি । 

পক্ষান্তরে রামান্ুজ-জীবনে এ জাতীয় ওঁদাসীন্তের দৃষ্টান্ত একটা 
পাওয়! যায়। যথ!| কাঞ্ীতে যাদদবপ্রকাশ রামানুঞকে সঙ্গে লইয়া 
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রাজকন্তার ব্রঙ্ধরাক্ষদ মোচন করিতে আসিলে রাজ! যখন উভয়কেই 
বহু ধনদান করেন, রামানুজ তখন তাহা ম্বরং গ্রহণ ন। করি গুরু 

যাদবগ্তকাশের পাদপন্মে সমর্পণ করেন । 

এক্ষণে ষদি অনাসক্তির বিপরীত আসকির দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান কর! 
যায়, তাহ! হইলে শক্করে ইহার এক মাঝ্র দৃষ্টান্ত এই যে,সুুরেশ্বর কর্তৃক 
ভাস্-বার্তিক রচনায় বাঁধা ঘটিলে আচার্য্য একটু ছুঃখিত হইলেন । কিন্ত 
রামানুজে ইহার একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। ষথ17--১। রামানুজ, যজ্জমৃর্তির 
নিকট পরাজিত-প্রায় হইলে সম্প্রদায়ের ক্ষতি হইবে বলিয়! ভগবানের 

নিকট ক্রন্দন ও সাহায্য ভিক্ষা] করেন। ২। কাশ্ীর হইতে বোধায়ন- 
বৃত্তি আনয়ন কালে পঙ্িতগণ তাহ! কাড়িয়া লইলে তাহার ছুঃখ হয়। 
৩। গোবিন্দকে স্বমতে আনিবার তাহার প্রবত্তি।*৪। জগরাথ-ক্ষেত্র 

এবং অনন্তশয়নে ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার পাঞ্চরাত্র প্রথ৷ প্রবর্তন 

করিবার চেষ্টা । ইত্যাদ্দি। (১৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য ) 

৩৮ । কর্তব্য-জ্ঞান । শক্ষর-জীবনে কর্তব্য-পরায়ণ- 
তার দৃষ্টান্ত যথে্& থাকিলেও এক স্থলে, কাহারও কাহারও মতে 
কর্তব্যজ্ঞানের একটু ক্রটী হইয়াছিল। তিনি, বিধবা বৃদ্ধা জননীর 
এক মাত্র সন্তান ছিলেন ; জননীর সাতিশম় নির্বন্ধ সত্তেও তিনি সন্ন্যাস 

গ্রহণ করেন--ইহাই তাহাদের মতে আপত্তিকর । যদিও তিনি জ্ঞাতি- 
গণকে সমুদয় পৈত্রিক সম্পত্তি দিয়া জননীর রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ- 

পোবষখের ভার দিয়া গিয়াছিলেন,--এবং যদিও তিনি সন্ন্যাসী হইয়। 
সন্ন্যাসের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও জননীর সৎকার করিয়াছিলেন, এবং 
তাহার নিকট আসিয়া তাহাকে তাহ।র ইঞ্টদেব দর্শন করাইয়াছিলেন, 
তথাপি তাহারা! ইহাকে ক্রটী বলিতে চাহেন; কারণ, জননীর দেহাস্তে 
সম্ন্যাস-গ্রহণ করিলে সকল দিকৃই রক্ষা! পাইত। তাহার। বলেন এস্থলে 

৯৯) 



২৯০ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

শঙ্কর নিজে--অল্লামু জানিতে পারিয়া নিজের মোক্ষের জন্ত ব্যস্ত হইয়া- 
ছিলেন; সুতরাং ইহ! তাহার স্বার্থপরতা ও কর্তব্যজানের অন্পতা তিন্র 
আর কিছুই নহে। কিন্ত যেব্যজি একথা বলিতে পারেন যে, তিনি 
যত দুরেই কেন থাকুন না, মাতা ম্বরণ করিলেই তিনি জিহ্বার 
তীহার স্তনহ্গ্ধ আম্বাদ পাইবেন এবং তখনই তিনি মাতৃসন্নিধানে 
আসিবেন, যিনি একথা বলিতে পারেন যে “ম তুমি আমায় ছাড়িয়া 
দাও) আমি অন্তিমে তোমায় তোমার চির অভীষ্ট প্রদর্শন করাইব। 
আমি নিকটে থাকিয়া তোমার যে লাভ হইবে, আমি দূরে থাকিয়া 
তাহার শত গুণ অধিক লাত হইবে ।” তাহার কি ইহা কর্তব্যজানের 
ক্রটী বা! স্বার্থপরতা? তিনি জানিতেন তাঁহার আমু অন্ন; এবং 
সিদ্ধি নিশ্চিত, তিনি জানিতেন তিনি সন্যাস লইয়া জননীর যথার্থ 
উপকার করিতে পারিবেন, কিন্ত জননীর দেহান্তে তাহা অসম্ভব । 

সুতরাং এস্থলে শঙ্করের কর্তব্য-জ্ঞানহীনতা। কতটুকু, তাহা বিবেচ্য । 
রামান্থজ-জীবনে সর্বজআ কর্তব্যজ্ঞান-পরার়ণতার দৃষ্টান্ত ধাকিলেও 

কর্তব্যজ্ঞানহীনতার সম্ভবতঃ ছুইটী পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম, 

পত্বী-ত্যাগ। দ্বিতীয়, গুরু মহাপুর্ণ ও শিষ্য কুরেশের সমূহ বিপদ 
জানিয়াও পলায়ন। বস্ততঃ প্রথমটীতে রামানজের তত দোষ 

দেখিতে পাওয়! যায় না; কারণ, যদি তিনি গুরুদ্বেবিণী স্ত্রীর 
অপরাধ ক্ষমা করিয়৷ একত্র থাকিতেন, তাহা হইলে তাহার গুরুতক্তি 

বন্ধিত হইত কি না, ভাবিবার বিষয়। সঙ্গের দোবগুণে মাস্থষের 
অনেক পরিবর্তন হয়। ওরপন্ত্রীর সহিত বাসে তাহার হৃদয়ে কখনই 
ওরূপ গুরুতক্তি জন্মিত না। আর ধাহার ভবিব্যতে এত বড় লোক 

হইবার সম্ভাবনা, তাহার ওরূপ গুরুতক্তি ব্যতীত এরূপ হওয়৷ মনে 

হয়, যেন এক প্রকার অসম্ভব । কিন্ত একটা কথা, রামানুজ বদ্দি প্রায় 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_জীবনী-তুলনা । ২৯১ 

২০1২২ বৎসরে সন্ন্যাস লইয়! থাকেন, তাহ! হইলে তাহার স্ত্রীর বয়স 
তখন কত, ইহাও দেখিতে হইবে । কারণ ১৬ বৎসর বয়সে রামা- 

জের বিবাহ হয়, হিন্ুপ্রথান্ুযায়ী তখন তাহার স্ত্রীর বয়স ৬।১০ বৎ- 

সরের অধিক হওয়া সম্ভব নছে। অতএব সন্্যাসকালে তাহার স্ত্রীর 

বয়স ১২।১৪, না হয় ১৫।১৬, ইহার অধিক নহে। ১২1১৪ কি ১৫1১৬ 

; বৎসরের বালিকার অপরাধ তৃতীয় বারের অধিক হইলেও রামাস্জের 

-মার্ছদনায় বিশেষ ক্ষতি হইত কি না চিন্তার বিষয়। যাহা হউক, যদি 

' তিনি-বুদ্ধদেবের মত পরে স্ত্রীর উন্লতিচেষ্ট। করিতেন, তাহা৷ হইনে 
' ছয়ত ইহ! আদে। দোবমধ্যে গণ্য হইত না। দ্বিতীয়টী সম্বন্ধে আমা 
' মনুষ্বুদ্ধিতে তাহাকে সমর্থন করিতে পারি না । জীবনীকারগণের মধ্যে 
যেন বোধ হয়, এ সম্বন্ধে রামান্থজকে সমর্থন করিবার বিশেষ চেষ্ট1 
'হুইয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি পাঁচ জনের কথায় 
'.সম্প্রধায়ের মঙ্গলের জন্য পলায়ন করেন, এবং কেহ বলিয়াছেন 
যে, তিনি কেবল পাঁচ জনের কথায় পলায়ন করেন-_তাহা। নয়, 
 পরত্ত তগবান্‌ রঙ্গনাথের আদেশেই তিনি প্রস্থান করিতে বাধ্য হন । 
'যাহা হউক পাঁচজনের কথা শুনিয়! তাহার পলায়ন উচিত 

হুয় নাই বলিয়া মনে হয়। কাহারও মতে যদি বল! যায় যে,তিনি গুরু 

মহাপুরণের আদেশেই ওরূপ করিয়াছিলেন, তথাপি এস্কলে গুরুর 

জন্য গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করাও শ্রেমঃ ছিল। কারণ, তিনি একবার 

জনসাধারণের উদ্ধারের জন্যই গুরু গোমীপূর্ণের আদেশ লঙ্ঘন করি- 
যাও গুরু-্দভ মন্ত্র সর্বসমক্ষে উচ্চারণ করিয়াছিলেন । ম্ুতরাং এ 
অংশে রামান্ুকে সমর্থন করা অসম্ভব । 

৩৯ | ক্ষমাগডণ | শঞ্ষরের ক্ষমাগণের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়। যায় । 
প্রথম জাতিগণ শক্করের পুজনীয় জননীর চরিত্রে দোষারোপ করিয়াও 



২৯২ আচার্ধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

ক্ষমা প্রার্থন1! করিলে; শঙ্কর তাহাদিগকে তিনটী অভিশাপের মধ্যে 
একটীর বিষয়ে ক্ষমা করেন। এজন্ত আর তাহার। বেদ বহিভূতি হয় 
নাই। দ্বিতীয় মল্পপুর নামক স্থানে কুকুরসেবকগণ আচার্য্য কর্তৃক 
তিরুস্ক হইলে বখন ক্ষম। প্রার্থনা! করে, তখন তিনি হাসিতে হাসিতে 
তাহাদিগকে আবার উপদেশ দিয়া সৎপথ প্রদর্শন করেন । তৃতীয়, 
অভিনবগ্ণ্ড অভিচার কর্ম্ম করিয়া শঙ্করের শরীরে ভগন্দর রোগ উৎ- 

পর্ন করিলে, পদ্মপাদ যখন অভিনবগুণ্ডের উপর পুনঃ অভিচার করিতে 

আরম্ভ করেন তখন শঙ্কর, পদ্মপাদকে বহুবার নিষেধ করিয়া- 

ছিলেন। চতুর্থ রামেশ্বরে কতকগুলি শৈব, আচার্ধ্কে বঞ্চক' 
প্রভৃতি শব্দদ্বারা তিরস্কার করে, আচার্য্য কিন্তু তাহাদিগকে ভদ্রবচনে 

সম্বোধন করিয়! উপদেশ দিয়াছিলেন। 

রামান্ছজের জীবনেও ক্ষম! গুণের দৃষ্টান্ত প্রচুর । প্রথম, তিরুপতি 
পথে ধনী বণিকের প্রসঙ্গে তিনি বণিককে বস্ততঃ ক্ষমাই করিয়াছিলেন 

বলিতে হইবে। দ্বিতীয়, ধঙ্গনাথের প্রধান অর্ক রামাস্থজকে ছুইবার 

বিষ প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি প্রথম বার বিফল মনোরথ 

হইয়া দ্বিতীয় বার সক্ষম হন। উভয় বারই তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া- 
ছিলেন; এবং তাহার একবারও অযঙ্গল কামনা করেন নাই, বরং 

তীহার উপায় কি হইবে ভাবিয়া ছুঃখিত হইয়াছিলেন। তৃতীয়, কাশ্মীরে 

পণ্ডিতগণ যখন রামানছজের উপর অভিচার করে, তখন তাহাতে রামা- 

নুজের ক্ষতি না হইয়া পঞ্ডিতগণই উন্মত্ত হইয়! পরস্পর পরম্পর্জের বধ- 

সাধনে প্রবৃ হয়। এ স্থলেও রাজার প্রার্থনা অনুসারে রামান্থুজ তাহা- 

দিগকে প্রক্কৃতিস্থ করেন। চতুর্থ, যাদবপ্রকাশ তীহার প্রাণনাশের চেষ্টা 

করেন, কিন্তু তিনি তাহাকেও ক্ষমা করিয়াছিলেন । 

রামান্থজ যেখানে ক্ষমা! করেন নাই, তাহার জীবনে আমর! এরূপ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ জীবনী-তুলন! ৷ ২৯৩ 

ছুইটী স্থান দেখিতে পাই । যথা )--১। ক্কমিকঠের তিনি কখনও শুভ 

কামন! করেন নাই, কারণ সে গুরুঘাতী | ২। মন্দিরে অঞ্চকগণ পুজার 

দ্রব্যাদি চুরী করিত ) এজন্ঠ রামানুজ তাহাদিগের অনেককে রাজদণ্ডে 

দর্ডিত করাইয়াছিলেন--এরূপও কেহ কেহ বলিয়াছেন। 

৪০ | গুণগ্রাহিতা | শক্ষর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত যথা ১_-১ষ, 

কাশীধামে চণ্ডালমুখে তত্বকথা শুনিয়। তাহাকে গুরু বলিয়। সম্মান করা । 

হয়- হস্তামলককে তত্বজ্ঞান-সম্পর দেখিয়া তাহাকে, তাহার পিতার 
নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া লওয়া। ৩য়-_তোটকাচার্য্যের গুরুতক্তির 

জন্ত তাহাকে সর্ববিদ্ক। প্রদান । ৪র্থ__মগুনমিশ্র পূর্বে কর্মমতাবলম্বী 

থাকিলেও পদ্মা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়! তাহাকেই হাক 
করিতে অনমতিপ্রদান। ৫ম-_পদ্মপাদের গুরুতক্তি দেখিয়! তিনি 

তাহাকে তাহার ভাষ্যখানি, অপর শিষ্য হইতে ছুইবার অধিক পড়াইয়া- 
ছিলেন। ৬ষ্-_মাতার সৎকার কালে নায়ারগণের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়! 

তাহাদিগকে জলাচরণীয় জাতি মধ্যে গণ্য কর!। 
রামানু-জীবনেও ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর । যথা! )_-১ম- কাক্কীপূর্ণ 

শুদ্র হইলেও তাহার শিব্যত্ব লাতের চেষ্টা, পদসেবা ও তীহাকে পএণাষ। 

২য়_মহাপুর্ণ কর্তৃক বরদরাজের মন্দিরে যামুনাচার্য্যকূত স্তোত্রপাঠ 
শুনিয়। যামুনাচার্ধ্যকে দর্শন করিতে শ্রীরঙ্গম যাত্রা । ৩য়-_কুরেশ, 
শিল্প হইলেও শ্রীভান্তের লেখক রূপে তাহাকে নিযুক্ত কর! হয়। 
০» যক্সমুত্তি শিত্ত্ব শ্বীকার করিলেও তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়। সন্মান ॥ 
«ম--তিরুভালি তিরুনাগরীতে চগাল রমণীকে গুরুর মত সম্মান 
প্রদর্শন। ৬ষ্ঠ-_ পথে একটী অপরিচিত বালিকার মুখে দ্রাবিড় বেদের 
শ্লোক গুনিয়৷ তাহার গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ। ৭ম-_-পলায়ন কালে 
অরণ্য মধ্যে অপরিচিত ব্রাহ্গণীর অন্ন-তক্ষণে শিস্তগণকে অন্থমতি দান ॥ 



২৯৪ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

৮ঘ-_রমাপ্রিয় মুন্তির বাহক চগালগণকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার 
প্রধান । ৯ম- হন্ুর্দাসকে ব্রাহ্মণ শিস অপেক্ষ। আদর প্রদর্শন করা । 

১*ম-_এক নীচ জাতীয় রমণী, উৎসব-দর্শনে গমন না করিয়া ফিরিয়া 

আসিতেছে দেখিয়া; তাহাকে তথায় সঙ্গেকরিয়৷ লইয়। যাওয়!। আচার্য্য 

শঙ্কর-জীবন অপেক্ষা আচার্য্য রামান্ুজ-জীবন যেমন দীর্ঘ, তদ্রপ 

তাহার দৃষ্টান্তও সংখ্যায় অধিক। 
৪১। গুরুভক্তি | শক্বরের গুরুতক্তির দৃষ্টান্ত )_ প্রথম, 

গোবিন্দপাদের গুহা-প্রদক্ষিণ ; দ্বিতীয়, গুরুস্তবে তিনি যেরূপ মনোভাব 

প্রকাশ করিয়াছিলেন ; তৃতীয়, গ্োবিন্দপাদের চরণ-পুজ1) চতুর্থ, 
গুরুদেবের সমাধির বিজ্র-নিবারণের জন্ত নশ্বদার জল-রোধ? পঞ্চম, 

পরমণগ্ডরু গৌড়পাদের অভ্যর্থনা । এই সকল স্থলে তাহার অসাধারণ 
গুরুতক্তি দেখা যায়। | 

রামান্গুজের গুরুভক্তির দৃষ্টান্ত আরও অধিক। তাহার জীবনও 
যেমন দীর্ঘ এবং গুরুগণ-সহ অবস্থানও যেমন দীর্থ, গুরুভক্তির 

দৃষ্টান্তও তদ্রপ প্রচুর। রামানুজের একজন গুরু ছিলেন-_-বররঙ্গ। 
বামান্ুজ প্রতিদিন রাত্রে তাহার জন্য শ্বহন্তে ক্ষীর প্রস্তত করিতেন 

এবং বররঙ্গ, রঙ্গনাধের সম্মুখে নৃত্য করিয়। গৃহে ফিরিয়া আসিলে 
তাহার গান্রবেদন! নিবারণ করিবার জন্ত, স্বহন্তে তাহার গাত্রে হরিস্া- 

চুর্ণ প্রভৃতি মর্দন করিতেন। 
শফ্করের ভাগ্যে এ ধরণের গুরুসেবার কথা শুনা যায় না। 

অবশ্ত, তাহার গুরুসন্নিধানে অবস্থানও যার-পর-নাই অয়। 
বামাহজের এ প্রকার গুরুভক্তি থাকিলেও, চোলাধিপতি শৈব 
ক্কমিকঠ, রামানুজকে ন। পাইয় তাহার গুরু যহাপূর্ণের চক্ষু উৎপাটিত 
করেন। রামান্জ গুরুকে সাক্ষাৎ যমের হস্তে ফেলিয়! পাঁচজনের 
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পরামর্শে দেশত্যাগ করিয়! চলিয়া যান । কৃমিকণ্ঠ তাহাকে পাইলে 
হয়ত ঘটন]| অন্তরূপ হইত । তবে কেহ কেহ বলেন, যে মহাপুর্ণ যে, 

কুরেশের সঙ্গে গিয়াছিলেন তাহা, রামান্জ জানিতেন না। 

তাহার পর রামান্ুজের সহিত তাহার গুরু যাদবপ্রকাশ ও 

মালাধরেরও অনৈক্য-কথা এস্থলে উত্বাপন করা চলিতে পারে। 

মালাধর যখন রামান্জকে শঠারি-সুত্র গ্রন্থ পড়াইতেছিলেন, তখন 
রামানু্ প্রায়ই মালাধরের ব্যাখ্যার উপর নিজে ব্যাথ্যা করিতেন। 

ইহার ফলে মালাধর, মধ্যে একবার রামান্জকে পড়াইতে অসন্মত 

হইয়াছিলেন, কিন্তু মহাপুর্ণের কথায় আবার পড়াই তে সম্মত হয়েন। 
যাদব-প্রকাশের সহিত বিবাদের কথার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

অবশ্ত ইহ। একপক্ষে যেমন অশিষ্টাচার, অন্যদিকে তেমনি স্পঞ্টবাদিতা 
বল! যাইতে পারে। বন্বতঃ মহাপুকুষ-চরিত্র সব বুঝা আমাদের 
পক্ষে অনেক সময় সুকঠিন। ূ 

৪২। ত্যাগশীলত! | শঙ্করকে কেরলরাজ “রাজশেখর” বহু 

ধন দান করিতে প্রবৃত হইলে তিনি তাহ! প্রত্যাখ্যান করেন ও উক্ত 

ধন দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতে বলেন । 

রামান্ুজকে তিরূপতি প্রদেশের রাজ! বিউ্রলদেব ইলমগুলীয় 
নামক বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রদান করিলে রামাহ্ুজ উহ! গ্রহণপূর্ববক দরিত্র 
ব্রা্ণণগণকে বিতরণ করেন। 

এতঘ্ব্যতীত উভয়েই কখন কাহারও দান গ্রহণ করেন নাই, 
কখন ভিক্ষান্ন ব্যতীত কিছুই ভোজন করেন নাই। শঙক্করের সন্্যাসী- 
জীবনে কোন দানের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়। যায় না। রামানুজের 
কিন্তু উক্ত ঘটনাটী সন্ন্যাসী-জীবনেই ঘটিয়াছিল। 



২৯৬ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

৪৩। দেবতার প্রতি সম্মান । শক্ষর, সকল তীর্ঘেই 

সকল দেব-দেবী দর্শন, স্ভব ও স্তুতি প্রভৃতি করিয়াছিলেন, কোনরূপ 

তীব্রত। বা ভাববিহ্বলত। দেখ! যায় না। 

রামান্থজ, বিষু ভিন্ন কাহারও দর্শনাদি করিতেন না। তন্মধ্যে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা! এইযে, তিনি তিরুপতি গমন করিয়া 
পর্ধবতোপরি আরোহণ করেন নাই, পাদদেশ মাত্র প্রদক্ষিণ করিয়। 

ফিরিবেন ভাবিয়াছিলেন। কারণ, তিরুপতি সাক্ষাৎ বৈকুঞধাম, 
তাহার স্পর্শে তাহ কলুধিত হইবার সম্ভাবনা । পুর্ব পূর্ব আলোয়ার- 
গণ এ পর্বতের পাদদেশেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্ 
তাহাদের যুর্তি তথায় অগ্াবধি প্রতিষ্ঠিত। অবশেষে সকলের 
অন্থরোধে এবং নিজে স্বয়ং শেষাবতার ভাবিয়া শেষরূপী উক্ত শৈলো- 

পরি আরোহণ করেন । 

8৪ | ধ্যানপরায়ণতা । এতদ্বারা আমরা গভীর চিন্তাকেই 

লক্ষ্য করিতেছি। শাস্ত্রীয় কথায় ইহার অন্ত নাম সমাধি হইতে 
পারে। জীবনীকারগণ অবশ্ঠ উভয় জীবনেই ইহার উল্লেখ করিয়!- 
ছেন, আমরা কিন্ত ইহা যেস্থলে কোন ঘটনা-সম্বলিত রূপে বর্ণিত 

হইয়াছে, সেই স্থলটীকেই ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ইহার 
উল্লেখ করিতে চাহি। উভয়ের জীবনী-লেখকগণই উভয়ের ভক্ত, 
সুতরাং তাহাদের চক্ষে ইহারা ত সর্বগুণসম্পর হইবেনই ; আতর 
সেই জন্তই কখন কখন অসত্য বর্ণনারও সস্ভাবন। ঘটিবেই, কিন্ত 
যাহা কোন ঘটনা-সম্বলিত, ভক্তির আবেগে তাহার অন্তথ! 
হওয়া একটু কঠিন, এজন্ড ঘটনা-সম্বলিত ধ্যান-পরায়ণতাই আমাদের 
জালোচা হইলে ভাল। 
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শঙ্কর-জীবনে দেখা যায়, ইহা একস্থলে তাহার পূর্ণ মারায় বর্তমান । 

শ্রীশৈলে উগ্রতৈরব যখন তীহার মস্তক ভিক্ষা করে, তখন তিনি, 

শিব্যগণকে লুকাইয়া একটী নিসৃত স্থানে সমাধিস্থ হইয়া থাকেন, 

উদ্দেপ্ত-_সেই অবস্থার তাহা হইলে কাপালিক তাহাকে বলি দিয়া 

তাহার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিতে পারিবে । এস্বলে উছার সমাধি- 

থর এরপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ,যে, একজন তাহার 
মস্তক-্ছেদন করিবে, তিনি তাহা জানিতে পারিবেন না। শক্কর- 

জীবনে সমাধির সহিত কোন ঘটনার সম্বন্ধ, ইহা! ভিন্ন আর দেখা 

যায় না। দ্বিতীয়, শুভগণবরপুরে তাহার ধ্যানপরাত্ণণতার বেশ 

স্প্ট উল্লেখ আছে, শিষ্গণকে দিথিজয়-কার্ষেযে আদেশ দিয়! স্বয়ং 

ধ্যানরত থাকিতেন। তৃতীয়, ভাষ্যাদি-রচনাকালে বদরিকাশ্রমেও 
এ কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়] যায় । 

পক্ষান্তরে রামান্ুজ-জীবনে, কোন কোন জীবনীকারগণের 

বর্ণনাতে তাহার সমাধির কথ! আছে; কিন্ত তাহা! কোন ঘটনার 
সহিত সংযুক্ত নহে। ১ম,_শ্রীশৈল গমনকালে তথায় তিনি, তিন 

দিন অনাহারে ধ্যান-নিষগ্ন অবস্থায় অবস্থিতি কৰেন। ২য়, _-অর্চক- 
গণ বিষ-প্রয়োগ করিলে রামান্থঞজ সমস্ত রাত্রি ভগবচ্চিন্তা করিয়া 

সে বিষ জীর্ণ করেন। এতঘ্যতীত আর কোন ঘটন৷ দৃষ্টান্তরূপে 
গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া! বোধ হয়। 

"8৫1 নিরভিমানিতা ও অভিমান | শঙ্করে নিরতি- 
মানিতার দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। দিথ্বিজয়কালে অনেক 
স্থলে অনেক ছুরাচারী কাপালিক প্রভৃতি আচার্য্যের নিকট আসিয়া! 
তাহাকে অতি রূঢ় ভাবায় সম্বোধন প্রভৃতি করিয়াছে, আচার্য্য 
কিন্তু শান্ত গম্ভীর ভাবে তাহার উত্তর দিয়াছেন মাত্র। ২য়, যণ্ডনকে 



২৯৮ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

পরাজয় করিবার পর অনেকে ইহা তাহার কৃতিত্ব বলিয়াছিল, কিন্ত 
আচার্য্য ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ৩য়, দিখিজয় করিতে 
প্র্বস্ত হইয়া দিখিজয় অসম্পূর্ণ অবস্থায় কাপালিকের নিকট মস্তক 
দ্বানের সম্মতি-_একচী অতি উজ্ছবল দৃষ্টান্ত হইতে পারে। 

রামান্ুজের জীবনেও প্রায় অন্থপপ দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম, শিষ্য- 
গ্রণের নিকট তাহার নিরতিমানিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
তাষ্য লিখিবার কালে তিনি কুরেশকে পদাধাত করিয়! তাহার নিকট 

ক্ষম] ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, এক জীবনীকারের মতে 
যজমুর্তি যখন বিচার করিবার জন্ত রামানঞ্জের নিকট আগমন, 
করেন,তখন রামানুজ না-কি বিচারের পূর্বেই নিজের পরাজয় স্বীকারে 
প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এ কথা সত্য হইলে সম্ভাবিত পরাজয়-জন্ত 
ভগবানের নিকট তাহার ক্রন্দন অসঙ্গত হয়। এজন্য এ দৃষ্টান্তটী 
গ্রহণযোগ্য নহে। তৃতীয়, যজমৃত্তি শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেও রামান্থজ 
তীহাকে আপন] অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ প্ডিত বলিয়া সম্মান করিতেন। 

এতদ্দষ্টে আমর! বলিতে পারি, শঙ্করে, তিরক্কৃত হইয়াও নিরতি- 
মানিতার পরিচয়স্থল আছে। কিন্তু রামানুজে সে দৃষ্টান্ত অজাত। 
তবে শিষ্য ও মিত্রের নিকট নিরভিমানিতার স্থল, বোধ হয়, উভয়েই 
সমান। শঙ্কর কদাচারী কাপালিক প্রভৃতি বার্দিগণকে কখন 
কখন 'মূঢ়' প্রভৃতি বলিয়! সম্বোধন করিয়াছেন। শক্কর-শিষ্যের৷ বলেন 

যুঢ়কে মূঢ় বলিলে বক্তার মনে অনুগ্রহ ও স্নেহভাব থাকাও সম্ভব ।..স 
যাহা হউক, নিরভিমানিতা বিচার করিতে হইলে ইহার বিরোধী 
অতিমানও বিচার্যয । 

অভিমান | অবশ্ত, এ 'অভিমান' বলিতে আমরা সাধারণতঃ 

যাহ! বুঝি, তাহা নহে। ইহা “আমি কর্তা” এই ভাবের বোধক। 

ঙ্ছ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_জীবনী-কুলনা। ২৯৯ 
শক্ষরজীবনে-_-এমন কোন ঘটন! দেখা যায় না, যাহাতে তাহার 

এই অভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাহার মঠান়্ায়ে দেখা! 
যায় যে, তিনি নিজেকে ভগবদবতার বলিয়৷ জ্ঞান করিতেন। 

রামানুজ-জীবনে কিন্ত এ জাতীয় অতিমানের দৃষ্টান্ত এইরূপ ;_- 
প্রথম, _তিরুপতি-পথে বণিকের প্রসঙ্গগী ইহার একটী সৃষ্টান্ত 

হইতে পারে। কারণ, কোন কোন জীবনীকার এ স্থলে রামাসুজের, 
ক্রোধের বর্ণনা! করিরয়াছেন, কিন্ত অনেকেই এ স্থলে আবার অতি- 

মানের ছবি আকিয়াছেন। এস্থলে রামান্ুজ বলিতেছেন “আমরা, 

ভিখারী সন্ন্যাসী, আমাদের সঙ্গে ধনীর মিল হইবে কেন ? চল, আমরা! 
দরিদ্র বরদার্য্যের গৃহে যাই।” ফলে রামান্ুজ, বণিকৃকে দেখিয়া, 
পুর্্ববৎ সাদর অভ্যর্থনা করেন নাই। অধিকাংশেরই মতে তিনি 
প্রথমে কোন কথাই কহেন নাই, তবে এ কথ! সত্য যে, সে যাত্রায় 
তিনি তাহার বাটী যা'ন নাই, ফিরিবার কালে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, 
“কপ্যাস' শ্রুতি ব্যাখ্যাকালে যাদবপ্রকাশের কথায় বিষুনিন্দা ভাবিয়া 
রামান্বজ অশ্রজল বিসর্জন করিয়াছিলেন। তৃতীয়, যামুনাচার্য্যের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়। তিনি যখন তীহাকে দেখিতে পাইলেন 
নাঃ তখন একবার তাহার অভিমান হইয়াছিল, তবে ইহা মনুষ্যের 
উপর নহে, ইহা সেই ভগবান্‌ রঙগনাথের উপর । চতুর্থ, অনস্ত-শয়নে 
বা জগন্নাথে তগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে পাঞ্চরাত্র প্রথা প্রচলনের আগ্রহ। 
এস্থলে এক জন।জীবনীকারের মতে দেখা যায় যে, তিনি ভগবানকে 
বলিতেছেন “আপনি যখন শ্রীরঙ্গমে এ জগতের ধর্শরাজোর রাজপদে 
আমাকে অভিবিক্ত করিয়াছেন, তখন আমি এ কার্য্য কেন করিতে 
পাইব না, ইত্যাদি।” পঞ্চম, যামুনাচার্য্যের মৃত্যুকালে যামুনাচার্য্যের 
ইচ্ছা পুর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার তিনটা প্রতিজ্ঞা । যষ্ঠ, বজনূর্তির 



৩৩ ৩ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

নিকট পরাজয় সম্ভাবিত হইলে তীহার মনে হয় যে, তিনি পরাজিত 

হইলে তাহার মতটাই নষ্ট হইবে, সুতরাং তজ্জন্ত প্রীর্থঘনা। ক্রোধ 
ও বিষাদ, অভিমানেরই ফল, এজন্ সে প্রবন্ধ গুলিও এস্লে আলোচনা 

করিয়া এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। 

৪৬। পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তি | শঙ্কর-জীবনে পতিতোদ্ধারের 
প্রতি যাহা দেখা যায়, তাহা থুব বেশী হইলেও, তাহার জন্ত ধর্ণা- 

সংস্থাপন করিয়া দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিলেও; তাহ! ব্রাহ্মণ-জাতি- 

প্রধান। অবশ্য বৌদ্ধ, জৈন, ছুরাচারী, সুরাঁপায়ী, পরতল্পগামী, 

কাপালিকগণ ও বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাহার আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহার 

ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। তবে কর্ণাট উজ্জয়িনীর সেই ভৈরবের গল্প 
হইতে বলিতে হইবে যে, তাহার অধিক লক্ষ্য ছিল পতিত ব্রাহ্মণকুলের 
প্রাতি, সর্ধবিধ গতিতের প্রতি তাহার সমান লক্ষ্য ছিল না। তিনি 

নিজের মুখে বলিয়াছিলেন যে, সুছুষ্টমতস্থ ব্রাঙ্মণগণকে দণ্ড দিবার জন্ত 

তিনি আসিয়াছেন, ইত্যাদ্দি। তবে ইহার সম্বন্ধে তাহার আর একটী 
ভাব বিচার্ধ্য। তিনি মনে করিতেন যে, ব্রাহ্মণগণ রক্ষিত হইলে ধর্ম 
রক্ষিত হইবে, সুতরাং মূল রক্ষা, করা অগ্রে কর্তব্য । তাহার নিজের 
অল্লাযুত্তবের জান ন! থাকিলে তিনি কেবল মূলে জল সিঞ্চন না করিয়া 

শাখা পল্পবেও হয়ত সিঞ্চন করিতেন । শ্রীমত্তগবদৃগীত।-তাষ্যে ব্রাহ্মণ 

সম্বন্ধে তীহার এই ভাবের প্রমাণ আছে; যধা-_ব্রাঙ্গণত্বস্ত রক্ষিতেন 

রক্ষিতঃ স্যাৎ বৈদিকোধর্শঃ” ইত্যাদি । 

রামানথজ-জীবনেও এ প্রবৃতি পরিস্ফুট। শ্রীরজমে ধনুর্দাস-প্রসজ 
ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত । এই ঘটনাটীকে কেহ কেহ বলেন যে, ইহ রামা- 
স্কুজের পতিতোদ্ধার প্রবৃভির পরিচায়ক নহে। পরস্ত রমণীর প্রতি 

প্রেমের মাত্রান্সারে ভগবৎ্-প্রেমের মাত্রাধিক্য হয় কি-না, পরীক্ষার 
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জন্ত তিনি ধনুর্দীসকে উদ্ধার করেন। কাহারও মতে ইহা তাহার 

বিশুদ্ধ পতিতোদ্ধার প্রবৃতির কার্য্য । যাহ] হউক রামান্ুজ যত শিশ্তু- 

সেবক করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সকল জাতিই ছিল-_-তাঁহার মতে ভগবছ্‌ 
ভক্ত সকলেই এক জাতিভুক্ত--তথাপি শক্করের হ্যায় কদাচারিগণকে 

ক্থুপথে আনয়ন তাহার জীবনে তত অধিক ঘটে নাই। অবশ্ত ইহার 
অন্ত কারণও থাকিতে পারে । কারণ, শঙ্করের পর প্রায় সকলেই 
শঙ্কর মতাবলম্বী হইয়। পড়িয়াছিল। কদদাচারী ভীষণ কাপালিক আর 

তত ছিল না। যাহারা ছিল তাহারা শক্ষর-মতের মধ্যে থাকিয়াই 

গোপনে এ কার্য করিত এবং রামাচন্ছজ যে এই জাতীয় ব্যক্তিগণের 

উদ্ধার সাধন করিয়াছেন তাহাও শুন! যায় ন!। 

৪৭। পরিহাস প্রবৃত্তি । শক্করে পরিহায়-প্রত্বত্তি এক বার 
দেখ! গিয়াছিল। আকাশমার্গ অবলম্বন করির1 আচার্যয যগুন-গৃছে 
প্রবেশ £$করিলে, মগ্ডন কুপিত হইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন «কোথা 
হইতে মুণ্ডি ?” শঙ্কর বলিলেন, “গল। হইতে সমস্তই মুগ্ডিত” ইত্যাদি। 

রামান্ধজের চব্রিত্রে পরিহাস-প্রবৃত্তির পরিচয় একাধিক বার 

দেখিতে পাওয়। যায়। প্রধম, এক দিন তোগান্ুরের বিঞু-বিগ্রহ 
“তোগানুর নম্বীকে বলেন যে, আমাকে ব্ুমাপ্রিয়ের নিকট লইয়া! চল, 

আমর এক সঙ্গে শিকার ক্রীড়া করিব। তোগান্থুর তদন্ুসারে 
তগবানকে লইয়৷ মেলকোটে আসেন । রামানুজ তাহাদিগকে ষথোচিত 
অভ্যর্থনা করেন ও তগবানের জন্ত বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করেন । 
রামান্জের ৫২ জন শিষ্য এই প্রসাদ পাইবার জন্ত আগ্রহ করেন। 
ওদিকে মন্দিরের সেবকগণেরও তাহার ই জন্য আগ্রহ হয় ফলে, বিবাদ 
রামান্গজের নিকট আসিল। তিনি কিন্ত পরিহাস করিয়! শিল্বগণকে 
বলিলেন 'বাও তোমরা! কাড়িয়া খাও, । দ্বিতীয় আর এক দিন উৎসব- 
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কালে দাশরধির হস্ত ধারণ করিয়া কাবেরী গমন করেন, কিন্তু গান 
করির়। শৃত্র ধন্ছর্দীসের হস্ত ধারণ করেন। লোকে জিজাস! করিলে 
বলিলেন, “পাছে দাশরথি ভাবে যে ইহাতে তাহার হীনতা হুয়।” 

৪৮। পরোপকার প্রবৃত্তি ও দয়া। পরোপকার-প্রতৃততি 
শঙ্করের যে তাবে দেখা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে এই করটা 
ঘটনা! উল্লেখ কর! যাইতে পারে। প্রথম, বাল্যকালে আমলকী 
ফল ভিক্ষা লইয়। এক ব্রাঙ্গণীর ছুঃখ-যোচনার্থ লক্মীদেবীর নিকট 
প্রার্থনা । দ্বিতীয় আচার্য্য, যখন নৃকাস্বিক! গমন করেন, তখন একটী 
রমণীকে মৃত পুত্র ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন করিতে দেখিয়া! সাতিশয় 

বিচলিত হয়েন, এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া পুজের 

'পুনজ্জাবন প্রদান করেন। তৃতীয় শ্রীশৈলে উগ্রতৈরবের প্রার্থনা- 

স্থুসারে আচার্য্য নিজ মন্তক প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। 
ইহাতে উগ্রতৈরবের ইন্টসিদ্ধি হইবে, ইহাই তাহার মস্তক দানে 

সম্মতির হেতু। চতুর্থ, তাহার দিখ্িজন্ন, দেবতা ও ধর্ণস্থাপন কার্যয। 
ইছাকে তাহার ব্বমত স্থাপন ব৷ প্রচার-ম্পৃহা বল! যায় ন!। কারণ, 
'দিখ্বিজয়াদিতে প্ররৃতির কারণ-_-প্রথমতঃ, গুরু আজ্ঞা? দ্বিতীয়তঃ 

বিশ্বেশ্বরের আদেশ ও তৃতীয়তঃ ব্যাসদেবের ইচ্ছা । অবশ্ত তাই 
বলিয়া যে তাহার শ্বমতের প্রচার-প্রবৃত্তি ছিল না, তাহাও নহে। 

ইহার অন্ত দৃষ্টান্ত আছে, তাহা বথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। পঞ্চম, 
মল্পপুরে কতকগুলি কুক্ধুর-উপাসকগণকে পতিত ও প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য 

জানিয়াও দয়াপরবশ হুইয়৷ তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবার আদেশ দেন। 

রামানুজ-জীবনে পরোপকার-প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত এই কয়টী, যখ। )-_ 
প্রথম, রামান্গ ১৮শ বার প্রত্যাখ্যাত হুইয়। গোষীপৃর্ণের নিকট 

ষে গুহ্‌ মন্ত্রলাত করেন, গুরুর নিষেধ সত্বেও লোকহিতার্থ তাহা 
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আপামর সাধারণকে প্রদান করেন। গুরুর আজ্ঞালজ্ঘনে অনন্ত 
নরক হয়-_-ইহা৷ জানিয়াও পরোপকারার্থ তাহ! প্রচার করেন। তাহার 
পর, দ্বিতীয় ঘটনা, রামান্ুজ যখন শালগ্রামে উপস্থিত হন, তখন তথায় 

সকলেই অধৈতপহ্ী দেখিয়া! দাশরধিকে সেই গ্রামের জলাশয়ে পদ 
নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে বলেন, উদ্দেশ্ত-_বৈষবের চরণোদক পান 

করিয়! তাহার্দের উদ্ধার হইবে। তৃতীয় ঘটনা--একটী মুক শিল্কের 
উপর রামানুজের কপা। এই শিষ্তটীকে এক দিন একটী ঘরের ভিতর 
ইয়া যাইয়া ঘ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন ও তাহাকে তাহার পাদম্পর্শ 
করিতে আদেশ করেন। বলিতে কি শিষ্ের প্রতি গুরুদেবের 

এরূপ ব্যবহার, বিশেষ অনুগ্রহের ফল বলিতে হইবে। ৪র্থ--রামান্ুজের 
দিগ্বিজয় ও শ্রবৈষ্ণব-মত-স্থাপন প্রভৃতি জীবনের সয্মগ্র ব্যাপার. 

ডীকেও অংশতঃ পরোপকার প্রবভির পরিচয় বলা যাইতে পারে। 
€ম_ ধনুর্দাসের প্রসঙ্গগটী আমর! পরোপকারের মধ্যে গণ্য 
করিতে পারি। ইহা! পতিতোদ্ধারের মধ্যেও আলোচিত হইয়াছে। 

যাহা হউক, পরোপকার প্রব্বতি, আমরা উভয়েতেই দেখিতে 

পাই। তবে অবশ্ত উভয়ে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ ভাবেই 
হউক বা ব্যক্তিগত ভাবেই হউক, উভয়েই, উপকারের স্থল দেখিলে 
পশ্চাৎ্পদ হন নাই। তবে এ বিষয়ে তারতম্য নির্ণয় করিতে হইলে 
আমাদের এই কয়টা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য কর! প্রয়োগন। ১। রাম” 
কুজ"নিজ ইঞ্টমন্ত্র দ্বিতীয় বার সর্বসাধারণকে ওভাবে প্রদ্দান করেন 
নাই। ২। তিনি জীবনের শেখার্ধ এক শ্রীরঙ্গমেই অতিবাহিত 
করেন। ৩। তাহার মৃত্যুকালেও ভারতের সর্বত্র নিজমত প্রচার 
হয় নাই। কারণ (ক) পশ্চিম দেশীয় এক বেদাস্তী পঙ্ডিতকে শ্বদলে 
আনিবার জন্ত তিনি শিষ্ভগণকে বলিক্া যান। (খ) তিরুপতি 
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পথে যে শৈবগণের নিকট গমন করিতে অসম্মত হন, তথায়ও আর 

গযনের কথ গুনা যায় না। (গ) তিনি শঙ্কর মতের প্রধান স্থান 

শৃঙ্গেরীও গমন করেন নাই। শঙ্কর (১) জীবনের সমগ্র ভাগটাই 
ধর্ম প্রচারে অতিবাহিত করেন, কোথাও বিশ্রাম সখ ভোগ ঘটে 
নাই। (২) তীহার সময় কোন স্থানে তাহার মত অগ্রচারিত 
ছিল না। (৩) তিনি সকল শ্রেষ্ঠ পঞ্ডিতের সহিতই বিচার-_ 
করিয়াছিলেন। (৪) তাহার এন্সপ কার্য করিবার হেতু ব্যাস ও 

বিশ্বেশ্বরের আদেশ। (&) যিনি ধাহার জীবনের যতটা পরের 

জন্য পরিশ্রম করেন তিনি তত পরোপকারী নামের যোগ্য। 

৪৯। প্রতিজ্ঞাপালন । প্রতিজ্ঞাপালন বিষয়টীও একটী 
প্রয়োজনীয় বিবয়। ইহাতে হৃদয়ের দৃঢ়তা, ভবিস্যত্বত্টি ও ব্যবস্থাপন- 
সামর্থ্য প্রভৃতি অনেকগুলি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। শক্ষর-জীবনে 
তিনটী প্রতিজ্ঞা ও তাহার পালনের দৃষ্টান্ত আছে। এ প্রতিজ্ঞ! তাহার 
মাতার নিকট । যথ।7--€১) তিনি তাহার সৎকার করিবেন ও (২) 

অ।০খর তাহাকে তাহার অভীষ্ দর্শন করাইবেন, এবং (৩) যখন 

তিনি পীড়িত হইয়া শঙ্করকে ম্মরণ করিবেন, তখনই তিনি ভারতের 

যেখানেই থাকুন না কেন, আসিয়া উপস্থিত হইবেন। বস্ততঃ তাহা 

তিনি যথাষথ ভাবে রক্ষা! করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

পক্ষান্তরে রামান্থজ-জীবনেও পাঁচটী প্রতিজ্ঞ! দেখা যায়, এবং তাহার 
৪টীর পালন ও একটীর লঙ্ঘন দেখা যায়। রামান্ুঞ যামুনাচার্ষ্যের ধু 
কালীন যে চাবরটী প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা তিনি রক্ষা! করিয়াছিলেন। 
পরন্ত “বঙ্কীপুরুত্ত নম্বীকে” গৃহদেবতা। উপাসন! সম্বন্ধে প্রথমে শিক্ষা 
দিবেন বলিয়াও কুরেশ ও হন্ুমদ্দাসকে প্রথমে শিক্ষা প্রদান করেন উক্ত 
নম্বী উহাতে আপত্তি করিলে রামানুজ নিজের ছূর্ববলতা স্বীকার করেন। 
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৫০ | ব্রহ্গাচর্ধ্য ৷ শঙ্কর বিবাহ করেন নাই। রাঁমানুজ 

করিয়াছিলেন। যে মতে শক্ষর ৮ বৎসরে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, সে মতে 
ত তাহার বিবাহের কথাই উঠ! উচিত নহে, কিন্তু যে মতে ১৬ বৎসরে 
সন্ন্যাস লইয়াছিলেন কধিত হইয়াছে, সে মতে অবশ্তই কোন না কোন 
কথা হইয়াছিল বোধ হয়, কিন্তু কোন জীবনীকারই এ বিষয় কোন 
কথার উল্লেখ করেন নাই। 

রামান্থুজের বিবাহ ১৬ বৎসরে হইয়াছিল, কিন্তু কোন জীবনী- 
'কারই তাহার তাহাতে যে কোন প্রকার আপত্তি ছিল, এরূপ কোন 
আভাস দেন নাই। শক্ষর আকুমাৰ ব্রহ্মচারী, এবং রামানুজ যুবতী 

ভার্ধযাকে পরিত্যাগ করিয়। ব্রহ্মচারী । শঙ্কর উর্ধারেত! হইয়া ব্রহ্ষচর্যয- 
ব্রত পালন করেন, এবং রামানুজ সংসারী সাঞ্জিয়া বিহিত বিধানে 

স্তরীগমন করিয়াও ব্রহ্গচর্যয-ব্রত পালন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে রামান্জ 
গোবিন্দকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের এ অনুমানের প্রমাণ; 

যথা--“ধতুকালে শ্রীগমন গৃহস্থ মাত্রেরই বর্তব্য।” এজন্য শাস্রীয় 
দুটিতে রামানুজকেও ব্রহ্মচারী বলা যায়। অবশ্ উর্ধারেতা হইয়! 
ব্হ্মচর্যয-পালন, যোগীর পক্ষে যত প্রয়োজন, অন্যথা তত নহে। কেহ 
বলেন, 'পরকায়ে প্রবেশ পূর্বক শঙ্করও স্্রী-সম্ভোগ করিয়াছিলেন',কিন্ত 
অপরের মতে তিনি তাহা আছে করেন নাই, এবং সেই জন্তই রাজ- 
শরীরে যোগীর আত্মা আসিয়াছে বলিয়া রাজমহিষিগণের সন্দেহ হয়। 
আর বদিই স্ত্রী-সন্ভোগ করিয়। থাকেন, তাহা! ভোগবাসনা বশেও নহে, 
তাহা সরম্বতী দেবীর প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্ত তিন্লদেহে। 

৫১। বুদ্ধি-কৌশল, কল্পনা-শক্তি' প্রভৃতি। এ সম্বন্ধ 
শঙ্কর-জীবনে পরকায়ে প্রবেশ একটী দুম্দর দৃষ্টান্ত। দেবী সরম্বতী 
ঘখন তাহাকে কাম-প্রঙ্গ করেন, তিনি তখন এমন কৌশল উত্তাবন 



৩৪৬ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

করিলেন যে, সকল দিকৃই রক্ষা পাইল । অধিক কি, কাশ্মীরে তাহার 
সরম্বতী পীঠারোহণই অসম্ভব হইত, যদ্দি তিনি উক্ত কৌশল অবলঘ্বন 
মন! করিতে পারিতেন। যতি-শরীরে কাম-চিস্তা করিবেন নাঃ অথচ 

প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, চিন্তা না করিয়া! উত্তর দেওয়া যায় না। 
এজন্ড মৃত বাজশরীরে প্রবেশ করিয়া কামশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়। 

তাহা 'উভয়-ভারতীর' হস্তে দিলে, উভয়-ভারতী নিরস্ত হইবেন; কিন্তু 
এ কার্য্যের জন্ত সময় চাই, তজ্জন্ত তিনি বার্দের রীতি অনুসারেই 
এক মাস সময় লয়েন। এতট। ভাব। যথেষ্ট বুদ্ধিকৌশল ও কল্পনা-শক্তির 
পরিচয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঘিতীয় দৃষ্টাত্ত-_গুরুগোবিন্দ-পাদের 
নিকট অবস্থিতি কালে, যখন নর্দদ্বার জলপ্লাবন হয়, তখন তিনি একটী 
কলস স্থাপন পুর্ব্বক উক্ত জল স্তম্ভিত করেন। এটীও তাহার কৌশ- 
লজের পরিচয় । তৃতীয়, মণ্ডনের সহিত প্রথম-পরিচয় কালে যণ্ডনের 

তিরস্কার হুচক বাক্য গুলির অন্তরূপ অর্থ করা। যেমন “কুতঃ মুগ্ডি! 
অর্থাৎ কোথা হইতে মুণ্ডী” এই কথা মণ্ডন জিজ্ঞাস! করিলে শঙ্কর 
বলেন “গলান্মুী” “গল! হইতে মুণ্ডী” মণ্ডন বলিলেন “কিং সুরাপীতা” 
“অর্থাৎ জুরাপান করিয়াছ” শঙ্কর বলিলেন *ম্ুরা পীতবর্ণ কে বলিল ?” 

ইত্যাদি । চতুর্থ, অপর শিস্ভগণকে, পন্মপাদের গুরুতক্তি প্রদর্শনার্থ 
তাহাকে নদীর পরপার হইতে শীষ আগমন করিবার জন্ত আহ্বান 
করিয়! তাহার মহত্ব প্রদর্শন । আচার্য্য নিশ্চয়ই কল্পন! করিয়াছিলেন 

যে,পন্মপা্ ইহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন এবং কলে তাহাই হুইল। 
পঞ্চম, মগুনের সহিত বিচারে আচার্য পুর্বব-মীমাংসার বেদান্তাস্থকুল 
ব্যাখ্যা করেন। ইহার ত্বারাই বুঝ! বায়, আচার্ষ্যের বুদ্ধি-কৌশন 
ও কল্পনা-শি প্রভৃতি যথেষ্ট ছিল। 

পক্ষান্তরে রামান্জ-জীবনে কল্পনা-শক্তির পরিচয় এই ধা? 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ__লীবনী-তুলনা। ৩০৭ 
প্রথম, তিনি মেলকোটে ১২০** দ্বাদশসহম্র জৈনপগ্ডিত সহ বিচার 

কালে, সকলের উত্তর এক সঙ্গে দিবেন বলিয়। গৃহের এক কোণে বস্তা 

বত করিয়া শ্বীয় অনত্তমূত্তি ধারণ পূর্বক তাহাদের প্রঙ্নের উত্তর দেন। 
দ্বিতীয়, মৃত্যুকালে যামুনাচার্যের তিনটী অঙ্গুলি মুক্তিবন্ধ দেখিয়া, 
তিনি ভাবিলেন যে, নিশ্চয়ই তীহার কোন বাসন! অপূর্ণ আছে। 
তদনুসারে তিনি, সকলকে ইহার কারণ জিজ্ঞাস! করেন, এবং উত্তরে 
শুনিতে পাইলেন ষে, সত্য-সত্যই তাহার তিনটী বাসন অপূর্ণ ছিল। 
তৃতীয়, শিষ্কগ্রণকে শিক্ষা দিবার জন্ত তিনি শিল্তগণের বস্ত্র ছিন্ন ও 

ধনুর্দীস-পত্বীর অলঙ্কার চুরী করিতে বলেন; ইহাঁও তাহার কল্পনা 
শক্তির একটী দৃষ্টান্ত হইতে পারে। চতুর্থ, গুরু মালাধরের নিকট 
অধ্যয়ন-কালে তাহার ব্যাখ্যা-কৌশলকেও ক51518- পরিচায়ক 
বল! বাইতে পারে। অবশ্ত এসঙ্গে “নির্ধদ্ধিত। বিবয্টীও বিচার্যয ; 
কারণ, ইহ! প্রকৃত বিষয়ের বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত। 

নির্বব,দ্বিত, দৈববিড়ম্বনা । শঙক্ষর-দীবনে ইহার হৃষ্টানত 
অভাবধি জানিতে পার! যায় নাই। 

রামান্ুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, বথ1;-_আচার্য্য রামান্ুজ 
হখন শ্রীজগন্লাধথ-ধামে আসেন, তখন তথায় অন্নের বিচার নাই ও 
জগন্নাথদেবের পুজাপদ্ধতি দেখিয়া! বড়ই ছুঃখিত হন। তিনি পাঞ্চ- 
রাত মতে ভগবানের সেবার ব্যবস্থা করিতে চেইিত হন। এজন 
তিনি বিচার দ্বারা তত্রত্য যাবতীয় অন্তমতাবলম্বী পঙ্চিতগণকে পরাস্ত 
করেন। কিন্ত পুজারিগণ তাহাতেও অসম্মত হওয়ায় রাজার সাহায্যে 
বলপুর্বক ব্যবস্থা পরিবর্তনের বন্ধ হয়। পৃজারিগণ ভগবানের শরণ 
গ্রহণ করিলেন? কারণ, তাহাতে তীহাদেয জীবিকার ক্ষতি। ভগবান, 
স্বাধাহদকে ন্বগ্ন-যোগে একার্ধ্য কন্ধিতে নিষেধ করিলেন, কিন্ত 



৩০৮, আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

রামান্জ ছাড়িবার পার নহেন। অবশেষে রামান্ুজের একান্ত আগ্রহ 
দেখিয়৷ ভগবান্‌, গরুড় দ্বার! নিদ্রিতাবস্থায় রামান্থুজকে সুদুর কুর্্- 

ক্ষেত্রে নিক্ষিণ্ত করেন। মতান্তরে এ ঘটনাটী ব্রিভাগারামে “অনম্ত- 
শরন” দেবের নিকটে ঘটিয়াছিল। তথায় তগবান্‌ নম্থুরী ব্রাহ্মণগণের 
পক্ষ অবলম্বন করিয়৷ রামানুজকে কুরুহুড়ির নিকটবর্ভাঁ সিদ্ধুনদীর 
ভীরে নিক্ষিণ্ত করেন। 

৫২ | ভগবদৃভক্তি । শক্করের মতে তগবস্তক্তি ও রামা- 

স্ুজের মতে ভগবন্তক্তি ঠিক একরূপ নহে। কিন্তু তাহা হইলেও উভয়ের 
ষধ্যে একটু সাধারণ অংশ বর্তমান। এক কথায় শক্ষর.মতে তক্তি 
তিনটী সোপান-বিশিষ্ট যথা! ;-_-১ম, আপনাকে “ভগবানের? মনে করা 

২য়, ভগবানকে “আপনার+ মনে কর ) ৩য়, অভেদ হইয়! যাওয়া । রামা- 
স্ুজ-মতে প্রথম ছুইটী হ্বীকার্্য; কিন্তু ওয়টী একেবারে অনস্বীকার্য 

কারণ, ইহা অসম্ভব। এখন এই সাধারণ অংশ অন্রসারে শঙ্বরে 

তগবস্তক্তি যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে শান্ত ও দাশ্ত নামে 
অভিহিত কর! চলে । তবে দাশ্ত-ভাব অপেক্ষ। শান্ত-ভাবই তাহার 

প্রবল; কারণ, তাহার অধিকাংশ স্তব-স্তাতিতেই দেখা যায়, তিনি 
তগবৎ-স্বরূপ-জ্ঞানের অপূর্বতায় বিভোর, নিজেকে ভগবানের দাস বা 
সন্তান বলিয়! অল্প স্থলেই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, অথব! ভগবানের 

ঘ্বাসত্বের জন্য কামনা করিতেছেন। 

রামানুজের কিন্তু দরান্য-ভক্তিই লক্ষিত হয়। শান্ত প্রভৃতি অপর 
ভাব তাহাতে দৃষ্ট হয় না। এ বিষয়ে তাহার বৈকুগ্ঠগদ্যই প্রমাণ 
অশ্রজল-পতন, ক্রন্দন প্রভৃতি উভয়েই দেখা যায়, তবে উন্মন্ত ভাব, 
ুঙ্ছা, নৃত্য প্রভৃতি রামানৃজে ই ছিল, শক্ষবে বড় নহে। শক্করের .অশ্র- 
পাতের দৃষ্টান্ত কাণীতে বিশ্বেশ্বর-দর্শন-কাল। রামানুজে ভক্ি-ভাবের 
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ভীব্রতার আরও নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রথম, যামুনাচার্য্যকে দর্শন 

করিতে শ্রীরঙ্গমে আসিয়া! রামান্ুঙ্, যখন তাহাকে মৃত দেখেন, তখন 

ভ্রীরনাথের উপর তাহার অতি দারুণ অভিমান হয়। তিনি কাদিতে 

কাদিতে তদ্দগ্ডেই কাধী ফিরিয়! আসেন ; সকলে অন্থরোধ করিলেও 
শ্রীরঙ্গনাথকে দর্শন করিলেন না। দ্বিতীয়, যাদবপ্রকাশের সহিত 

কলহ। যাদবপ্রকাশের মুখে 'কপ্যাস” শ্রুতির ব্যাথ্য। শুনিয়! রামাস্থজ 
এতই বিচলিত হইয়। পড়িলেন যে, গুরুদেহে তৈল-মর্দান-কালে তাহার 

দরবিগলিত অশ্রধার! গুরুদেহে পতিত হয়। 

৫৩ । ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞান | শক্ষর-ব্যবহারিক 
শায় অর্থাৎ দেহাভিমানযুক্ত দশায় নিজেকে কখন ভগবদ্ধাস কখন 
তাহাদের সন্তান জ্ঞান করিতেন। দাস-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত _কাশীতে বিশ্বে- 
খবরের স্তবে, এবং সন্তান-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত--গঙ্গ প্রভৃতির স্তবে। 
পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি নিজ আত্মাকে, শিব, বিজু, ব্রহ্মা, বা সর্ব 

দেবে অনুন্যত এক অধয়-পরতত্বের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিতেন । 
এভাব শিবত্বাতিরিক্ত বিষুত্ব বা! বিষুণত্বাতিরিক্ত শিবত্ব নহে, তাহা সকল 
ভাবের সাম্যভাব--সকল বিশেষের মধ্যে সামান্ত ভাব ; অথবা তাহা 
পরম সাম্য ভাব। এস্থলে গীতার এ ল্লোকটী স্মরণ করিলে তাহার 
ভাঁবটী বুঝ! সহজ হইবে যথা ১-_ 

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠস্তং পরমেশ্বরম্‌ । 
বিনশ্বৎস্ববিনশ্থন্তং যঃ পশ্ততি সঃ পশ্যতি ॥ ১৩। ২৮ 

ইনি নিজ মঠায়ায়ে নিজেকে কলিকালে ভগবদৃবতার বলিয়াছেন যথা)__ 
কতে বিশ্বগুরু ব্রপ্ধ! ব্রেতায়ামৃবিসভমঃ | : 
ঘ্বাপরে ব্যাস এব স্তাৎ কলাবত্র ভবাম্যহম্‌ ॥ ইত্যাদি। 

পক্ষান্তরে রামান্ুজ নিদ্রেকে ভগবদ্ধাস এবং তগবদ্থাস__শেষ 
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নাগের অবতার জান করিতেন। তিনি তিরূপতিতে পাঁচজনের 

কথায় নিজেকে শেবাবতার ব৷। লক্ষণের অবতার বলিয়৷ জান করিয়া- 

ছিলেন এবং জৈনসতায় তিনি অনস্তরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, শুনা 
ষায়। তাহার “তগবান্‌” সকল তত্বের পরম তত্ব, তিনি সকল কল্যাণ 

গুণের আকর, বিভূ, ভক্তবৎসল, সর্বশভিষান ও পরমেশ্বর । 

শঙ্করের উক্ত অবতারত্বহুচক হশ্লোকের ্ায় একটী শ্লোক, আমি এ 

সম্প্রদায়ের মুখেও শুনিয়াছি। 
৫৪। ভদ্রতা । শঙ্করের জীবনে ভদ্রতার দৃষ্টান্ত প্রচুর 

দেখা যায়। দিখ্বিজয়কালে কত লোক আসিয়া আচার্য্যকে তিরস্কার 

পূর্বক কথা কহিয়াছে, কিন্তু আচার্য্য তাহাদিগের সহিত অতি 

তত্রতার সহিত কথাবার্থ। কহিয়াছেন । যদিও ছুই একটী স্থলে “মুঢ়' 
প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু তাহ! নেহত্চক কি-ন! নির্ণর 
হয় না। কারণ একস্থলে তিনি এক জনের সহিত পরুষ ভাবায় 

কথ! কহিলে পর, বখন সেব্যক্তি আচার্য্যর শরণাপর হয়, তখন 

আচার্য্য হাসিয়া! তাহাকে সম্ভাষণ করেন। যথার্থ ঘ্বণার সহিত কথ 

কহিলে হান্ত করিতে পারিতেন না। 
পক্ষান্তরে রামান্থজ-জীবনে বাদীর সহিত এরূপ কিছুই ঘটে নাই। 

কারণ, কোন প্রতিবাদী রামান্ুজকে তিরস্কার করিয়া কথা আরম্ত 

করিয়াছিল, শুনা বায় না। তথাপি সাধারণের সহিত ব্যবহারে 

রামানুজে ভদ্রতার দৃষ্টান্ত গ্রচুর। “বিনয়” প্রবন্ধ ত্রষ্টব্য। 
৫৫। ভাবের আবেগ । ভাবের আবেগ শঙ্বর-জীবনে অল্প 

স্থলেই দৃষ্ট হয় এবং বাহাও দ্ৃষ্ট হয় তাহাও অতি সংবত। অশ্রজল: 
সিঞ্চন, ভূমিষ্ঠ হইয় গ্রণতি, বিচলিত ভাব প্রসৃতির দৃষ্টান্ত শক্ষর-জীবনে 
বোধ হয়-_চারিচী। ১ম। কাশীধামে চণ্ডালরূপী বিশ্বেশ্বর দর্শনে, শুন 
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যায়, তিনি অশ্রজলে ছাপ. হুইয়াছিলেন। ২। ব্যাসদেব চলিয়া 

গেলে তাহার অদর্শন জন্ত শঙ্কর বিচলিত হইয়াছিলেন। ৩) 

মৃকাদ্বিকায় মৃতশিগু ক্রোড়ে করিয়া একটী রমণীকে ক্রন্দন।করিতে 
দেখিয়া তিনি একটু বিচলিত হুইয়াছিলেন। ৪ গঙ্গাতীরে অব- 
স্থানকালে পরমগ্ডরু গৌড়পাদকে দেখিয়া! শর তক্তিভাবে বাশা- 
কুলিত-নেত্র হইয়াছিলেন। 

রামাহুজে ইহার দৃষ্টান্ত বোধ হয় অগণিত । তিনি ভাববশে বিহ্বল 

হুইতেন; অধিক কি, ছুই একবার মুচ্ছিত পর্য্যন্ত হইয়াছেন। শ্রীরঙগষে 
যামুনমুনির দর্শন না! পাইয়া তিনি বুঙ্ছিত হন। কুরেশের মৃত্যু- 
কালে, এবং তাহার চক্ষ প্রাপ্তিকালে তিনি অশ্রজল বিসর্জন করিয়া- 

ছিলেন। কাক্চীপূর্ণের মুখে বরদ্রাজের উত্তর শুনিয়া তিনি আনন্দে 
নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমের পুরোহিত বিষপ্রয়োগের চেষ্টা 
করিলে তিনি গোষীপুর্ণের পদতলে, উত্তপ্ত বানুকোপরি পড়িয়া- 
ছিলেন ; যতক্ষণ তাহার শিষ্য তাহাকে না উঠায়, ততক্ষণ তিনি 

তদ্দবস্থাতেই ছিলেন। কাহারও বর্ণনায় তিনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন। 
কুরেশের পুত্র পরাশরকে ক্রোড়ে করিয়। তিনি দরবিগলিত ধারায় 
অক্ষ-বিসর্জন করিয়াছিলেন। গুরু মহাপূর্ণের মৃত্যু ও কুরেশের 
চক্ষু নষ্ট হইয়াছে, শুনিয়া! তিনি অধীর হইয়! পড়িয়াছিলেন। এইরূপ 
বহুস্থলে রামাস্থজে ভাবের আবেগের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। 

৫৬। মেধাশক্তি । শক্ষর বাল্যাবধি শ্রুতিধর ছিলেন। ইহার 
নিদর্শন, ১ম, পন্মপাদ, তাহার রচিত “ত্রহ্গস্ত্র-বৃত্তি' শঙ্ষরকে যে 
পর্য্যন্ত শুনাইয়াছিলেন, পদ্মপাদের তীর্থ ভ্রষণকালে তাহার বৈধব- 
যতাবলম্বী দ্বৈতবাদী মাতুল কর্তৃক তাহ! বিনষ্ট হইলে, আচার্য্য তাহা 
যখাবধ আবৃত্তি করেন ও পন্মপাদ তাহা লিখিয়! লয়েন। ২। কেরল- 
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পতি 'রাজশেখর; তীহার নাটক তিনথানি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়। 
ছুঃখ করিলে আচার্য্য তাহা পুনরায় আবৃতি করেন ও কেরলপতি 

তদনুসারে তাহার পুনরুদ্ধার করেন। এই নাটক আচার্য্য স্বগৃহে 
অবস্থানকালে, কেরলপতি তাহাকে শুনাইয়াছিলেন। (৩) গুরুগৃহেও 

যাহ! একবার গুনিতেন, তাহা আর পড়িতে হইত না। 
রামান্ুজ শ্রতিধর ছিলেন না। এই জন্যই তিনি ব্রন্মহজের 

ভাষ্য রচনাকালে শ্রতিধর কুরেশকে লেখক-পদে নিযুক্ত করেন; 

কারণ, তাহ! হইলে তীহার ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবন! থাকিবে না। 

৫৭1। লোকপ্রিয়তা । শক্কর-জীবনে লোকপ্রিয়তার 
দৃষ্টান্ত এইরূপ ;_-তিনি কর্ণাট উজ্জ্নিনীতে কাপালিকগণের সহিত 

যখন বিচারার্থ গমনোদ্যত হইতেছেন,তখন বিদর্ভরাঁজ আসিয়। শঙ্করকে 

তথায় যাইতে নিষেধ করিতেছেন, পাছে তাহারা তাহাকে মারিয়া 

ফেলে। ওদিকে সুধন্বা রাঁজ। তাহ! শুনিয়। স্বয়ংই সসৈন্তে যাইবার 

জন্য আচার্য্যের অনুমতি ভিক্ষা করিতেছেন। ভগন্দর রোগের সমক্ব 

গৌড় দেশীক্স রাজবৈদ্গণ যার-পর-নাই যত্ব-সহকারে আচাধ্যের 
সেবা-শুশ্রুা করিয়াছিলেন। 

পক্ষান্তরে রামান্ুজ, শ্রারঙ্গম হইতে বিতাড়িত হইলে ব্যাধকুল 

পর্য্যন্ত কয়েক দিন আহার ত্যাগ করিয়াছিল-_গুন! যায়। হৃসিংহপুরে 

পুরোহিতগণ এবং শ্রঙ্গমের বৈষ্ণবগণ, রামানুজের শক্র কমিককে 
মারিবার জন্ত নিত্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। রামান্ুজ 

যখন তিরুনারায়ণপুরে গমন করেন, তখন রাজ! বিষুবর্ধন রামানুজের 

সঙ্গে থাকিয়। লোক-জন দ্বারা পথ পরিষ্কার করাইয়াছিলেন। 

৫৮ | বিনয়গুণ । শঙ্করে বিনয়-গুণের দৃষ্টান্ত প্রথম, গুরু 
গোবিন্বপাদের নিকটে। দ্বিতীয়, কাশীতে চগডালরূপী - বিশ্বেশবরের 
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সমক্ষে। তৃতীয়, ব্যাস সহিত বিচারে । চতুর্থ, পরমগ্ডরু গৌঁড়পাদের 
সহিত সাক্ষাৎকালে ; এবং পঞ্চম, কতকগুলি বাদীর সহিত । 

পক্ষান্তরে রামান্ছজের বিনয়-গুণের দৃষ্টান্ত প্রচুর। ১ম, কাঞ্ধী- 

পুর্ণের সহিত ব্যবহার । ২য়; যাদবপ্রকাশের সহিত ব্যবহার । ৩য়, 
মহাপুর্ণ, গোঠীপুর্ণচ যায়ুনাচার্য্য প্রতৃতি গুরুস্থানীয় গণের সহিত ব্যব- 
হার। ৪র্থ, দিখ্বিজয়ী পঙডিত যজ্ঞমুত্তির সহিত ব্যবহার । ৫ম, শ্রীশৈল- 
পুর্ণের সহিত ব্যবহার । ৬ষ্ঠ, তিরুভালি তিরুনাগরিতে এক চগ্ডাল রমণী 
প্রসঙ্গ ৷ রামানুজের গুরুসেবা এবং গুরুগণের পদতলে লুনের দৃষ্টান্ত 
নিত্য দৈনন্দিন ব্যাপার বলিলে অতুযুক্তি হয় না। শিষ্যগণের সহিত 

ব্যবহারেই রামান্ুজ যখন যারপরনাই বিনয়ী, তখন অপরের নিকট 
'যে তিনি ততোধিক বিনয়ী হইবেন তাহাতে কি আর সন্দেহ 

থাকিতে পারে ? 

তবে শঙ্কর চরিত্রে দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদীর সহিত ব্যবহারে 

তিনি যথেষ্ট বিনয়ী, সমানের নিকট তিনি তত্র ব্যবহারে অগ্রনী, 
নিকষ্টের প্রতি নেহশীল ও ছুর্বত্তের পক্ষে তিনি একটু যেন রূঢ়ভাবী। 
রামানুজ কিন্ত যেন সকল স্থলেই সমান বিনয়ী ৷ 

৫৯। শক্রর মঙ্গল-সাধন । শঙ্কর-জীবনে শক্রর মঙ্গল- 
সাধন, কেবল এক স্থলে শুন! যায়। ইহ! শ্রশৈল নামক স্থানে। এখানে 
অনেকে শঙ্করের শিষ্য হইবার পর কতকগুলি লোক শঙ্করের মৃত্যু 
কামন| করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আচার্য্য ইহাদ্িগকেও 
উপদেশ দিয়! সপথে আনয়ন করেন। 

রাষাস্ছজ-জীবনেও শক্রর মঙ্গল-সাধনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ন্বামী 
রামরানন্দ উদ্বোধনে যাহ! লিখিয়াছেন, তদ্স্ছসারে রঙ্গনাথের প্রধান 
অর্চক, আচার্যযকে বিষ খাওয়াইতে চেষ্টা করিলে রামাহজ, প্রধান 



৬১৪ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

অঙ্চকের গতি কি হইবে-_তাবিয়! কাদিতে লাগিলেন ও ভগবানের 
নিকট তাহার মঙ্গল কামন। করিতে লাগিলেন । অবপ্ত এ কথা 

শ্রীযুক্ত শরচন্জ শাস্ত্রী মহাশয় বা পণ্ডিত শ্রীনিবাস আরাঙ্গার তীহাদের 

গ্রন্থে আদে উল্লেখ করেন নাই। 
এক্ষণে এই বিষয়টী বিচার করিতে হইলে ইহার একটী বিপরীত 

ষ্টান্তের কথা মনে হর। সেটা কমিক সনন্ধীয় ঘটনা। রামাহুজ 
কষিকঠের শান্তির জন্ত ভগবানের নিকট প্রার্ঘন করিয়াছিলেন » 
ষতান্তরে অতিচার পর্যন্তও করিয়াছিলেন। তবে ইহাও বিবেচ্য যে 

স্বামান্গুজ যেমন গ্রীরঙ্গমের প্রধান অঙ্চকের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, 
শঙ্করের জীবনে সেরপ কোন ব্যাকুলতার বর্ণনা নাই। 

৬০ | শিক্ষাপ্রদানে লক্ষ্য । শক্ষরের শিক্ষাপ্রদানে যাহা 

লক্ষ্য ছিল, তাহা সন্ন্যাসী ও গৃহীতেদে দ্বিবিধ। গৃহীর পক্ষে, কর্পা- 
সম্বন্ধে পঞ্চ-দেবতা উপাসন! ও শাস্ত্র অনুযায়ী আচরণই তাহার প্রধান 
লক্ষ্য ছিল। তাহার মতে, এই শাস্ত্র--শ্মতি পুরাণ প্রভৃতি ; কিন্তু ইহা 
বেদমূলক হওয়া চাই ; যাহার বেদমূলকত্বে সন্দেহ আছে তাহা অগ্রাহ্‌। 
চিহ্ছাদি-ধারণ করিয়া! শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের প্রতি উদাসীন থাকিলে 

চলিবে না। জ্ঞানসন্বন্ধে বিচারপরায়ণ হইয়া অন্তর নির্মল করিতে 

হুইবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে ধ্যান-ধারণা, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন প্রসৃতিই 
মুখ্যতঃ অবলম্বনীয়। ব্রহ্ম কি- বুঝিতে না পারিলেও “আমি ব্রচ্ছ” 

“আমি তরঙ্গ” জপ করিবে। এ কথাও বলিতে তিনি কুষ্ঠিত হুন' 
নাই। 

পক্ষান্তরে রামাচ্ছজের লক্ষ্য অভিষান শুন্যতা, ভগবৎ-সেবা ও 

নির্ভরতা । ছৃষ্টান্ত--নারার়ণপুর পরিত্যাগ কালে শিষ্যগণের প্রতি 
উপদেশ । ভগবৎ-সেবায় বিষু ভিন্ন অন্ত কোন দেবতার স্থান নাই। 
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ইহার লক্ষ্য বিচারের প্রতি নহে, পরস্ত তগবছ বিগ্রহ ও গুরুসেবার 
প্রতি। দাশরধির বিদ্ভাতিমান ছিল বলিয়! তাহাকে সহজে মন্রপ্রদান 

করেন নাই। গুরুতক্তি পরীক্ষার জন্ত তাহাকে, গুরুকন্তা আত,লার' 
পাচকের কর্ম করিতে আদেশ দেন। খনুর্দীস-পত্বীর অলঙ্কার চুরী 
করিতে শিল্পগণকে আদেশ করিয়া তিনি তাহাদিগকে অভিমান- 
শৃন্তত! শিক্ষাই দিয়াছিলেন । তাহার মতে, ভগবৎ-শরণাগতিই সাধনার" 
উদ্দেস্তা। পাঞ্চরাব্র শাস্ত্র ও পুরাণাদিই ইহাদের প্রধান অবলম্বন । 

৬১। শিষ্য ও ভক্ত-সন্বর্ধান | শক্কর-জীবনে এমন কোন 
ঘটনা দেখা যায় না, যেখানে :তিনি :শিষ্য বা কোন ভক্তকে তাহা 
অপেক্গ! বড় বলিয়া! সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন । লোকে “তাহাকে 

প্রশংস! বা স্তুতি করিলে তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেন । 

রামান্থজ কিন্ত নিজ ভক্ত বা শিষ্গণকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন 
করিতেন। এতদর্থে দেবরাজ-মুনি, কুরেশ ও গোবিন্দের সহিত রামা- 
হজের ব্যবহার, দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লেখ কর। যাইতে পারে। দেবরাজ- 
মুনিকে তিনি, আপন! অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ বলিয় প্রায়ই সম্মান করিতেন ।' 
তাহার জন্ত পৃথক এক মঠ নির্মাণ করিয়াও দিয়াছিলেন। 

রামান্ুজ, কুরেশকে যখন বরদরাজের নিকট তীহার চক্ষু ভিক্ষা! 

করিতে বলেন, সে সময় কুরেশ চর্শচক্ষু ভিক্ষা না করিয়া! জ্ঞানচক্ষু 

ভিক্ষা করেন। দ্বিতীয় বার, রামান্ুজ, কুবেশকে এই চক্ষু ভিক্ষা! করিতে 
বলেন, সে বারেও কুরেশ নিজের চচ্ষু ভিক্ষা! না করিয়া নালুরাণের, 
(তাহার এক শিষ্য) উদ্ধার কামনা করেন। রামানুজ কুরেশেয় 
এতাত্বশ স্মার্থত্যাগ দেখিয়! বলিয়াছিলেন যে “ধন্য আমি, যেহেতু আমি 
তোমার সহিত কোন রকমে সংশ্লিষ্ট ।” 

গোবিন্দ যখন আত্মগ্রশংস। করিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দের উত্তর 



৩১৬ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

গুনিয়া৷ তিনি বলিয়াছিলেন “গোবিন্দ তুমি আমার জন্ত একটু প্রার্থন! 
করিও, আহা আমি যদি তোমার মত হইতে পারিতাম ) হায়! আমি 
কততুরে পড়িয়া রহিয়াছি”। ২ল্স, গোবিন্দকে সন্যাস দিয়া রামানুজ 

তাহাকে নিত নাম প্রদ্দান করিয়াছিলেন, অবশ্য গোবিন্দ তাহা। গ্রহণ 

ন। করায় তাহার “এন্বার” নাম হয়। “এত্বার” শব্ষ তাহার নামেন 

কিয়দংশ মাত। 

দেবরাজ-মুনি, কুরেশের সৎকার কালে, পাঠের জন্ত কিছু রচনা 

করিয়া ছিলেন । ইহার নাম “দ্রাবিড় রামান্ুুজ নুত্তস্তাডি”। তদবধি 

পীবৈষ্চব সৎকার কালে ইহা পঠিত হয়। ইহার ভিতর কুরেশ ও 
রামান্ুজের নাম আছে। দেবরাজ ইহা৷ যখন প্রথম রচন! করেন তখন 

তাহাতে কুরেশের নাম ছিল না' রামানুজ ইহা শুনিয়। উহাতে 

কুরেশেরও নাম সন্নিবি্ই করিতে আদেশ করেন। 

রামাুজ যখন মহামুনি শঠকোপের জন্মভূমি তিরু-নাগরি দর্শন 
করিতে যাইতে ছিলেন, তখন পথে একটা রমণীকে ফিরিয়া আসিতে 

'দেখেন। রামান্ুজ ইহ! দেখিয়া রমণীটাকে জিজ্ঞাসা করেন “সকলেই 

তিরু নাগরি যাইতেছে, আর তুমি কেন অন্তত্র যাইতেছ?” রমণী 
বলিলেন “আমার মত পাপিষ্ঠার তথায় থাক1 শোভ। পায় না; ষাহার! 
৭৩টী সৎকর্ম করিয়াছেন তাহারাই তথায় থাকিবার যোগ্য” । এই 

বলিয়। রমণী একে একে সেই ৭৩টী সৎকর্ম্নের উল্লেখ করিয়া! গণনা 

করিতে লাগিলেন। রামান্ুজ ইহাতে সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং 

স্ীলোকটাকে সঙ্গে করিয়া তিরু-নাগরি আনিলেন। এ সম্রদ্দায় 

সহজে কাহারে হস্তে অন্ন-ভক্ষণ করেন না, কিন্ত রামানুজ ইহার হস্তে 
'অন্-ভোঞঙ্জন করিয়। আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন। 

৬২. । শিষ্য-চরিত্রে দৃষ্টি । শক্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এই- 
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রূপ যথা ;- শৃঙ্গেরীতে একদিন শিষ্যগণ পাঠ-শ্রবণে উপবিষ্ট, শক্করও, 

পাঠ প্রদানে উদ্ভত, কিন্ত মুর্খ তোটকাচার্য্য তখন গুরুর বস্ত্র ধৌত করিয়া! 
আসেন নাই। এজন্ত আচার্য্য একটু অপেক্ষা করিতেছেন। শিষ্যগণ' 
বিলম্ব দেখিয়! ব্যস্ত হইয়। আচার্ধযকে ছুই একবার অনুরোধ করিলেন, 
আচার্য্য কিন্ত তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। অনন্তর 

পদ্পাদ প্রমুখ অনেকে যখন ব্যস্ততা প্রদর্শন করিলেন, তখন আচার্য্য 
তোটকের জন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন । পদ্মপাদ ইহাতে বলিলেন 

“গুরো!! সে ত মূর্থ, সে কি বুঝিবে ? আচার্য্য একটু মৃছ হাসিলেন ৯ 
ওদিকে মনে মনে তোটকের হৃদয়ের সেই অজ্ঞান আবরণটী উঠাইয়া 
লইলেন। তোটকের হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল, তাহার অজ্ঞান 
অন্ধকার দূর হইয়া! গেল। তিনি তখন তোটকচ্ছন্গে এক অপূর্ব 
স্তব করিতে করিতে গুরু-সন্নিধানে আসিলেন। পদ্মপাদ ইহা দেখিয়া 
অপ্রতিভ হইলেন ও মৎসর পরিত্যাগ করিলেন ৷ ২য়, বদরিকাশ্রমে 

পন্মপাদের উপর যখন অপর শিষ্যগণের একটু হিংসার উদয় হয়, তখন' 
আচার্য্য নদীর পরপারস্থিত পদ্মপাদদকে অতি ব্যস্ততা সহকারে আহ্বান 

করেন। পদ্মপাদ গুরুর ব্যস্ততা সহকারে আহ্বান শুনিয়। দিকৃবিদিকৃ 
জানশূন্ত হইয়। নদীর উপর দিয়াই দৌড়িয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। 
আশ্চর্যের বিষয় এ সময় নদীর বক্ষে পল্সপাঙ্গের প্রতি পদবিক্ষেপে 

এক একটী পদ্ম উৎপত্ন হইয়। তাহাকে সহায়তা করিল । ইহা দেখিয়া 

অপর শিব্যগণ নিজের অধিকার-হীনত। উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু 

বগুনের ভাব্য-বাণ্তিক রচনাকালে যখন মণ্ডনের উপর পদ্মপাদের 
শিষ্যগণের একটু হিংসার ভাব দেখিতে পান, তখন তিনি তাহাদিগকে 
কোন রূপ শাসন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহ! তিনি করেন নাই। 

পক্ষান্তরে রামাহ্ছজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এই যখ1) ১ম-_রামানুজ 



৩১৮ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

ঘখন তিরুপতিতে গিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দকে, নিজগুরু শ্রীশৈল- 
পুর্ণের শব্যা গ্রস্তত করিয়। তাহাতে একবার শন্নন করিতে দেখেন। 
গুরুর শয্যায় শয়ন, শান্ত্রবিরুদ্ধ। তিনি তজ্জন্য একথ। শ্ীশৈলপুর্ণকে 
বলিয়! দেন ইত্যাদি। ২য়-রামান্ুজের নিকট শ্রীরঙ্গষে আসিয়। 

গোবিন্দ একদিন খুব আত্ম-প্রশংসা করেন। রামান্থজ তাহাতে আশ্চর্য্য 
হইয়া! গোবিন্দকে এই গহিত কর্দের কারণ জিজাসা৷ করেন । অব্শ্ঠ 
গোবিন্দের উত্তরে তিনি সন্ত হইয়াছিলেন। ৩য়_-গোবিন্দের ষাতা। 
আসিয়৷ একদিন রামান্ছজকে বলেন “বৎস! গোবিন্দ আমার গৃহে শয়ন 
করে না, অথচ তাহার যুবতী ভার্য্যা রহিয়াছে ।” রামাহুজ গার্ছস্থ্- 
ধর্থান্ছমারে সৌবিন্দকে তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর নিকট শয়ন 

করিতে আদেশ দেন। গোবিন্দ তাহাই করিলেন; সমস্ত রাত্র স্ত্রীর 
সহিত ভগবৎ কথায় কাটাইয়৷ গৃহ পরিত্যাগ করিয়। আবার রামান্জের 
সেবার্থ আসিলেন। গোর্বন্দের মাতা আবার রামান্জকে এই সংবাদ 
জানাইলেন।॥ রামান্ুজ, গোবিন্দকে সবিশেষ জিজাসা করিলেন । 
গোবিন্দ বলিলেন “আপনি তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়! শয়নের ব্যবন্থ 

দিয়াছিলেনঃ আমি তাহাই করিয়াছি।” গোবিন্দের এই ভাব দেখিয়! 
রামাস্থজ তাহাকে সন্ন্যাস দিলেন। ধর্থ-_দাশরধির একটু বিস্ভাতি- 

আান ছিল বলিয়া তিনি তাহাকে চরম-মন্তার্থ প্রদ্ধান না করিয়। 

গুরু গোষ্ীপূর্ণের নিকট প্রেরণ করেন। গোষ্ীপূর্ণ আবার ছরষাস 
পরে তাহাকে রামান্ুজের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার পরে রাষা- 
স্ধজ তাহাকে মত্বার্থ প্রদান করেন; যতক্ষণ বিদ্যাতিষান ছিল ততক্ষণ 
দেন নাই। €ম-_শূদ্র ধন্গর্দাসের হত্তধারণ করিয়! আতার্য্য গান করিয়া 
গ্ুহে £২+5৩5৭5 ইহাতে বিপ্র-শিষ্গণের বনে হিংসার উদয় হয়। 
কেহ কেহ এ কথ! আচার্যযকে বলিয়াও ছিলেন । আচাধ্য এজন এমন 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_জীবনী-তুলনা । ৩১৯ 

এক কেশিল উদ্ভাবন করেন বে, তাহাতে শিব্গণের যথেষ্ট শিক্ষা 
লাত হয়। € ১৭৬ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। ) 

৬৩। শিষ্যের প্রতি ভালবাপা | শক্ষর, তাহার শিষ্যগণকে 
যেরূপ ভালবাসিতেন তাহাতে বিশেষত্ব কিছু দেখা বায় না। ইহা 
লাধারণ ভাব মাত্র । এ বিষয় পল্মপাদের তীর্ঘ-ভ্রঘণের প্রসঙ্গ কথঞ্চিৎ 
আতর দৃষ্টান্ত হইতে পারে। 

রামান্ুজের শিষ্যের প্রতি ভালবাস! অধিক প্রকাশ পাইত, বোধ 
হুয়। কারণ, তিনি যখন গোষীপুর্ণের নিকট মন্তরার্থ লাতের জন্ত পুনঃ 
পুনঃ প্রত্যাখ্যাত হইতেছেন, তখনও তিনি দাশরথি ও শ্রীবৎসা্ধকে 
সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন বলিয়। সক্কল্প করিতেছেন । গুরু, শেববারে 
রামানুজকে একাকী আমিতে বলেন, কিন্ত তথাপি তিনি উভগকে* 
সঙ্গে করিয়! গিয়াছিলেন, গুরু “শিব্যত্য়কে কেন আনিয়াছ" দিজ্ঞাস 
করিলে রামানুজ বলিলেন প্রভু! উহাদের একজন আমার দও, 
একজন আমার কমণুনু” ইত্যাদি। তাহার পর, কুরেশের মৃত্যুকালে 
রাষানুজ তাহার ক্কষন্ধোগরি পতিত হুইয়! বালকের ষত ক্রন্দন করিতে 
করিতে বলিয়াছিলেন। “তোমার কি আমার উপর দয়! হইতেছে 
না” "ভুমি কি আমায় দ্বণা করিলে" ইত্যাি। 

৬৪। সম্প্রদায়-ব্যবস্থাপন সামর্থ্য । এই সামর্থ্য উভয় 
এ, দই হয়। শক্ষর, ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটী মঠ সংস্থা" 
পন করিয়া! চারি জন আচার্য্যকে প্রদান করেন। সমগ্র ভারতকে 
চারি ভাগে বিভক্ত করিয়! তাহাদের অধিকার নির্ধারণ করিয়া দেন, 
এবং মঠারায় গ্রন্থখানি এমন ভাবে রচনা! করিয়াছেন যে, বৈদিক 
ধর্মানয়াগী যাত্রেরই তাহাতে হস্বক্ষেপ করিবার অধিকার আছে। 
ইহ যদিও বিস্তৃত গ্রন্থ নহে, তবে ইহাতে তাহার খুব সার্বাভোষ্‌, 



৩২৩ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ | 

সুক্ষ এবং ভবিষ্বদ্ৃধির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর তাহার 
নিজের দেশে ৬৪টী অনাচার (বিশেষ বা নূতন আচার ) ও নূতন 
স্বতির প্রচলন, প্রভৃতি তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বিষয়ের উপর দৃষ্টির পরি- 
চায়ক-_বল! যায়। | 

পক্ষান্তরে রামান্ুজে ইহ! এই প্রকার যথা; তাহার মৃত্যুকালীন 
তিনি ষে ৭২টী উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা কেবল ধর্শসংক্রান্ত উপদেশ 

নহে, ইহাতে রাজবুদ্ধি যথেষ্ট বর্তমান। চোলরাজ, চিদন্বর বা চিক্র- 
কুটে, প্রসিদ্ধ গোবিন্দরাজের মন্দির ধ্বংস করিরা এবং মূল বিগ্রহ নষ্ট 
করিয়া যখন সমুদ্রগর্ভে ফেলিয়া দেয়, এবং একটী স্ত্রীলোক যখন 
গোবিন্দ-রাজের উৎসব-বিগ্রহটী গোপনে লইয়া! যাইয়। তিরুপতিতে 

রক্ষা করে, তখন রামান্ুজ এই সন্বাদ প্রাপ্ত হন। চোলরাজ ষরিবার 
পর রামাচুজ, যাদব-বংশীয় কত্যদেব নামক এক রাজার দ্বার! তিরু- 

পতিতে একটী মন্দির নির্মাণ করাইয়! দেন ও সেই উৎসব বিগ্রহের 

প্রতিষ্ঠা করেন। “রামান্ুজ দিব্যচরিতঃ গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, 
বামাঙ্ছজ ইলমণগুলীয় নামক গ্রাম ক্রয় করিয়! নিজ প্রিয় ৭১ জন শিষ্য- 

গণ মধ্যে উহ! বিভক্ত করিয়া দেন। অনন্তর তিনি মন্দিরের চতুর্দিকে 

গৃহাদি নির্শাণ করান এবং তাহাও উক্ত ৭১ জন শিষ্যকে প্রদান 

করেন। এই গ্রাম, মন্দির ও তাহার সেবাভার প্রভৃতি উক্ত রাজার 

অধীন রক্ষিত হয়। মৃত্যুকালে তিনি শিশ্কগণকে ভিন্ন তিন কার্ষ্যের 
ভার, যে ভাবে প্রদান করেন, তাহাতে তাহার বিচক্ষণতার বিশেষ 

পরিচয় পাওয়া যায়। যে বিষয়ে যে উপযুক্ত, যাহার যাহাতে পটুতা, 
তাহা বুঝিয়৷ তাহাদের উপর কর্তব্য ভার প্রদত্ত হয়। 

৬৫। হর্ধ্য ও ধৈর্য্য 1১) “শক্করের তগন্দর রোগের 
সমর তাহার বন্ত্রণ! দেখিয়া! শিল্তগণ বখন বৈভ্ত আনিবার জন্য বিশেষ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_জীবনী-তুলন! । ৩২১ 

আগ্রহ করিতে থাকেন, তখন.আচার্য্য তাহাদিগকে বুঝাইক্সা নিবারণ 

করিয়াছিলেন । পরে তাহার অনিচ্ছাপত্বেও বৈস্ত আনা হইলে এবং 

বৈগ্ক আসিয়া বিফল-মনোরথ হইলে, তিনিই বৈদ্যকে বুঝাইয়। 

বিদায় দিলেন! (২) দিখিজয়-কালে, অনেক হুর্বংতত আসিয়। 

আঁচার্য্যকে তিরঙ্কার পূর্বক কথ! কহিয়াছে, তিনি কিন্ত অবিচলিত 

থাঁকিতেন। (৩) মগডনের সহিত ১৮ দিন বিচারেও তাহার ধৈর্য্য - 

চ্যুতি হয় নাই, কিন্তু মগ্ডনের তাহ! হইয়াছিল ; এবং তাহারই ফলে 

তাহার গলার মালা শেষ দিন মলিন হইয়াছিল । 

পক্ষান্তরে রামান্্রজে ইহ। অন্তরূপ। (১) শ্রীভায্য রচনাকালে কুরেশ 

লেখা বন্ধ করিলে রামানুজের ধৈর্যাচ্যুতি হয়। (২) ক্কমি-কঠের ভয়ে 
পলাইয়া রামান্ুজ শেষে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন যে, শিযযগণ ক্বন্ধে 
করিয়! তাহাকে বহন করিয়! লইয়া যা'ন। (৩) কুরেশ ও মহাপূর্ণের 
মৃত্যু-সময় তিনি শোকে অধীর হইয়াছিলেন। (৪) ষজ্জখৃর্তির সহিত 
বিচারে, শেষদিন, তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। (৫) প্রথম 

বার বিষ-প্রয়োগকালে তিনি মনের আবেগে কয়েক দ্বিন উপবাসী 
ছিলেন। কিন্তু অবশ্ত ধিতীয় বার বিব-প্রয়োগ-কালে তিনি ধীরভাবে 
শিল্ক গণকে বুঝাইয়। শাস্ত করিয়াছিলেন 
এইবার আমরা আচার্্যদ্বয়ের কতকগুলি দোষ বা আপাত-দৃ্টিতে 
াহা দোষ বলিয়! বোধ হয়, তাহাই একে একে আলোচনা করিব। 

৬৬1 অনুতাপ ।-_-শক্ষর-জীবনে অন্ুতাপের দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যায় না।* কিন্তু রামানুজ-জীবনে তাহ! ছুই স্থলে দৃষ্ট হয়। যথা » _ 

করত এরর 

* ১৩০২ বঙ্গাবে সজ্জনতোবিণী পত্রিকাতে জীঅমরনাথ মিত্র একটি বড় নূতন 
কথা লিখিয়াছিলেন। ইনি ব্রদ্ধাও গিরি কৃত “শঙ্কর-বিলাসে" শঙ্করকে অন্থতাপ 
করিতে দেখিতেছেন যথা, শন্করবাক্য ;-_ 

২১ 



৩২২ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

প্রথম, কুরেশকে ভান্ত লিখিবার সমর পদাঘাত করিয়৷ নি শ্রম 
বুঝিতে পারিলে রামাস্থজ জন্কতাপ করেন। দ্বিতীয় কষিক& কর্তৃক 
গুরু মহাপূর্ণ ও কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে শুনিয়া! রামাহুজ এট 
বলিয়া ছঃখ করেন যে, আমারই জন্ত তাছাদিগের এই যস্ত্রণা-ভোগ 

হইল। তাহার পর, রামান্ুজ ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিয়া যখন কুরেশের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন রামাহুজ নিজেকে মহাপাপী ও কুরেশের 

চচ্ষু-নষ্ের কারণ বলিয়া! ছুঃখ করিয়াছিলেন । 
৬৭ । অশিষ্টাচার ।-_-শঙ্ষর-জীবনে অশিষ্টাচারের দৃষ্টান্ত 

এইরূপ ;--১। দিশ্বিজয়-কালে কতিপয় স্থলে তিনি কয়েক জন্‌ 
কদাচারীকে "মুড়* ব। “যুড়তম” বলিয়াছিলেন। ২। ভাস্-মধ্যে বিরুদ্ধ- 
বাদীকে এক স্থলে “দেবানাং প্রিষ্র” অর্থাৎ পণ্ড ও অন্তস্থলে *বলী বর্দ” 
পর্য্স্ত বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে রাযান্জ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এই 

সাকার শ্রতিমুল্লগ্ব্য নির।কার প্রবাদতঃ। 

যদঘং মে কতং দেবি তঙ্গোবং ক্ষস্তমহসি | 
তমেব জগতাং ধাত্রী সারদেইক্ষররূপিশি। 

তথপ্রসাদাদ্দেবেশি মুকোবাচালতাং ব্রজেৎ ॥ 

বিচারার্থে কৃতং ঘচ্চ বেদার্থস্ত বিপর্য্যয়ম। 

দেবানাং জপযজ্জাদি খণ্ডিতং দেবতার্চনম.! 

স্বমতন্থাপনার্থায় কৃতং মে ভুরি ছুদ্কতম ॥ 

তৎ ক্ষমন্য মহামায়ে পরমাত্ম-স্বররপিণি ॥ 

কৃতাঘ-পরিহারায় তবার্চ। স্থাপিত নয়]| 
অত্র তিষ্ঠ মহেশানি যাবদাভুতসংপ্লবম॥ 

ইহ বৈষণবসম্প্রদায়ের পত্রিকাতে লিখিত এবং শক্বরসম্প্রদায়ের কাহারও মুখে 

এ গ্রন্থের অভ্িত্বের কথা শুনা যায় না। 
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রূপ )--১ঘ, গুরু বাদবপ্রকাশের সহিত ব্যবহার । যাদবপ্রকাশের 

নিকট রামান্থজ যখন উপনিধৎ পাঠ করিতেন, তখন তিনি গুরুর , 

সহিত তিনবার কলহ করিয়াছিলেন। এই কলহের কারণ শ্রুতির 

ব্যাখ্যা লইয়! । যাদ্ববপ্রকাশ শক্কর-ভাত্যাঙ্ছসারেই' ব্যাখ্যা করিয়া 

ছিলেন, রামান্ুজের কিন্ত তাহা প্রাণে লাগিয়াছিল। অবশ্ত পাঠকালে 

শিষ্যকে গুরুর সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে দেখা যায়, কিন্ত গুরু কুন্ধ 

হইয়! উঠিলে, শিষ্য নিজ ন্ডায়-পক্ষও ত্যাগ করিয়! বিনীত ভাবে ক্ষান্ত 
হয়। রামান্জ কিন্তু তাহা করেন নাই। তিনি অবস্থাই এতদূর অগ্র- 
সর হুইয়াছিলেন যে, গুরু তাহাকে বিতাড়িত করিয়া ক্ষান্ত হন। 
যদ্দি বলা যায়, যুর্খ গুরুর নিকট প্রতিবাদ করিলে সহম্র বিনয়-গুণে 
আর আবরণ কর! যায় না; কিন্তু বাস্তবিক বাদবপ্রকাশ একজন 

দেশপূজ্য মহাঁপগ্ডিত; অগ্ভাবধি তাহার বেদান্ত-ভান্ত বর্তমান। ২য়, 

শ্রীরঙ্গমৈ গুরু মালাধরের সহিত বামান্জের ব্যবহার। এ স্থলেও 

রামানুজ; মালাধরের ব্যাখ্যা শুনিয়া যেখানে একটু অসঙ্গতি দেখি- 
তেন, সেই খানেই স্বয়ং তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপ 
কয়েক বার হইবার পর, মালাধর, রামান্ুঞকে শিক্ষা দিতে 
বিরত হন, এবং মহাপুর্ণ আসিয়া! মালাধরকে বুঝাইয়! পুনরায় রামা- 
মুজকে শিক্ষাদদানে সম্মত করেন, সুতরাং বলিতে হইবে যে, রামান্ু- 
জের চরিত্রে মালাধর ছুঃখিত বা বিরক্ত হইয়৷ মধ্যে শিক্ষাদদানে বিরত 
হইয়াছিলেন। ৩য়, রামানজও, ভায়া-মধ্যে বিরুদ্ধ-বাদীকে “দেবানাং 
প্রিয়”, “জন্মান্ধ”ঃ "উন্মত্ত" প্রভৃতি বলিয়াছেন দেখা যায়। যাহ! হউক 
আচার্য্যদ্বয়ের “য়” ও “পণ্ড” প্রভৃতি সম্বোধন যে, সর্বজ্ই নিন্দা ও 
স্বণার চক তাহা! না হইতেও পারে। মুগ্ধ অর্থে মূঢ় এবং ইন্দরিয- 
পরবশ অর্থে পণ্ড প্রভৃতি শব ব্যবহার হইতে পারে। 



৩২৪ আচার্য্য শঙ্কর ও রামামুজ। 

৬৮ । ক্রোধ । কেহ কাহার অপরাধ ন! করিলে ক্রোধ উৎ- 

পর্ন হয় না। দেখ! বাউক শক্ষরের নিকট কেহ কোন অপরাধ করি- 
কাছে কি-না! এবং শঙ্কর তাহাদিগের প্রতি কিরূপ ক্রোধ করিয়াছেন । 

প্রথম, শঙ্কর-চরণে অপরাধী তাহার জ্ঞাতিগণ। আচার্য্য বাটী কিরিয়া 
আসিয়াছেন ও ষাতার মুখাগ্ি করিবেন শুনিয়া তাহারা ভাবিল যে, 
শঙ্কর বুঝি আবার গৃহী হয় ও তাহার বিষয় ফিরাইয়া। লয়। এজন 
তাহার! শঙ্করকে মাতৃসৎকারে কোন সাহায্য করে নাই; এমন কি, 
অগ্নি পর্য্যন্ত দেয় নাই। ইহাতে শঙ্কর স্বয়ং অমি উৎপাদন করিয়! 
মাতৃসৎকার করিলেন । জ্ঞাতিগণ, ইহ! দেখিয়া শঙ্ষরের মাতার চরিক্র 

সম্বন্ধে কুৎসা! করিতে লাগিল, ও তীহার জন্ম অবৈধ বলিয়৷ নিন্দা 

বটাইল। এইবার শঙ্কর আর স্থির থাকিতে পারিলেন ন৷। তিনি 

জাতিগণকে তিনটী শাপ-প্রদ্ান করিলেন ও রাজাকে এ বিষয় বিচার 
করিয়া যাহাতে উক্ত শাপ প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্ত ইচ্ছ! প্রকাশ 
করেন। প্রথম শাপ এই যে, তাহার! বেদবহিভূতি হইবে। দ্বিতীয় 
শাপ-_কোন যতি তাহাদের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে না। তৃতীয়, 
সকলেই যেন নিজ বাটার প্রাঙ্গণ-কোণে মৃতদেহ দাহ করে। কিন্তু 

আমি যখন ইহাদের দেশে গিয়াছিলাম তখন এই তৃতীয় শাপটী 

আমার মিথ্যা বলিয়া! বোধ হইয়াছিল। এটী তাহাদের দেশাচার ; 

আমার বোধ হইল ইহ! শঙ্করের পূর্বেও ছিল। 
দ্বিতীয়, দিখ্বিজয়ার্থ শঙ্কর যখন কর্ণাট উজ্জপ্িনীতে উপস্থিত হন, 

তখন.অসংখ্য কাপালিকের গুরু, তৈরব-সিদ্ধ “ক্রকচ” সসৈন্ঠ শঙ্কর ও 

তাহার শিষ্তগণকে আক্রমণ করে । ইহ! দেখিয়া রাজ] ন্ধন্থ। সসৈন্তে 

কাপালিক সৈন্সসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ক্রকচ তীহার সৈম্ভগণের 

গরতিরুদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া, অপর সহত্র কাপালিককে অন্ত দিক দিয়া 
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শঙ্কর শিল্পগণকে আক্রমণ করিধার জন্ত প্রেরণ করেন,এইবার শিল্তগণ 

নিরুপার দেখিয়। আচার্ষ্যের শরণাপর হন। আচার্যযও তখন অন্ত উপায়ে 

তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে ন! পারার, নেত্রোখিত ক্রোধাগ্লিতে তাহা” 

দিগকে তন্বীভূত করিয়া ফেলেন। কিন্তু এই ঘটনাটী মাধবের বর্ণন]। 

প্রাচীন শক্ষর-বিজয়ে যুদ্ধ বা! তল্ম করার কথ! কিছুই নাই। তাহাতে 

যাহা! আছে, তাহাতে শঙ্ষরকে নিরীহ-স্ব ভাব বলিতে হয়। 

তৃতীয়, দিখ্বিজয়-কালে কর্ণাট উজ্জয্পিনী নামক স্থানে এক ভীষণা- 

কৃতি কাপাপ্লিকের জঘন্ত মতের অতি অশ্রাব্য কথা শুনিয়া শঙ্কর 

তাহাকে দুর হই াইতে বলিয়াছিলেন। ইহাকে ক্রোধ না বলিয় 

খ্বণ৷ বা উপেক্ষার ভাব বলা যাইতে পারে। 

রামান্ুজের জীবনে ক্রোধের দৃষ্টান্ত এইরূপ; প্রথম দৃষ্টান্ত, 
তাহার পত্বীব্র সহিত। ইহা! একবার ব! ছুইবার নহে, তিন বা চারি 

বার। যথা;_-(ক) পত্বীকর্তৃক কাক্ষীপৃর্ণকে শূদ্রবৎ্ ব্যবহারকালে, 

(খ) এক ক্ষুধার্ত ব্রা্ষণকে অন্নদানে অসম্মত হইলে । (গ) গুরুপত্রীকে 

অবমানন৷ ও ।ঘ) এক দরিদ্র ব্রাঙ্মণকে জন্ন ন! দিয়! প্রত্যাখ্যানকালে। 

দ্বিতীয়, চোলাধিপতি কৃমিকঠ যখন গুরু মহাপূর্ণ ও শিল্ত কুরেশের 
চক্ষু উৎপাটন করে, তখন তাহার অত্যাচার জন্ত রামান্ছজের ক্রোধের 

কথ৷ শুন! যায়। এ সময় তিনি নাকি তাহার এক শিস্ত যজ্েশকে 
বলিয়্াছিলেন যে,তুমি এমন কিছু দৈবক্রিয়া কর,যাহাতে শসম্প্রদারের 

সমুদ্দর় শক্র নিহত হয়। কাহারও মতে তিনি স্বয়ং কমিককে নিহত 
করিবার জন্ত নুসিংহদেবের সমক্ষে অভিচার কর্ম করিয়াছিলেন। 

কাহারও মতে ইহ! তিনি ম্বরং করেন নাই, তত্রত্য ব্রাঙ্গগগণ করিয়া 
ছিলেন, তিনি স্বয়ং জল মন্ত্রপুত করিয়। নিক্ষেপ করিয়াছিলেন মাত্র। 

তৃতীয়, রামানুজ প্রথম-বার তিরুপতি গমনকালে পধিষধ্যে এক 



৩২৬ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

ধনী বণিকের বাঁটীতে অতিথি হইবেন বলিয়া! বণিকের বাটী ছুই জন 

শিল্তকে প্রেরণ করেন। বণিক, আনন্দে উৎফুল্প হইয়! গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করেন ও রামান্ুজের জন্ত নানা ভোজ্যোপকরণের ব্যবস্থা করিতে 

প্রন্বত্ত হন। শিষ্যদ্বরর কোনরূপ আদর অত্যর্থন! না! পাইয়া বামান্থজ- 
সমীপে ফিরিয়া আসেন। রামাহুজ, ইহাতে, কাহারও মতে কুদ্ধ হন 
এবং কাহারও মতে অভিমান করেন। ফলে, ধনী আসিয়া ক্ষম। 

প্রার্থন। পূর্বক গৃছে লইয়! যাইবার জন্য যত্র করিলে রামান্থুজ যাইতে 
অস্বীকার করেন, তবে ফিরিবার কালে তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়াছিলেন_ শুন! যায় । 

চতুর্থ, কুরেশ ভাষ্য লিখিতেন, রামান্ুজ বলিতেন। একদিন 
“জীবের” লক্ষণ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়। রামান্ুজ অনেক বার 
অনেক রকম করিয়া বলিলেন, কিন্তু কুরেশ কিছুতেই লিখিলেন না । 
অবশেষে রামানুজ কুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদ্াঘাত করিয়া ফেলিয়! 

দেন, ও আসন ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যা'ন। মতান্তরে সেরূপ 

করেন নাই, কিন্তু বিশেব জুন্ধ হইয়াছিলেন। 
৬৯। গৃহস্থোচিত ব্যবহার | ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্ষর-জীবনে দৃষট 

হয় না। ইহা কয়েক স্থলে রামান্থজেই কেবল দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ 
দেখা যায়, রামান্ুজের যখন ৪৩ বৎসর বয়স, তখন কুরেশের একটী 

পুত্র হয়। তিনি পরে পরাশরভট্ট নামে পরিচিত হন। তিনি বখন 
অতি শিশু, দোলনাতে শুইয়! থাকেন, তখন তাহাকে রামান্জ 

ধর্পুত্ররূণে গ্রহণ করেন এবং তখন হইতে তাহাকে মঠে আনিয়া 
রাখা হয়। রামান্ুজের শিষ্পসেবকগণ তাহাকে মঠেই লালন-পালন 
করিতেন, এবং তাহার দোলন! রামান্গজের আসনের নিকটেই রক্ষিত 
হইয়াছিল। পরাশরের বিবাহেও রামানুজ 'ঘটকালী” করিয়াছিলেন। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_-জীবনী-তুলন! । ৩২৭ 

অন্য সম্প্রদায় একূপ-স্থলে যেমন ছেলেকে সন্ন্যাসী করেন, ইনি তাহা 
করিলেন না। বস্ততঃ এ সম্প্রদারে সন্ন্যাসীর সংখ্য! কম । 

ঘ্িতীয়তঃ দেখ! যার, রামানুঞ্জ এক স্থলে পুতের জন্য খেদ 
করিতেছেন। অবশ্ত ইহা ভক্তির আধিক্যেরও পরিচয় । রামা- 

সুজ, যে সময় প্রাচীন আচার্য্যগণের নামে শি্তগণের নাম রাখিতে 

ছিলেন, সেই সময় তিনি এক দিন ছুঃখ করিয়া! বলেন, “আহা যদি 

আমার একটী পুক্র থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহার “নম্ব! 

আলোয়ার” নাম রাখিতাম, ইত্যাদি। | 

৭০ চতুরতা। এ স্থলে" চতুরত। অর্থে বুদ্ধিমত্তা! নহে? ইহা! 
তাহ] হইতে পৃথক্‌ করিয়া! বুঝিতে হইবে। 

শঙ্কর-জীবনে চতুরতার দৃষ্টান্ত অগ্ভাবধি পাই নাই। 
রামানুজের জীবনে, কিন্তু, তাহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যথ! ;-__ প্রথম, 

শ্রীরক্গম হইতে প্রস্থান কালে নীলগিবির অরণ্য প্রদেশে যখন সেই 
অজ্ঞাত কুলশীল। রমণীর অন্ন ভোজনের কথ! উঠে, তখন রামান্ুজ, 

রমণীটীকে তীহার পূর্ববৃস্তান্ত প্রিজ্ঞাস৷ করিয়া! অন্রপ্রদানে আদেশ 

করিলেন। রমণীটী আনন্দচিত্তে যখন ভোজন -পাত্রে অর প্রদান 

করিতে গমন করিলেন, তখন আচার্য্য একটী শিষ্কতকে গোপনে 

তাহার গতিবিধি ও আচার নিরীক্ষণ করিতে বলিলেন। শিষ্য যাহা। 

দেখিলেন তাহাতেও রামান্থজের তুষ্টি হইল না, তখনও তিনি তাহাকে 
পরীক্ষা করিতে ক্রটি করেন নাই। 

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। প্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথের পূজারিগণ, পৃর্ব্ব হইতে মন্দিরের 
অনেক ত্রব্যা্দি অপহরণ করিতেন এবং কর্তব্য-কর্ম্ে অবহেলা করি- 
তেন। রামাস্র্জ আচার্ধ্যপদে অধিঠিত হইয়া পৃজারিগণের এবন্প্রকার 
চৌর্ধ্য, বন্ধ করেন এবং তাহাদিগকে কর্তব্য-পালনে বাধ্য করেন। 



৩২৮ জাচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

বস্ততঃ ইহা ক্রেষে এতই গুরুতর হইয় উঠিয়াছিল যে, পুজারিগণ পরে 
রাষান্জকে বিষ-প্রক্নোগ দ্বারা বধ করিতে চেহিত হছইয়াছিলেন। 

৭১। পাগীঙ্ঞান (নিজেকে) | আচার্য্য শঙ্ষরে ইহার বৃষ্ান্ত 
কোন জীবনী-মধ্যে কথিত হয় নাই। তাহার কোন স্তোত্রে এ কথার 
উল্লেখ আছে কিন! জানি না। তবেকাশ্ীরে শারদাদেবীর প্রশ্নে 
শঙ্কর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে হাহার নিজেকে পাপী বলিয়া! জান 

ছিল না। (আঘুঃ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । ) 
পক্ষান্তরে রামান্ুজ-জীবনীতে ইহার উল্লেখ আছে। যথা ;-_ 

১। তিরুপতি গমনকালে রামানুজ প্রথমতঃ পর্বতারোহণ করিতে 

অসম্মত হন; কারণ, তিনি ভাবিলেন--তাহার কনুষবহুল দেহ দ্বার! 

ভূবৈকুষ্ঠ শ্শৈল কনুধিত হইবে ( ১৫৮ পূঃ দ্রষ্টব্য )। পরে অনস্তাচার্যয 
প্রভৃতি তাহার শিষ্পগণ আসিয়া! তাহাকে অনন্তের অবতার বলিয়া 

বুঝাইয়৷ তাহাকে তথায় যাইতে সম্মত করেন। তীহাদের তয় এই বে, 
রাষান্থজ না বাইলে ভবিষ্যতে তথায় আর কেহ যাইবে না, তীর্ঘটাই 
হয়ত নষ্ট হইতে পারে। বামানুঞজ নিজে সত্য সত্য পাপী বলিয়াই 

যে, তিনি ওরূপ করিয়াছিলেন, তাহ! সম্ভবতঃ নহে। তবে তাহ তাহার 

দেবতার প্রতি সম্মান-জ্ঞানাধিক্যের পরিচয় । হয়, শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়। 

আসিলে কুরেশের নিকট আক্ষেপ কালে রামানুজ বলিয়াছিলেন যে, 
তিনি নিশ্চয্নই মহাপাতকী; যেহেতু তাহার জন্য কুরেশের চক্ষু ও 
গুরুদেবের প্রাণনষ্ট হইল। 

যাহা হউক, এ বিবয়ে রামান্ুজের যত আন্তরিকতা বা৷ প্রকৃত" 

বলিয়। জান আছে, শঙ্করে ততট। নাই । শঙ্করের ভগবন্মহিমার প্রতি 

দৃষ্টি অধিক। রামান্থজের ভাবও প্রায় তাহাই, তবে তাহার নিজেকে 

যেন কতকট। সত্য সত্যই ছোট করিবার ইচ্ছা আছে। ফলতঃ কোন 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_-জীবনী-তুলনা । ৩২৯ 

দুই জন যদি কতকগুলি বিষয়ে সমান গুণ-সম্পন্ন হন, এবং তৃতীয় 

ব্যক্তির গুধ-কীর্তন-কালে, যদি তাহাদের এক জন নিজেকে ছোট 

করিয়৷ উক্ত তৃতীয় ব্যক্তিকে বড় করেন, এবং অপর ব্যক্তি বগি 

নিজেকে ছোট ন৷ করিয়। তৃতীয় ব্যক্তিকে আরও বড় করেন, তাহা 

হুইলে ছইজনের সম্বন্ধ যেরূপ হয়, এস্থলেও ইহাদের সম্বন্ধ তত্রপ। 

৭২। প্রাণভয় | শক্ষরের প্রাণসংশয় কাল উপস্থিত হইলে 
তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহ! এই; প্রথম, বাল্যে 

কুস্তীর আক্রমণ করিলে তিনি ব্যাকুল হন, এবং জীবনের আশা ন! 

থাকায় মাতার নিকট অন্ত্য-সন্ন্যাসের অন্থমতি ভিক্ষা করিয়া লয়েন। 

দ্বিতীয়, উগ্রতৈরব কাপালিক যখন সরলভাবে তাহার মন্তক 

ভিক্ষা করে, তখন তিনি তাহার উপকারের জন্ত মত্তক দিতে শ্বীরূত 

হন, এবং তৈরবের সন্মুথে বলি দিবার সময় উপস্থিত হইলে, সমাবি 

অবলম্বন করিয়! উপবিষ্ট থাকেন। শিষ্যগণ জানিলে পাছে উগ্রতৈর- 

বের উদ্দেশ্ত-সিদ্ধি ন। হয়, তজ্জন্ত তাহার যথারীতি আয়োজনও করেন। 

তৃতীয়, বিদর্ভরাজধানী হইতে আচার্য যখন কর্ণাট উজ্জপ্লিনী 

যাইতে উদ্ভত হন, তখন বিদর্ভরাজ তথায় যাইতে আচার্যযকে নিষেধ 

করেন। সুধন্বারাজ তাহা শুনিয়৷ আচার্যের রক্ষার জন্য ,আগ্রহ প্রকাশ 

করেন। আচার্য্য কিন্ত কাহাকেও কোন উত্তর,ন। দিয়! ধীরতাবে সেই 
কর্ণাট উজ্জয়িণীতেই উপস্থিত হইলেন। তার অনতিবিলম্বে কাপা- 

লিক-সৈন্ত, আচার্য্য-পক্ষ ধ্বংসের জন্ত অন্তরশস্ত্রে সজ্িত হইয়! যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইল। স্ুুধন্বারাজ কিন্ত কৌশল ও সাহস অবলম্বন করিয়! তাহা- 

দিগকে বুদ্ধে পরাক্িত করিলেন। কাপালিক-প্রধান ক্রকচ, তখন 

আচার্য্য সমীপে আসিয়া মন্ত্র ঘারা৷ তৈরবকে সর্বসমক্ষে আহ্বান করিল 

ও জাচার্ধযকে বধ করিতে অনুরোধ করিল। আচার্যয-শিষ্ুগণ। তৈরব- 



৩৩৩ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

মুস্তি দেখিয়া ভয়ে তখন তৈরবের স্তব করিতে লাগিলেন । আচার্য? 
কিন্তু শান্ত ও নিরুদ্বিপ্ন ভাবেই উপবিঃ্ ছিলেন। যাধবের মতে আচার্য, 
বধোভভত বহু সহন্র কাপালিক সৈন্তকে নেত্রামি দ্বারা ভন্মীভূত করেন। 

চতুর্থ, কামরূপ হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে অভিনবগুপ্ত, আচার্য, 
শরীরে ভগন্দর রোগ উৎপাদন করে। রোগ যখন তয়ম্কর রূপ 

ধারণ করিল, শিয্গণ তখন বৈদ্ভ আনিবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন। 

আচার্য কিন্ত শিষ্াগণকে এজন বহুবার নিষেধ করিয়াছিলেন, 

তিনি একবারও সম্মতি দান বা আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, বরং 
কর্মফল বলিয়া ধীরভাবে সেই দারুণ বন্ত্রণাতোগ করিতেছিলেন। 
ক্রমে যখন যন্ত্রণা তাহার সহ্য করিবার সীম! অতিক্রম করিল; তখন 

তিনি 582টি ভগবানকে ম্বরণ করিতে লাশিলেন। ভগবানের 

আদেশে দেববৈ্চ অশ্িনীকুমারঘ্য় আসিয়া বলিয়! গেলেন 
যে, ইহা! অতিনবগুণ্ডের অভিচারের ফল। পদ্মপাদ তাহা শুনিয়া 

অভিনবগুণ্তের উপর যখন বিপরীত অভিচার করিতে প্রবৃত্ত হুন, 

তখন আচার্য্য তাহাকে বারবার নিষেধ করেন। যেহেতু আচার্য" 

অভিনব গুপ্তের অভিচারের ফলে দেহত্যাগেই প্রস্তত হইয়াছিলেন। 
পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে তাহার প্রাণ-সংশয় স্থল চারিটী মাত্র 

পাওয়৷ যায়। শৈব চোলরাজ যখন রামান্বজকে বলপুর্ব্বক শৈব 
করিবে বলিয়া লোক প্রেরণ করেঃ তখন রামানুজ ' দগু-কমণ্ডলু 

পরিত্যাগ করিয়া! শিব্য কুরেশের শুভ্রবন্ত্র পরিধান করিয়। শ্ীরঙ্গম 

পরিত্যাগ করেন। তিনি আরণ্য-পথে শিষ্গণসহ ছয় দিন ছয়রাত্র 

অবিশ্রান্ত ভ্রতগমন করিয়া শেষে এত পরিশ্রান্ত হন যে, স্বয়ং আর 

চলিতে অক্ষম হন। পরিশেষে শিষ্যগণ তাহাকে ্বন্ধে বহন করিতে 

বাধ্য হন। তাহার পদ্য, প্রস্তর ও কণ্টকাদিতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া 
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যায়, তিনি তখন এক প্রকার মৃতপ্রায় । এস্থলে নান! জীবনীকার 

নানারপ বর্ণন! করিয়াছেন, কিন্তু ধিনি যাহাই বলুন, উক্ত ঘটনাগুলি 
কেহ অন্বীকার করেন নাই। কেহ বলিয়াছেন যে, রামানুজ প্রথমে 

পলায়ন করিতে চাহেন নাই, শিষ্যগণের অন্গুরোধে বাধ্য হইয়াছিলেন।? 
কেহ বলেন, কুরেশ তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার গৈরিক বস্ত্র পরি- 
ধান করিয়া চলিয়! যা'ন, পরে তিনি যখন জানিতে পারেন তখন 

অপর শিষ্যগণ সাতিশয় অনুরোধ করিয়! তাহাকে পলায়ন করিতে বাধা 

করেন, ইত্যা্দি। কাহারও মতে পরে রঙ্গনাথও পলায়নে আদেশ 

দেন। ফলে, পলায়নের প্রকার বা উদ্দেশ ষেরূপই হউক না! কেন, যাহ 
ঘটিয়। ছিল, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। 

দ্বিতীয়, তাহার বাল্য বয়সে যাদবপ্রকাশ যণ্ধন তাহাকে বিদ্ধ্যা- 

রণ্যে বধ করিবার চেষ্টা করেন, তিনি তখন পলায়ন করেন এবং 

প্রাণভয়ে যার-পর-নাই ব্যাকুল হন। 

তৃতীয়, শ্রীরঙ্গমের পুরোহিতগণ প্রথম যখন বিধান প্রদান করেন 
তখন তিনি পুরোহিতের স্ত্রীর ইঙ্গিতে তাহা জানিতে পারেন ও তাহা 
একটী কুকুরকে দেন। কুন্ুরটী সেই অর খাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ 
করে। অনন্তর তিনি তাহা কাবেরী জলে নিক্ষেপ করিয়! সারা 

. দিনরাত উপবাস করিয়া থাকেন। কি কারণে বলা যায় না, গোঠীপূর্ণ 
আসিলে 'দামান্ছজ কাবেরীতীরে তপ্ত বানুকোপরি তাহার চরণে 
পতিত হইয়। ক্রন্দন করিতে থাকেন। ফলে, গোঠীপুর্ণ রামানহথজের 
শিল্ত প্রণতা্তিহরাচার্য্যের, রামানুজের উপর তক্তি দেখিয়া বলিলেন যে, 
অতঃপর তুমি ইহারই হবার! অন্ন প্রস্তুত করাইয়! ভিক্ষা করিও, ইহাতে 
তোমার ধর্শহানি হইবে না। তখন হইতে রামান্ুজ তাহাই করিতে 
লাগিলেন। এ স্থলে অনাহারের কারণ, অধিকাংশ জীবনীকারের 
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মতে প্রাণনাশের আশঙ্কা, কিন্ত পৃজ্জনীয় রাষকফানন্দ শ্বাধীর মতে 
ইহার কারণ- _অন্থতাপ। 

চতুর্২_ আর একদিন উক্ত পুরোহিতগণ তগবানের চরণামৃত 

সহ রামান্থজকে বিষ প্রদ্দান করেন। এ দিন তিনি পূর্বেই বুবিতে 

পারেন, কিন্তু তগবৎ চরণামৃত বলিয়া তাহা! পান করেন। পান 

করির়। মন্দিরদ্বার পার হইবার পূর্বেই, তাহার পা টলিতে আরম্ভ 
করিল। তিনি নিরুপায় হইয়া! টলিতে টলিতে মঠে আমিয়। উপস্থিত 

হইলেন। ক্রমে শিষ্যগণ জানিতে পারিলেন ও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয় 
বিষ-শান্তির নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামান্থজ তাহা” 

দ্িগকে নানারূপে সান্তনা করিলেন ও সমস্ত রাত্রি ভগবৎ চরণে চিত্ত 

স্থাপন করিয়া স্থির ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই 

ঘটনাটী কেবল প্রপন্নামৃত গ্রন্থেই দেখা যায়, অন্যত্র নহে । কোন মতে, 

আচার্য্য, চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য লাত করেন। 

শ৩.' ভ্ত্রাস্তি | শক্ষর-জীবনে কেহ তীহার ভ্রম সংশোধন 

করিয়াছে এ কথ৷ শুন! যায় না। ব্রহ্ম-কুত্র-ভাব্য, কাশীতে (মতান্তরে 

উত্তর-কানীতে ) ব্যাসদেবকে দেখিবার জন্য প্রদত্ত হইলে তিনি কোন 

ভ্রম প্রদর্শন করিয়! ছিলেন, একথ! কোথায়ও শুনিতে পাওয়া যায় না। 

পক্ষান্তরে রামান্ুুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত তাহার শ্রীভাষ্য রচনাকাল । 

কেহ বলেন, এইরূপ ঘটনা! একবার নহে ২।৩ বার ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় 

বার নাকি কুরেশকে ছরমাস কাল গোষ্ীপুর্ণের নিকটে থাকিয়া 
বিবাদস্থলটীর মীমাংসা করিয়! লইতে হইয়াছিল । 

৭৪ । মিথ্যাচরণ | শক্ষর-জীবনে মিথ্যাচরণের ছুইটী 
দৃষ্টান্ত আছে। বাহারা। বলেন, শঙ্করকে কুস্তীরে ধরা, মাতার নিকট 
সন্ন্যাসের অন্থষতি পাইবার জন্ত; তাহাদের মতে ইহার উদ্দেস্ত যতই 
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ভাল ও মহৎ হউক না, আচরণ মিথ্যা! ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু 

এ বিষয় বিচার্ধ্য। কারণ আচার্য্ের জন্মভূমিতে ইহা! সত্য বলিয়াই 

সকলে বিশ্বাসকরে। যে জাতি-শক্র শঙ্করের মাতার চরিত্রে অপবাদ 

রটাইতে পারে, তাহারা) এ ঘটন! মিথ্যা হইলে বা ইহা শঙ্করের কৌশল 

হইলে কি, তাহা কখন সত্য বলিয়! বিশ্বাস করিত? আর ইহা! সত্য 

হইবার পক্ষে অসম্ভাবনাও বিছুই নাই। কারণ কুম্তীর ধরিয়া কখন 

কাহাকে কি ছাড়িয়! দেয় নাই ? প্রসর্ কুমার ঠাকুরের ঘাটের, অথব! 

পরে, পুরীতে প্রীযুক্ত ভূতানন্দ ম্বামীর কথ! ইহার দৃষ্টান্ত। তাঁহাকে 
কুম্ভীরে ধরিয়াছিল, কিন্তু শেষে ছাড়িয়া দেয় । তাহার পর, ইহার সহিত 

জ্যোতিষী সম্বন্ধীয় ঘটনাটীর এঁক্য আছে-_দেখা! যায় । জ্যোতিষীরা 

বলেন-_শঙ্করের ৮ বৎসর পরমায়ু) কিন্ত যোগবলে শঙ্কর ইহাকে ১৬ 

বৎসরে পরিণত করিতে পারিবেন, এবং গুরু (বৃহস্পতির ?) কৃপায় 

খুব জোর ইহা ৩২বৎসর পর্য্যস্ত হইতে পারিবে । বস্ততঃ এই ৮বৎসরেই 

তাহাকে কুস্তীরে ধরে, এই অবস্থায় তিনি অন্তিম সন্নযাসের নিমিত্ত 

মাতার অনুমতি লয়েন। আর সঙ্ক্লিত সন্ন্যাস পরিতাজ্য নহে, এই 
জন্য তিনি আর গৃহে থাকিলেন না। ওদিকে ১৬ বৎসরে শঙ্কর, 

ব্যাসের সমক্ষে ভাগীরথী সলিলে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত শুনা বায়। 

তাহাতেই ব্যাস তাহাকে আর ১৬ বৎসর আয়ুঃ হউক বলিয়া আশীর্বাদ 
করেন। সুতরাং শক্ষরের দেশের প্রবাদান্সারে ইহ! তাহার মিথ্যা- 

চরণ নহে। মাধবাচার্য্য যদিও ইহাকে একটু কৌশল বলিয়াছেন । 
কিন্ত তথাপি তিনি সব বিষয়ে ধেঃ সত্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন 

নাই, তাহা! সত্য। দ্বিতীয় ।--“অমরু” রাজ-শরীরে প্রবেশ করিয়া 
রাজারূপে পরিচিত হইলে তিনি, কখনও ম্বয়ং রাণী বা অমাত্য- 
বর্থকে আত্মপরিচয় দেন নাই। 



৩58 আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

পক্ষান্তরে রামান্ুজ-জীবনেও ছুইটী স্থলে মিধ্যাচরণ দেখা বায়। 
প্রথম, প্রপন্নামৃত নাষক একখানি খুব প্রামাণিক গ্রন্থমতে তিনি সন্ন্যাস- 
শ্রহণ-কালে শ্বশুরের নাম করিয়! নিজেই এক পত্র লেখেন ও সেই 
প্রত্যাখ্যাত ব্রা্গণকে শ্বশুরালয়ের লোক সাজাইয়! স্ত্রীকে তাহার 
সঙ্গে পিত্রালয়ে প্রেরণ করেন। তবে একটা কথা এই যে, এ বিষয়ে 
মতান্তর আছে। পণ্ডিত শ্রীনিবাস আগাঙ্গার তাছার মুল গ্রন্থে এ 

ঘটনাটী গ্রহণ করেন নাই, টীকার আকারে তাহা উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। দ্বিতীয়, দণ্তী সন্ন্যাসী হইয়া, দণ্ড-কমণ্ডলু ত্যাগ কারয়া, 
সুত্র বস্ত্র পরিধান করতঃ কৃমিকঠের ভয়ে পলায়ন । 

৭৫ | লঙ্জ|।___কানীতে অক্রপুর্ণাদেবীর নিকট “শক্তি” শ্বীকারে 
শক্ষরের লজ্জার দৃষ্টান্ত একটী পাওয়! যায়। কিন্তু এ কথা শক্ষর- 
সম্প্রদায়-ভুক্তগণ শ্বীকার করেন ন1। 

রামাহুজে ইহার দৃষ্টান্ত১-তিরুভালি তিরুনাগরীর চগাল রমণী- 
প্রসঙ্গ, বলিতে পার। যায়। ( ১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । ) 

৭৬। বিদ্বেষ-বুদ্ধি ।__-এই বিষয়টী ছুইভাগে বিভক্ত হইবার 

যোগ্য। যথা--মানব-সংক্রান্ত ও দেবতা-সংক্রান্ত। তন্মধ্যে প্রথম 
স্থলে দেখ! যায়, শঙ্করে বিদ্বেষ-বুদ্ধি সাধারণ ভাবে ছিল । তিনি যেখানে 

কদাচার ও অবিচার দেখিতেন, সেই খানেই তীব্র প্রতিবাদ করিতে 
পশ্চাৎপদদ হইতেন না। কাপালিক প্রভৃতি কতকগুলি সম্প্দায়ের 

আচার অত্যন্ত জথন্ত ছিল বলিয়া, তাহাদের সঙ্গে আচার্ষ্য ব্যবহার, 

স্থলে স্থলে কর্কশ দেখা যায়। কয়েক স্থলে তিনি বাদীকে মূঢ় 
প্রস্তুতি বলিয়৷ সম্বোধন করিয়াছেন, এবং এক জনকে তিরস্কার পূর্বক 
দুর করিয়াও দিয়াছিলেন। 

রামান্জে এই বিদ্বের-বুদ্ধি অন্তরপ ছিল। শৈব ও অধযৈতবাদীর 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_জীবনী-তুলন! ৷ ৩৩৫ 

উপর বিষবেষ, যেন তাহার কিছু বিশেষ তাবে ছিল--বোধ হয়। 

তাহার লেখার ভিতর অধবৈতবাদ খণগ্ডনই বেশী। এই প্রসঙ্গে তিনি 

বাদীকে “মূঢ়"* “পণ্ড” প্রভৃতি বলির! সম্বোধন ব! তিরস্কার]করিতেন, 

তাহ! দেখ যায়। তিনি মৃত্যুকালীন যে ৭২টী উপদেশ দিয়াছিলেন, 

তাহার মধ্যে কেবল গ্রীবৈঞবগণকেই সম্মান করিবার ব্যবস্থা আছে। 

নিয়ে তাহার কতিপয় শ্লোক উদ্ধ'ত করিলাম। * তবে এস্থলে ইহাও 

বি্ায় বিফুটষ্বর্য্যং কৈক্বর্ধ্যং বৈষবস্ত চ। 

বিনগ্কেৎ স নর: প্রাঃ রাগাদি প্রেরিতো! যদি ॥ ১১॥ 

করে ভ'গবতো বিফৌ! বৈ ফিবানাঞ্চ সঙ্লিধো। 
পাদে' প্রসার্ধয ন বসেৎ কদাটিদমলাত্মনাষ্‌ ॥ ১৪ ॥ 

বিষো গুরো বৈ'কবন্ত গৃহাপাঞ্চ দিশং প্রতি | 
পাছে প্রসার্ধ্য নিত্রাঞ্চ কদাটিপ্লৈব কারয়েখ॥ ১৫ ॥ 
বৈষ্ণবাগমনং শ্রত্ব। গচ্ছেদতিমুখং তদা। 
সাকং গচ্ছেৎ কচিদ্দ,রং তক্ত্যা তোং বিনিগ মে ॥ ১৯॥ 
বিষ্োদি ব্য-বিষানানি গোপুরাণি জগৎ্পতেঃ। 

দৃষ্টিমাত্রেণ সহসা কারয়েদঞ্জলিং তদা। 

দৃষ্টে তর বিমানানি বিন্ময়ং নৈব কারয়েখ ॥ ২৪ ॥ 

শ্রত্বা ন বিন্ময়ং গচ্ছেদ্দেবতান্তর-কীর্ভনং | 

_ শ্রীবৈকণানাং সর্ব্বেষাং দেহছায়! ন লজবয়েৎ। 
_ শ্বদেহছ যা সংস্পর্শং বৈবেু ন কারয়েখ ॥ ২৭ ॥ 

বৈষণবাএ দরিস্রায় পূর্ধবং বন্দনকারিনে। 
অনাদরাণি কার্ধযানি ভবেযুঃ পাতকানি বৈ ॥২৮॥ 

বদি প্রণমতে পূর্ববং দাসোহং ইতি বৈষ্ণবঃ| 

অনাদরে কৃতে তশ্মিন্‌ অপচারো৷ মহান ভবেৎ॥ ২৯ ॥ 

বৈষবানাঞ্চ জম্মানি নিজ্রালন্তানি যানি চ। 

দৃ্ট। তান্প্রকান্তানি জনেত্যো! ন বদেৎ কচিৎ ॥ ৩০ 



৩৩৬ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

আমাদের ্বরণ করিতে হইবে যে, বৈষ্বগণ কেবল নিজ সম্প্রদায়- 
ভুক্তগণকে অধিক সম্মানার্দি করার কোন দ্বেবতাব প্রকাশ পায়, 

তাহ স্বীকার করেন না। প্রত্যুতত ইহা। তাহাদের মতে একনিষ্ঠ1। 
আর যদি ইহ! দয়। হয়, তাহ হইলে ইহ! বিদ্বেষ বুদ্ধি নামের যোগ্যই 

হইতে পারে ন|। 
দ্বিতীয়, দেবতা সম্বন্ধে শঙ্করের কোন বিঘেষ বুদ্ধি, বোধ হয়, ছিল 

না। তিনি সকল তীর্থে, সকল দেবতা দর্শন ও সকলেরই স্তব-স্ততি 

তেবাং দোষান্‌ বিহায়াণ্ড গুণাংশ্চৈৰ প্রকীর্তয়েৎ ৪৩১ ॥ 

প্রাক্কতানাঞ্চ সংস্পর্শং প্রাপ্তঃ প্রামাদিকাদ্‌ বদি । 
স্লাতঃ সচৈলঃ সহসা বৈঝ্বাজ্যি.জলং পিবেৎ ॥ ৩৫ ॥ 

বৈরাগ্যজ্ঞানভক্ত্যাদিগুণবন্তো মহাত্মনঃ | 

বৈষবাংস্তান্‌ মহাভাগান্‌ মত্বা চরমবিগ্রহান্‌। 

কারয়েৎ তেষু বিশ্বাসং বিশেষেণ মহাত্বস্থ ॥ ৩৬ ॥ 

ন গ্রাহয়েৎ বিষ্ুতীর্থং প্রাকৃতানাং গৃহেষু চ | 

প্রাক্কতানাং নিবাসন্থান ন সেবেদ্বিফু বিগ্রহান্‌ ॥ ৩৮॥ 

যদি শ্ীবৈষ্ণবৈ দত্বং প্রসাদং বিষু-সন্লিধো। 

উপবাসাদি নিয়মযুক্রোহমিতি ন ত্যজেৎ | ৪* ॥ 

দেবতান্তরভক্তানাং সঙ্গদোবনিবৃত্তয়ে ॥ ৪৭ 

প্রবৈষবৈম হাভাগৈঃ সল্লাপং কারয়েৎ সদা। 

তদীয়ং দূুবকজনান্‌ ন প্র পুরুবাধষান্‌ ॥ ৪৮ ॥ 

বৈষ্বেন তিরস্কারঃ কৃতো হি ভবতাং যদি | 

অগকারং স্থতিং তন্মাদ্‌ মত্বা মৌনতো বসেৎ ॥ ৫৩৪ 
শ্রীবৈঝবে-হাঃ সর্ব্বেত্যঃ কারয়েং সততং হিতয্‌ ॥ ৫৪ ॥ 

পূঙ্জনাং বিষ্ণন্ডক্তানাং পুরুষার্থোস্তি নেতরঃ। 
তেবু তদ্দবেবতঃ কিঞি'ৎ নাস্তি নাশনযাকুনঃ ॥ ৬৩ | 

শীশে সর্বেম্বরেশে তদিতর সমধীর্যস্ত বা নারকী সঃ ॥ ৬৪৪ 
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করিতেন; কারণ প্রায় সকল দেব-দেবীরই শক্ষর কৃত স্তবস্ততি দেখা 
যায়। এমন-যে কদাচারী কাপালিক, তাহাদের দেবতাও শক্করের পৃজ্য 
হইয়াছেন। তিনি কখন কোন বিরুদ্ধ-বাদীর দেব-মন্দির অবি- 
কার করিয়৷ তাহাতে নিজ অভীষ্ট দেবমূর্তি স্থাপনাদি করেন নাই। 
( দেবতা-প্রতিষ্ঠ৷ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। পঞ্চদেবতা সকলেরই পৃজ্য-_ 
ইহ] শঙ্ষর-সম্প্রদায়ের কথা৷ 

রামান্ঙ্গ, এক বিধুর ব1 বিষু সম্বন্ধীয় দেবতা ভিন্ন আর কাহারও 
স্ব-স্বতি.করেন নাই। এমন-কি অন্ত দেবতার তীর্থে বাইলেও তথা- 

কার বিষণ বিগ্রহই দর্শন ও পুজার করিতেন। ১। কাশ্মীরে শারদাদেবী 
ভিন্ন অন্য দেবতা-দর্শন বা পুজা তাহার জীবনে শুনা ধায় না। ২। তিনি 
বিরুদ্ধবাদীর দেবমন্দির বিষ্ুণমন্দিরে পরিণত করিয়াছেন তিরুপতি ও 
কুর্মক্ষেত্রের শিবমন্দির বিষুমন্দিরে পরিণতি ইহার দৃষ্টান্ত । ৩। তাহার 
তক্ত বিষ্ুবর্ধন, নিজরাজ্যে বহু শত জৈনমন্দির ভাঙ্গিয়া বিষু্মন্দির ও 
পুক্করিণী প্রভৃতি নিশ্মাণ করিয়াছেন । রামান্জ কোনরূপ নিষেধ করেন 
নাই। ৪। রামান্থজের শিষ্য কুরেশ, কৃষিকঠের সভায় শিবের 
এক প্রকার অবমাননাই করিয়াছিলেন। সকলে “শিবাৎ পরতরং 
নহি” এই কথা বলিতে থাকিলে তিনি অতি বিজ্রপ করিয়া বলিয়া- 

. ছিলেন, “্রোণমত্তি ততঃ পরং” অর্থাৎ তাহার পরও দ্রোণ আছে। 
কারণ, কোণ ও শিব শব্দে মাপের দ্রব্যও বুঝায়। অবস্ত 
রামান্জের 1তর যদি শিবের প্রতি শ্রদ্ধাভাব থাকিত, তাহ! 
হইলে তাহার শিষ্য কুরেশ কখনও সভামধ্যে ওরূপ বিদ্রপ করিতে 
পারিতেন কিনা সন্দেহ । তাহার পর, ৫। তিনি জগন্নাথ হইতে কৃর্্- 
ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে তথায় মহাদেবমৃত্তি দেখিয়া যার-পর-নাই 
বিচলিত হইয়াছিলেন। এই দৈব-বিড়ম্বনা-জন্ত তিনি একদ্দিন অনা- 

২২ 
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হারে কাল কাটাইয়া ছিলেন। অনন্তর স্বপ্লাদেশ পাইয়া কর্তব্য 
নির্ধারণ করেন; মোটের উপর তাহার জীবনে শিবের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন ব! পূজা! করার কোন কথা গুন! যায় না। 

যাহা হউক, চেষ্টা করিলে আমর! উভয় আচার্ষ্যর বিভিন্ন প্রকার 

বিদ্বেষ বুদ্ধির হেতুও কতকট। আবিষ্কার করিতে পারি। শঙ্করের 

বিষেষ বুদ্ধির কারণ--কাপালিক প্রভৃতি কতিপয় জধন্তাচারী সন্প্রদায়- 

ভুক্ত লোকগণ কর্তৃক শন্করের উপর পুনঃ পুনঃ কটুক্তি ও নি্ধ কদা- 

চারের প্রশংসা । ইহারই আতিশয্যস্থলে তিনি মধ্যে মধ্যে এক 

এক জনকে মৃদঢ় প্রভৃতি বলিয়া! সম্বোধন করিয়াছেন ও এক জনকে 

বিতাড়িত পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। যদি বলা যায়, তাহার এই প্রকার 

আচরণ, অত্যধিক বিঘেষ-বুদ্ধির পরিচায়ক ; কারণ, তান্ত্রিক অভিনব- 

গুপ্ত, আচার্যযটকে মারিয়া! ফেলিবার জন্য অভিচার ক্রিয়! করিয়াছিল; 

এবং অভিচার ক্রিয়ার ফলে শঙ্করের ভগন্দর রোগ উৎপর্ন হয়। কিন্ত 

তাহা! বল! যায় না, কারণ অভিনবগুণ্তের ব্যাপার তাহার জীবনের 

প্রায় শেষভাগে সংঘটিত হয়। 

পক্ষান্তরে রামানজের শৈব ও অদ্বৈতবাদি-গণের প্রতি ঘ্বেষের 

কারণ এই যে, অদ্বৈতবাদী বাদবপ্রকাশ তাহার অধ্যাপক হুইয়াও 

রামানথজকে অদ্বৈতমতের বিরোধী দেখিয়া, মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা_ 

করিয়্াছিলেন। রুমিকঠের ব্যবহার তাহার যতদূর মন্ান্তিক হইতে 
পারে তাহা হইয়াছিল। ওদিকে বৈষ্ণব কাক্ষীপুর্ণের মধুর ব্যবহারে 
তিনি মুগ্ধ হইতেন। সুতরাং এক্ষেত্রে ইহাদের ধর্মমতের উপর 
রাষান্থজের যে একট! ঘ্বেষবুদ্ধি শ্ঘতাবতঃই উৎপরন হইবে, তাহাতে 
আর বিচিত্রতা! কি? 

এখানে বিশেষ বক্তব্য এই যে--জামাদের দেশের গোঁড়ীক় বৈষ্ণব 
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সম্প্রদায়ের মধ্যে একনিষ্ঠ সত্ত্বেও রামান্ছজ সম্প্রদ্দাঞ্নের মত এতটা 

শৈবাদিছ্বেষের তীব্রত। দেখ। যায় না। তাহারা শিবকে যথাযোগ্য সম্মান 

করেন। অথচ তীহারা ভক্তিমার্গের যেরূপ পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন, 
'তাহা একচী অভাবনীয় ব্যাপার । 

জীতিবিদ্বেষ। জাতিবিচারের ভিতর অনেক সময় জাতি- 
বিদ্বেষ লুক্কায়িত ধাকে। যাহা হউক শঙ্চর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত 
ঘথা;-কাশীতে এক চগাল তাহার পথরোধ করিলে শক্কর 

তাহাকে পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইতে বলেন| কিন্তু আবার মাতৃ- 

সৎকার কালে শুদ্র নায়ারগণ তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল ও মাতার 

সতীত্ব সম্বন্ধে রাজার নিকট বিচারকালে সত্য সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া, 

আচার্য্য তাহাদিগকে জলাচরণীয় জাতিমধ্যে গণ্য ঝরেন। 

রামান্থুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ ;-_তিনি যখন তিরুতালি 

তিরুনাগরীর পথ দিয়া যাইতে ছিলেন, সন্মুথে এক চগ্াল-রমণীকে 

দেখিতে পান ও তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্ত অনুরোধ করেন। 

কিন্ত আবার দিল্লী হইতে ভগবর্দ্‌-বিগ্রহ আনিবার সময় যে-সমস্ত চগ্ডাল 
তাহাকে দস্থ্য-বিতাড়নে (মতান্তরে বিগ্রহবছন-কার্ষেয ) সহায়তা 

করিয়াছিল, সেই সকল নীচ জাতিকে তিনি মন্দিরমধ্যে প্রবেশা- 

ধিকার দিয়! গিয়াছেন। 

৭৭ | বিষাদদ। এ বিষল্টী বিচার করিলে আমরা লোকের 
মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারি, কারণ ষাহার যত সর্ধত্র পারমার্থিক বা 

তগবদদ্ধি হয়, তাহার তত প্রসন্নতা জন্মে, এতদর্থে গীতার বহু শ্লোকের 

মধ্যে আমর পব্রহ্মভূত প্রসন্নাকত্বা ন শোচতি ন কাজ্তি।” 

«প্রসন্চেতসহাণগু বুদ্ধি পর্যযবতিষ্ঠতে” ইত্যাদি শ্লোকগুলি ন্মবরণ 

করিতে পারি। বিষাদ, উক্ত প্রসন্ততার বিপরীত ভাব। 
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যাহা! হউক, শক্কর-জীবনে তিনটী স্থলে বিধাদ দেখ! যায়, যথা $-- 

প্রথম, বাল্যে মাতার নিকট সপ্ন্যাসের অন্থমতি না পাইয়া; দ্বিতীয়, 
কুস্তীরে আক্রমণ করিলে; এবং তৃতীয়, যখন শিল্গণ মধ্যে যনো- 

মালিন্য বশতঃ তাহার ভায্ের বান্তিক রচিত হইল না। এই তিনটা 

স্থলেই তিনি ছুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন । 

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত; _-১ম। তিনি খন কাশী 
হইতে বোধায়নবৃত্তি আনিতে ছিলেন, তখন কাশ্শীরের পঙ্িতগণ 
তাহা কাড়িয়া লইয়া যায়, এস্থলে রামান্থুজের ছুঃখানুতবের কথ। বর্ণিত 

আছে। ২। গুরু মহাপুর্ণ ও কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত হইলে তাহার 

বিষাদের কথা শুনা যায়। ৩। কুরেশের মৃত্যুকালে তিনি 

শোকে অধীর হন ও বালকোচিত ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ৪। যামুনা- 

চার্য্যের দৃত্যুকালে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া! তিনি হুঃখে মুদ্ছিত 
হইয়াছিলেন। ৫। কাক্ষীপূর্ণের নিকট মন্তরগ্রহণে অসমর্থ হইলে 
তিনি যারপরনাই ব্যাকুল হন। ৬। গোঠীপুর্ণের নিকট মন্ত্র লইবার 
জন্ত যখন তিনি বার-বার প্রত্যাখ্যাত হইতেছিলেন, তখন তাহার ছুঃখ 
দেখিয়া গোঠীপুর্ণের এক শিষ্য এতই বিচলিত হন যে, তিনি নিজ 

গুরুদেবকে এন্ড অনুরোধ করেন এবং তাহারই পর রামাঙ্থজ গোঠী- 
পূর্ণের নিকট মন্ত্রলাভ করিলেন। যাহাহউক ইহার মধ্যে বিশেষ 
এই যে, শঙ্ষরের সকলই বাল্য-দীবনে ও সিদ্ধিলাতের পুর্বে, কেবল 
একটী সিদ্ধ জীবনে, কিন্তু রামান্থজের প্রথম তিনটী সিদ্ধি লাতের পর 
এবং শেষ তিনটা সিদ্ধিলাভের পুর্বে । গোঠীপুর্ণের নিকট মন্ত্রলাতের 

পর তাহার সিদ্ধিলাত ঘটে--একথা বল! অসঙ্গত হয় না। 

৭৮। সাধারণ মনুষ্যোচিত ব্যবহার। এতদ্বারা আমরা 
হুর্ষ-বিষাদ দুইটী গুণ লক্ষ্য করিতেছি । সাধারণ লোকে যেমন কিছু 
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পাইলে আনন্দিত হয়,এবং কিছু ক্ষতি হইলে বিষ॥ হয়,এইরূপ তাবটীই 
এ-স্বলে লক্ষ্য কর! হইতেছে । 

শঙ্কর যখন তাহার ভাব্যবার্তিক রচিত হইল ন! দেখিলেন, তখন 

একবার একটু খেদ করিয়াছিলেন। এখন ইহাকে যদি কাশ্মীরের 

শারদাগীঠে উপবেখনকালে তাহার আনন্দের সহিত পাশাপাশি করিয়া 

দেখা যায়,তাহ! হইলে বল! যায় ষে,শক্করেরও সাধারণ মন্ুষ্যোচিত হ্র্ধ- 
বিষাদ ছিল। এতত্বযতীত শঙ্কর-জীবনে আর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। 

পক্ষান্তরে রামানুজ-ঙীবনে ইহ! যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহা! এই ১-- 
রামানুজ যখন কৃমিকণ্ের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হন, তখন তীহ্াপ যার-পর- 
নাই আনন্দের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; মহাপুর্ণের মৃত্যুর কথ শুনিয়া 
আবার তদ্রপ দুঃখের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । এই কমিক, রামানুজের 
শত্রু । যাহ! হউক উভয় আচার্য্যেরই এইব্ূপ হর্যবিষাদের ভাব, শেষ 

জীবনেও দেখা গিয়াছে । তবে শক্র-মিত্রের ভালমন্দে স্ুখী-ছুঃখী ভাব 

শক্করের জীবনে দেখা যায় না। 

এই বিষয়টীর বিপরীত দৃষ্টান্ত শঙ্ষর-জীবনে একটী আছে। ইহা 
শক্কর যখন মাতৃসৎকার করিয়া পদ্মপাদাদি শিষ্য প্রভৃতির জন্য কেরল 

দেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন শৃঙ্গেরী হইতে সুরেশ্বরাদি অন্তান্ত 

শিষ্যগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে দেখিয়। 

কোন সম্ভাবণই করেন নাই। বহু দিনের পর প্রিয়শিষ্য সমাগনে 
সকলেরই একট আনন্দ হইয়। থাকে, শঙ্করের আচরণে এস্লে তাহার 
কিছুই লক্ষিত হইল না| অথচ পরে যখন তিনি তাহাদের সঙ্গে 

বাক্যালাপ করেন,তখন তাহার স্নেহের কোনও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। 
এভাবটীকে বোধ হয়, সুখ-ছুঃখে সম-জ্ঞানের পরিচায়ক এবং অসাধারণ 

মন্গৃষ্যোচিত ব্যবহার বল৷ চলিতে পারে। 



৩৪২ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

৭৯।|। সংশয় । নিশ্চয়-জান, সংশর-জ্ঞানের বিপরীত; 

একটা জিনিসে পরস্পর-বিরুদ্ধ অন্য ছুইটি ধর্দের ক্মরণের নাম সংশয় । 

এ বিবয়টী মহাপুরুষের চবিক্রনির্ণয়্ে একটী সুন্দর উপায়। গীতার 

সংশয়ায্মার বিশেষ নিন্দাই কর! হইয়াছে,যথা, _-“সংশদ্নাত্মা বিনশ্থাতি” 
সুতরাং এটী একটী দোষের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু তাই বলিয়৷ ইহ! 
একেবারে নিশ্রয়োজনীয়ও নহে। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় ন!, 

পরীক্ষা ব্যতীত জ্ঞান হয় না। ফল কথা, সংশয়ের অধীন হওয়া উচিত 

নহে; কিন্ত সংশন্ন রূপ উপায় ত্বার নিশ্যয়-জ্ঞান বৃদ্ধি কর! উচিত। 

জ্ঞান হইলে এই সংশয় ছিন্ন হয় যখ।-_“ছিন্দতে সর্ব সংশয়াঃ।” শ্রুতি । 

শক্ষরের জীবনে সংশয় ছিল, কিন্তু তজ্জন্ত ব্যাকুলতার কথ। শুন। 

ষায়না। ১। গোবিন্দপাদ্দের নিকট যোগ শিক্ষার পূর্বে তাহার 
সংশয় ছিল, এরূপ কল্পনা করা, বোধ হয় অসঙ্গত নহে। ২। কাশীধামে 

ব্যাসদেবের সহিত সপ্তাহ কাল বিচারের পর যখন শঙ্কর জজানিলেন ষে, 

বাদী স্বত্ং ব্যাসদেব, তখন শঙ্কর তাহাকে নিজ ভাষ্যখানি দেখিতে 
অন্গরোধ করেন। ইহাও একট সম্ভবতঃ সংশয়ের দৃষ্টান্ত হইতে 
পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা অজ্ঞাত সংশয় বলিতে হইবে । 

পক্ষান্তরে রামানুজের সংশয়-জন্ত ব্যাকুলতা হইয়াছিল, তাহ। স্পষ্ট 

জানা যায়। (১) তাহার ভগবৎ-তব সন্বন্ধেই সন্দেহ ছিল। তিনি এজন্য 

কা্ষীপৃর্ণের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করিয়া অতীষ্ট লাঁভ করিবেন, এই 
আশায় তাহাকে বহু বার দীক্ষা দিবার জন্য অন্থরোধ করেন। কাঞ্চী- 

পূর্ণ, স্বয়ং শুদ্র বলিয়া তিনি রামান্জকে দীক্ষা) দিতে অসম্মত হন। 

পরিশেষে রামান্থঙ্গ হতাশ হইয়। কা্ধীপৃর্ণকে এই অনুরোধ করেন» 
যে, তিনি ঘেন রুপা করিয়া বরদরাজের নিকট হইতে তাহার হৃদ্‌গত 
প্রশ্ন কয়টীর উত্তর আনিয়৷ দেন। কাক্ষীপৃর্ণ তাহাতে সম্মত হন এবং 
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রাক্রে বরদরাজের নিকট হইতে রামানুজের হৃদ্‌গত প্রশ্নের উত্তর 
লইয়। প্রাতে তাহাকে জ্ঞাপন করেন। প্রশ্ন কয়টীর মধ্যে প্রথম 

ছয়টী সন্দেহ-হৃচক,শেবটী-__জ্ঞাতব্য এই মাজ্জ বিশেষ । (২) তাহার পর 

তিরুনারায়ণপুরে অবস্থিতি কালে তিনি মহাত্মা দক্ষিণামুর্িকে নিজতাধ্য 

প্রদর্শন করেন; ইহ! শঙ্করের ব্যাসদেবকে নিজভাব্য প্রদর্শনের নায় 

একটী ঘটনা । (৩) যজমূত্তির সহিত তর্ককালে রামানুজের পরাজয় সম্ভব 

হইলে, তাহার হৃদয়ে সংশয়ের অস্তিত্ব অনুমান কর! অসঙ্গত নহে। 

যাহা হউক, এইবার সংশয় নিরাশের প্রকার-ভেদ বিচার্ধ্য। শবক্কর, 

সংশয়-নিরাশের জন্য ফোগ-বিদ্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন, কারণ যোগ- 

বিদ্ভাতে অতীন্জ্রিয় বস্তর প্রত্যক্ষ হয় এবং তজ্জন্য তিনি গোবিন্দপাদের 

শরণ গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু রামানুজ সে-স্থলে তক্ত কাক্ষীপূর্ণের শরণ 

গ্রহণ করিলেন। কা্ষীপূর্ণ স্বয়ং সাহায্য করিতে অসম্মত হইলে 
রামান্ুজ কাক্ধীপূর্ণের মুখে ভগবানের কথ! শুনিয়া সংশয় দূর করেন। 
সুতরাং শঙ্করের সংশয় দূর হইল, সমাধি সাহায্যে তত্ব-সাক্ষাৎকার 
করিয়া, রামান্ুজের সংশয় দূর হইল, আগ্ত-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া,__ 

এইমাত্র প্রতেদ। যজ্ঞমুণ্তির সহিত বিচার-স্থলের ন্তায় বিচার-স্থল 
শক্করের ভাগ্যে ঘটে নাই। 

৮০ | স্বদল-ভূক্ত করিবার প্রবৃত্তি | অন্ সম্প্রদায়ের উপর ঘ্বেষ- 

ভাব অত্যন্ত দুষণীয়ঃ কিন্তু যর্দি পরোপকারার্থ ইহ! হৃদয়ে পোষণ করা৷ 
যায়, তাহ) হইলে ইহা! সদৃগুণ। শক্ষর-জীবনে এ প্রবৃত্তি এইরূপ--১ম, 

ম্ণ্ডন মিশ্রকে শিশ্তত্বে আনয়ন । ২য়, কুমারিল সন্বন্ধেও সেই কথ] । ৩য়, 

হস্তামলককে তাহার পিতা প্রভাকরের নিকট হইতে ভিক্ষা। ইত্যাদি । 
ইহার মধ্যে যথার্থ স্বদল ভুক্ত করিবার প্রবৃত্তি কেবল হম্তামলককে 
প্রার্থনা কালে বল যাইতে পারে । কারণ, অস্ত্র বিশ্বেশ্বর ও ব্যাসের 



৩৪৪ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

আদেশেই শঙ্ষর একার প্রবৃত্ত হন? সুতরাং শঙ্বর-জীবনে প্রকৃত 

পক্ষে এ একটী স্থলই ইহার দৃষ্টান্ত। 

রামান্ুজে এ প্রবৃতি এইরূপ, যথা ;--১ম, রামাঙ্গজ, গোবিন্দকে 

স্থলে আনিবার জন্ত মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণকে অনুরোধ করেন, এবং 

গোবিন্দ ্রশৈলপূর্ণের শিল্পরূপে কিছু দিন অতিবাহিত করিলে 

তাহাকে নিজের নিকট রাখিবার জন্ত মাতুলের নিকট প্রার্থনা করিয়া 

লয়েন। ২য়, যতিধর্শ-বিরুদ্ধ বলিয়া বিষউ্রগ-রাজের প্রাসাদে গমন 

করিতে রামানুজ অনিচ্ছা! প্রকাশ করেন, কিন্তু তোগানুরনম্ী যখন 

বলেন, যে যদি বিট্রলরাঞ্জ তাহার শিষ্য হন, তাহ] হইলে সম্প্রদায়ের 

বিশেষ সাহায্য হইবে, তখন রামাস্থুজ উক্ত রাজার বাটীতে গমন 

করেন। ৩য়, মৃত্যুকালে পশ্চিম দেশীয় বেদাস্তীকে স্বমতে আনিতে, 

শিল্পগণকে আদেশ করেন। ৪র্থ, জালগ্রামের অধিবাসিগণকে শৈব ও 

অধৈতবাদী দেখিয়া দ্াশবথীকে গ্রামের জলাশয়ে পা ডুবাইয়া থাকি- 

বার আদেশ দেন__উদ্দেশ্ট বৈষ্ণবের পাদোদক খাইয়া তাহারা বৈষ্ণব 

হইবে। ইত্যাদি । 

৮১। কো্টী বিচার । এই্টবার আমাদের আলোচ্য বিষয়--আচার্ধয- 

ঘয়ের কোঠী। যাহার কোঠীর ফল্লাফল সত্য বলির! বিশ্বাস করেন 

তাহারা এতদ্বারা নিয়লিখিত তিনটী বিষয়ে কিঞিৎ লাভবান হইতে 

পারিবেন; কিন্তু ধাহারা ফলিত জোতিষে বিশ্বাস করেন না, তাহারা 

উহাদের মধ্যে প্রথমটীকে একটু প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচন! 

করিলেও করিতে পারেন। 

প্রথম, আচার্য্যঘয়ের আবির্ভাব-সময়-নির্ধারণে সহায়তা । কারণঃ 

জীবনীকারগণ আচার্ধ্যঘয়ের যে গ্রহ-সংস্থান প্রস্ততি উল্লেখ করিক়া- 

ছেন, সেইরূপ গ্রহ-সংস্থান যদি নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যায়, তাহা হইলে, 
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আচার্যের জন্মকাল সম্বন্ধে আর একটী প্রমাণ সংগ্রহ হইল, অথবা! 
সন্দেহের মাত্রা আর একটু কমিল--বল! যাইতে পারে। 

দ্বিতীয়, আচার্য্যদয়ের চরিত্র সম্বন্ধে জীবনীকারগণের মতভেদ 

মীমাংসা । কারণ,যেখানে জীবনীকারগণ একটী বিষয়ে নানা-মতাবলম্বী 
হইয়াছেন, কোঠী সাহায্যে তাহার মধ্যে একটী স্থির অথবা তাহার 
সত্যাসত্য নির্ণয় করা যাইতে পারে। 

তৃতীয়, নূতন বিষয় অবগতি । অর্থাৎ যে-সব কথা অপ্রকাশিত, 
কোন জীবনীকারই যে-সব বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই, সেরূপ 
কোন কোন বিষয়ে হয়ত কিছু আভাস পাওয় যাইতে পারিবে । 

কিন্তু এ কার্য্যটী যেমন কঠিন তেমনি অনিশ্চিত। কারণ, প্রথমতঃ 

কোঠীর উপযোগী উপকরণ পাওয়া যায় না,এবং দ্বিতীয়তঃ আচার্য্গণের 

জন্মকাল সন্বন্ধেই নান! মতভেদ বিদ্মান। রামান্থুজের জন্ম-সময় বরং 
কতকটা নির্ণয় হয়-_কিন্তু শঙ্কর সন্বন্ধে অকুল পাথার। বামানুজের জন্ম 

সম্বন্ধে যতগুলি মততেদদ আছে, তাহাতে ৯৩৮, ৯৩৯, ও ৯৪৯ এই 

তিনটী শকাব পাওয়] যায়। কিন্তু কোন মতে ইহা আবার উক্ত 

সময়ের ২০৩০ বৎসর পরে অনুমিত হয়। শেষ মতটীর প্রবর্তক 

মাদ্রাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও; এম এ, বি এল। যাহা 
হউক, শঙ্কর সম্বন্ধে কিন্ত এ বিষয় এক বিন্ময়কর ব্যাপার। কল্যব 

৬০৫ হইতে কল্যব্দ ৪৫০২ পর্য্যন্ত তাহার জন্মকাল বলিয়। প্রবাদ প্রচলিত 

আছে। হিসাব করিলে উত। ৪৫০২--৬০৫ -০৩৮৯৭ বৎসরের ভিতর 

এই প্রবাদের সংখ্যা প্রায় ২০ কি ২২টী হইবে। সুতরাং কার্য্যটী 

যেমন কঠিন তেমনি যে অনিশ্চিত, তাহা বলাই বাহ্গ্য। 

যাহ হউক, এই বিষয়ে প্রন্ৃত্ত হইতে হইলে আমাদের ছুইটী 

বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম,তীাহাদের সময় নির্ণয়,দ্বিতীয় 
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তাহাদের জন্ম-পত্রিকার উপকরণ নিরণন্ন । সময়-নির্ণর ও জন্ম পত্রিকার 

উপকরণ নির্ণয়, এক ব্যাপার নহে। কারণ, জন্স-পত্রিকার নিষিক্ত 

বিশেষ সময়, যথা লগ্ন, তিথি) বার, অথবা! গ্রহ-সংস্থান জানা 

প্রয়োজন। কিন্তু সময়-নির্ণয়-ব্যাপাবে ছুই পাঁচ বৎসরের অল্পাধিক্যে 

কিছু আসির| যায় ন|। যাহা। হউক, অগ্রে আমর! শক্করের সময়-নির্ণয়- 

ব্যাপারটী আলোচন। করিব, পরে যথাক্রমে অবশিষ্ট বিষয় আলোচ্য। 

সময়-নির্ণয় । এ সম্বন্ধে আমর! যে পথ অবলম্বন করিতেছি 
তাহ এই ;-_ প্রথম, তাহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধীয় যে-সকল প্রবাদ 
প্রভৃতি পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে যাহ! এ্রতিহাসিক ঘটনাবলীর 

সহিত বিরুদ্ধ হইবে ন1-_-তাহাই গ্রাহা। 

দ্বিতীয়, এতিহাসিক ঘটনা! প্রভৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্ণয় 
করিবার জন্য আমরা (১) যথাসাধ্য প্রাচীন অর্থাৎ তাহার নিজের 

ব৷ তাহার শিয্ঠ-প্রশিষ্য অথবা তাহার বিপক্ষগণের পুস্তকাদি; এবং 

(২) প্রাচীন ইতিহাস ব৷ প্রাচীন “লেখ” প্রস্ততি অবলম্বন করিব। 

আচার্য্যর আবির্ভাব-কাল নির্ণয়ের জন্য আজ অর্ধ শতাব্দীর উপর 

কত মনীবীই, যে কত চেষ্ট৷ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিতে হইলে 

একখানি নাতি-বহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আমি এক্ষণে সেই সমুদয় 

আলোচন! করিয়া এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়। যাহা সর্বোত্তম 

প্রমাণ ও যাহা এখনও নূতন বলিয়! বুঝিয়াছি,তাহাদ্দের কয়েকটা নিয়ে 
উল্লেখ করিলাম । এক্ষণে,যে “মূল প্রবাদের'উপর নির্ভর করিয়া আচার্য্য- 
শক্করের আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করিয়াছি, তাহ! এই | ইহা “মহান্ুভব 

সম্প্রদায়ের “দর্শন প্রকাশ”নামক একখানি গ্রন্থে উদ্ধ,ত, “শঙ্কর পদ্ধতি” 
নামক একখানি গ্রন্থের বচন। এই গ্রন্থ খানি মহারাষ্ট্র ভাষায় লিখিত 

ও ১৪৬০ শকাবাতে রচিত। বচনটী এই 7-- 
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“তথা চ শক্করপদ্ধতে। উক্তমন্তি ১-- 
গোৌড়পাদাম্বয়ে জাতঃ শকেন্ত্রে শালিবাহনে। 

শ্রীমদেগাবিন্দপাদ্দোসৌ গোবিন্দাচার্য্য ঈরিতঃ ॥ ১১৬ ॥ 

তচ্ছিস্তঃ শঙ্করাচার্য;ঃ পাদান্তেন সমীরিতঃ। 

দততাব্রেয়াদূবরং লেভে নিজমার্গপ্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১১৭ ॥ 
স তদ্‌্বস্তোটকং প্রাহ বাকাং স্বগুরুসংস্তবে। 
শালিবাহশকে শ্রীমান্‌ শক্করো! বতিবর্ধনঃ ॥ ১১৮ ॥ 

অভূবন্লিঞ্িতা ভট্টাস্তথা প্রভাকরাদয়ঃ। 
বেদান্ত! যেন লোকেনম্সিন বিততে! হি মনস্থিন৷ ॥ ১১৯ ॥ 

যুগ্মপয়োধরসামিতশাকে রৌদ্রকবৎসর উজ কমাসে। 
বাসর ইজ্য উতাচলমান কৃষ্ণ তিথো দিবসে শুতযোগে ॥১২০। 
শক্করলোকমগান্লিজদেহং হেমগিরৌ প্রবিহায় হঠেন ॥ 
শঙ্কর নাম মুনির্যতিবর্ষ্য। মন্করিমার্গ-করো! ভগবৎপাদ ॥*১২ ১1 

এই বচনে আচার্য্ের মৃত্যু-সময় ৬৪২ শকাব্দ পাওয়! যায়। এখন 

ইহা! হইতে মাধবাচার্য্যের মতে আচার্ষের জীবিত কাল ৩২ বৎসর 

বাদ দিলে ৬১* শকাব্দ হয় এবং আচার্ষ্যের দেশের প্রাচীন ইতিহাস 

"কেরলোৎপন্ডি” নামক গ্রন্থের মতে আচার্ষেযর জীবিত কাল ৩৮ বৎ- 

সর বাদ দিলে ৬*৪ শকাব্দ পাওয়া যায়। এখন তাহা হইলে, বল! 

যায়, আার্ষে।র আবির্ভাব-কাল ৬০৪ হইতে ৬১* শকাব্দার মধ্যে 

হওয়া সম্ভব। 

এইবার ইহার সঙ্গে একে একে প্রধান কয়েকটী প্রমাণ মিলাইয়া 
দেখা যাউক, যদি কোন সন্তোষকর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

১। শঙ্করের প্রধান মঠ, শৃঙ্গেরী মঠের কথা । এ মঠটী অদ্যাবধি অক্ষুপ্র- 

গৌরব ও ইহার আচার্যয-পরম্পরা অবিচ্ছিন্ন । এই শুঙ্গেরী মঠে প্রবাদ 
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আছে যে, আচার্য্য ১৪ বিক্রমার্কাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ২২ বিক্রমার্কাবৰে 
সন্্যাস গ্রহণ করেন এবং ৩* বিক্রমার্কান্ে সমাধি লাভ করেন। 

শক্ষরের শিষ্ু সুরেশ্বর ৬৮* শালিবাহনান্ষে বোধঘনাচার্যযকে সন্যাস 

দিয়া শিল্প করেন এবং ৬৯৫ শালিবাহনানে স্বয়ং দেহত্যাগ করেন। 

এখন যদি শৃঙ্গেরীর এই কথার প্রতি দৃষ্টি কর! যায়, তাহ! হইলে 

দেখা যায়, সুরেশ্বর ৩* বিক্রমার্কাবে সন্ন্যাস লইয়া ৬৯৫ শালিবাহনাব্দ 
পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে, তিনি (৫৭+-৭৮-. ১৩৫-_-৩০- ১০৫-+-৬৯৫-) 

৮০০ বৎসর সন্নাস লইয়! জীবিত ছিলেন। কিন্তু ঘটনাটী কিছু যেন 
অসম্ভব । সুরেশ্বর ৮** বৎসর জীবিত থাকিলেন, অথচ প্রাচীন 

কোন শ্রেণীর কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিল না! এক দেশে এক 

জন মহাযোগী, মহাজ্ঞানী একস্থানে ৮** বৎসর জীবিত রহিয়াছেন 

অথচ ইহা সেদেশের কোন গ্রন্থা্দি যধ্যে ব লোকমুখে প্রবাদাকারে 

স্কান পাইল না--ইহা কি আশ্চর্যজনক অথবা অসম্ভব ব্যাপার নহে? যে 
শৃঙ্গেরী মঠের গুরু-পরম্পর৷ অবিচ্ছিন্ন বলিয়! প্রথিত ; যেখানে, প্রবাদ 

এই বে, শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত শারদাদেবীর রুপায় অগ্ভাবধি কোন মুর্খ, 
আচার্যা-সিংহাসন কলুবিত করেন নাই, সেই শৃঙ্গেরীর প্রবাদ এরূপ 

অস্বাভাবিক, ইহা কি বিশ্ময়কর ব্যাপার নহে? কাহার ন! মনে 

উদয় হইবে যে, হয়__ইহার ভিতর কোন ্রম-প্রমাদ প্রবেশ-লাত 

করিয়াছে, অথব| আচার্য্যকে প্রাচীন প্রমাণ করিয়! সম্প্রদায়ের গৌরব 
বৃদ্ধির উদ্দেশ্রে, মঠের কেহ এরূপ করিয়াছে 

আমি আজ চারি পাচ বৎসর পূর্বে একবার শৃঙ্গেরী যাই; এবং 
তথায় অনুসন্ধানে যাহা জানিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, ইহাতে 
তন্রেতা কোন ব্যক্তি-বিশেষের কোন অভিসন্ধি থাকা সম্ভব নহছে। 

ইহাতে আচার্য্যকে প্রাচীন বলিয়। প্রমাণিত করিয়া তাহার গৌরব 
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বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্ত নাই। আমি যখন তত্রত্য বর্তমান শঙ্করা- 
চার্যযকে এ বিষয় জের করিতে লাগিলাম, তখন তিনি সরল ভাবে 

বলিলেন “ইহ! আমার পরম-গুরুদেব, মঠের প্রাচীন গলিতপ্রায় বনু 

হিসাব পত্রের কাগজ হইতে আবিষ্কার করেন এবং পরে বংগ্রহ করিন। 
রাখিয়া যা'ন। স্রেশ্বরাচার্ষেযর ৮** শত বৎসর স্থিতির কথ! আমর 

শুনি নাই এবং কোন গ্রন্থার্দি বা অন্ত "কান কাগজ পত্রে দেখিতে 

পাই না। তবে যখন হিপাবে এঁকপ প্রমাণ হয়, তখন হয়ত তিমি 
যোগবলে অত দিনই জীবিত ছিলেন, সত্য মিথা। ভগবান জানেন, 

আমর! কিছুই বলিতে পারি না।” বর্তমান শক্করাচার্যয এ কথার 

সতাতার জন্ত আগ্রহ না করায়, আমার মনে হইল, ইহার ভিতর 

হয়ত কৃত্রিমতা নাই, ইহার ভিতর সম্ভবতঃ গুরুর গৌরব-ঘোষণার 
বাসন! নাই, নিশ্চয় ইহার ভিতর কোন রহস্য আছে। 

অতঃপর পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলকের সহিত দেখা! হয় । তিনি এই 
প্রসঙ্গে বলিলেন যে, “শৃঙ্গেরীর উক্ত প্রবাদ আমিও শুনিয়াছি, আমার 

বোধ হয়, শৃঙ্গেরীর লোকে যখন ওরূপ অসম্ভব কথা প্রচার 

করিতে কুন্ঠিত নহেন তখন,এ বিক্রমার্ক-রাজ! চালুক্যবংশের বহু বিক্র- 

মার্ক নামধেয় রাজার মধ্যে কোন রাঞ। হইবেন--ইহাতে কোন সন্দেহ 

নাই। বস্ততঃ তখন হইতে আমি ইহার সঙ্গতির আশ! করিতে লাগি- 

লাম এবং পরিধেষে চালুক্যরাজ “প্রথম বিক্রমাদিত্যকেই” শৃঙ্গেরী 

মঠোক্ত বিক্রমার্ক বলিয়া! বুঝিলাম। শৃঙ্গেরীর মঠের উক্ত তালিকাতে 

দেখ যায়, প্রথমে বিক্রমার্কান্দ সাহায্যে শক্করের জন্ম, তাহার সন্ত্যাস, 

সুরেশ্বরের সন্ন্যাস এবং শক্করের সমাধি কালের পরিচয় আছে। কিন্তু 

তৎ্পরেই শালিবাহুনাব্দে স্ুরেশ্বরের শিক বোধঘনাচার্য্যের সন্ন্যাস, ও 

আুয়েশ্বরের নিজের সমাধিকালের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 



৩৫০ আচার্য্য শঙ্কর ও-রামানুজ । 

ইহা দেখিলেই বেশ বোধ হয় যে, শৃঙ্গেরীর কর্খমচারিগণ প্রথমতঃ উদ্ভ 
বিক্রমার্করাজের অব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তীহার 
প্রতিভা শালিবাহনের প্রভাবকে নিম্রভ করিতে পারে নাই?) এজন 

আুরেশ্বরের শেব-জীবনেই পুনরায় শালিবাহন অবই ব্যবহৃত হইতে 

লাগিল। বস্ততঃ চালুক্যরাজ “প্রথম বিক্রমাদিত্যের" যে ভাবে 

প্রভাব বিস্তার হইতেছিল, তাহার পুত্র-পৌন্রা্দির সময় আর সে ভাব 

ছিল না) পশ্চিম দিকে রাষ্ট্রকৃটবংশীয় রাজগণ এবং দক্ষিণ দিকে 

পল্পববংশীয় াজগণ তখন নিজ নিজ সার্বভৌমত্ব স্থাপনে প্রাণপণ 
করিতেছিলেন। ন্ুতবাং সহসা এরূপ অব্দ-পরিবর্তন অসম্ভব নহে। 

ইহাতে যদি কৃত্রিমত। থাকিত তাহা হইলে, ইহার বচনাকর্তা, বরং 
শক্ষবের প্রাচীনত্ব রক্ষ। করিবার জন্য সুরেশ্বরের পর কতকগুলি কল্পিত 

নাম বসাইয়] দিতে পারিতেন। বস্ততঃ আমর! ইহারও দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। 
তাহার পর, চালুক্যবংশীয় বিক্রমার্ককে এজন্য গ্রহণ করিবার 

অন্ত হেতুও আছে। ইহা শক্কর-শিষ্য সুরেশ্বরের শি সর্ধজ্ঞাত্ম মুনির 

নিজ গ্রন্থ রচনা কালের ইঙ্গিত। ইনি স্বগ্রণীত “সংক্ষেপ শারীরক” 

নামক গ্রন্থের শেষে মন্থকুলের এক আদিত্য রাজার নাম উল্লেখ 

করিয়াছেন, যথা ?_“্রমত্যক্ষতশাসনে মনুকুলাদিত্যে ভুবং 

শাসতি” ইত্যাদি । অর্থাৎ যে সময় শ্রীমান, অক্ষতশাসন, মন্ুকুলাদদিত্য 
পৃথিবী শাসন করিতেছেন সেই সময় আমি এই গ্রন্থ রচনা! করিলাম । 

ইত্যাদি। অবশ্ত এখানে আদিত্য শব্দকে বিশেষণ পদ, ও মন্ুকুল 

শবে সাধারণ মানব জাতি বলিলেও চলিতে পরে। কিন্তু প্রাচীন 

পঞ্িতগণের প্রথ! ল্বরণ করিলে “মনুকুলাদিত্য” পদে আদিত্যরাঞজাও 

বুঝাইতে পারে। কারণ, প্রাচীন পঞ্িতগণ প্রায়ই এরূপ স্থলে ঘ্র্থ 

ঘটিত শব ঘারা একসঙ্গে আত্মপরিচয় এবং রাজার গুণ প্রভৃতি কীর্তন 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ-জীবনী-তুলন! । ৩৫১ 

করিতেন। তাহার পর, প্রত্বতত্ব-বিশারদ, পগ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল- 

ভাগারকারেরও ইঙ্গিত যে, ঞ্মনুকুল পদথারা চাশ্ুক্য-বংশ গ্রহণ 

করা যাইতে পারে। কারণ কেবল “চালুক্য” এবং আর হুই একটী 
রাজবংশ তাহাদের প্রদত্ত শিলা-লিপিতে এই জাতীয় শব্ধ ঘার! নিজ 
নিজ বংশ পরিচয় দিতেন। 

তাহার পর আর এক কথা। উক্ত চালুক্য বিক্রমার্কের 'আদিত্য, 
নামে এক ভ্রাতাও ছিলেন। এই আদিত্য বাজ! অনেকের মতে বিক্রমা- 

কের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ইনি জ্যেষ্ঠের রাজ্যের দক্ষিণাংশের শাসন- 

দণ্ড পরিচালনা করিতেন । শৃঙ্গেরী ইহারই রাজ্যের অন্তর্গত । আবার 
বিক্রমার্কের পুত্র-পৌত্রাদিও;“বিনয়াদিত্য” ও “বিজয়াদিত্য” ও “দ্বিতীয় 
বিক্রমাদিত্য” নামে অভিহিত হইতেন। সকলেরই নামের শেষে 

আদিত্য শব্দ। এজন্য যদি আদিত্য-শকে আদিত্য-উপাধিধারী রাজ- 
গণ ধরা যায়, তাহা হইলে “বিজয়ািত্য” বা “বিনয়ারদিত্যকে” বুঝাইতে 
গারে। অবশ্ত এস্লে আদিতা-শবে “প্রথম বিক্রমাদিত্যের” ভ্রাতা 

«আদিত্য রাজা” অথবা “বিজয়াদিত্য” অথবা! ““বিনয়াদ্িত্য* কিন্ব। 
“ঘিতীয় বিক্রমাদ্িত্য” গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা স্ুুবেশ্বরের শিল্ত 

সর্বজাত্ম মুনির সময়ের উপর নির্ভর করে। তবে তিনি যেহেতু শঙ্করের 

প্রশিষ্যঃ সেইহেতু; তিনি “প্রথম বিক্রমাদিত্যের” সময় গ্রস্থ রচনা করেন 
নাই, তাহা স্থির | কারণ শঙ্করেরই জন্ম ১৪ বিক্রমার্কাব্ধে হয় এবং ইনি 
তাহার প্রশিষ্ত । যাহা হউক এমত স্থলে যদি আমরা শূঙ্গেরীর ১৪ 

বিক্রমার্কান্ধকে চালুক্য “প্রথম বিক্রমার্করাঁজার” অব্দ ধরি, তাহ! হইলে 
সকল দ্বিকই রক্ষা করা যাইতে পারে । আমর! দেখিতে পাই, এই 
“প্রথম বিক্রমাদিত্যের” অভিষেক-কাল, বার্ণেল সাহেবের তে ৬৭০ 

ঘৃষ্টা্ৰ। অবশ্ত ক্লীট সাহেব ইহাকে ৬৫৫ খৃষ্টাব্দ করিতে চাহেন। 



৩৫২ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ | 

কিন্ত ইহ যে অনিশ্চিত ও কল্পন! মাত্র, তাহ! আমি আমার শঙ্করা- 
চার্যয নামক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে প্রমাণ করিবার চেষ্ট1 করিয়াছি। 

এজন্য বার্পেল সাহেবের কথা লইয়া ৬৭* খুষ্টাবেই বিক্রমার্কের 

রাজ্যাতিষেক কাল স্বীকার করিয়! ৬৭০তে শৃঙ্গেরীর প্রবাদানুসারে 

১৪ বিক্রমার্ক অব যোগ করিলে ৬৮৪ খষ্টান্দ বা ৬*৬ শকাব পাওয়া 

ষায়। এরূপ করিলে সুরেশরের সন্নযাসী-জীবন ৮** শত বৎসর 

ন| হুইয়! কেবল ৭৭ বৎসর মাত্র পরিণত হয়। যাহা হউক, ইহ! 
মন্ুষ্যোচিত আমু-বলিতে পার] যায়। স্থৃতরাং শৃঙ্গেরীর প্রবাদ অনুসারে 

শঙ্করের জন্ম ৬৬ শকাব্দ এবং কেরলোৎপত্তির কথার সহিত শঙ্কর. 

পদ্ধতির উক্তি মিলাইলে আচার্যের জন্ম ৬*৪ শকাব্দ, এবং মাধবের 

শক্কর বিজয়ের সহিত শঙ্কর-পদ্ধতির বচনটী একত্র করিলে আচার্য্যের 

আবির্ভাব কাল ৬১০ শকাব্দ পাওয়। যায়। ফলে, সবগুলি একত্র 

করিলে ৬*৪ শকাব্দ হইতে ৬১* শকাব্দার মধো আচার্য্যর জন্ম-_ 
একথ। আমর! বলিতে পারি। 

২। শঙ্কর নিজভাস্য মধ্যে তৃষ্টান্ত শ্বরূপে কতিপয় রাঙ্জার নাম 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে পুর্ণবন্মা নামটী হইতে অপেক্ষাকৃত সন্তোবকর 
সন্ধান পাওয় যায়। তিনি যে-ভাবে এই রাজার নাম করিয়াছেন, 

তাহাতে মনে হয়, এ রাজা তখন জীবিত ছিলেন, অথব! অল্পদিন 

পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তখনও তাহা! কীত্তিকলাপ লোকে 
বিশ্বত হয় নাই। তাহার পর চীন পরিব্রাজক হয়েনসাঙ্গও এক 

পূর্ণবন্শী। রাজার নাম করিয়াছেন। তিনিও যেন তখনও জীবিত 

ছিলেন অথবা! আরও অন্পিন পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ভয়েনসাঙ্গ 
৬২৯ হইতে ৬৪৫ খষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে ছিলেন এবং শক্ষরের নাম 
করেন নাই। ন্ুতরাং বল! চলে, শঙ্কর ১৪৫ খৃষ্টানদের পূর্বে নহেন। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ _জীবনী-তুলনা । - ৩৫৩ 

এতন্ব্যতীত ভারতের ইতিহাসে অন্ত একজন পূর্ণবন্মার নাম পাওয়া 
গিয়াছে, কিন্ত তাহার সময় ঠিক জানা যাক না। তবে তাহার প্রদ্ঘত 

লিপি হইতে পঞ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, তিনি খৃীয় পর্থশতাব্বীর 
লোক হুইবেন। 

৩। ইৎসিঙ্গ নামে আর একজন চীন-পরিত্রাজক ভারতভ্রমণ 

করিয়৷ ৬৯১ হইতে ৬৯২ খৃষ্টান্ষের মধ্যে এক খানি ভ্রমণ-ৃতান্ত 

লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে (ক) প্রসিদ্ধ বৈয়া- 

করণিক ভর্তৃহরি তাহার ৪* বৎসর পুর্বে অর্থাৎ ৬৫১৫২ খৃষ্টাবে এবং 

€(খ) জয়াদিত্য ৩ বৎসর পূর্ব অর্থাৎ ৬৬১৬২ খুষ্টাবে দেহ. 

ত্যাগ করিয়াছেন। এখন এই ভর্তৃহত্রির বাক্য কুমারিল উদ্ধত 
“0922 এবং কুমারিলের “মত; শঙ্কর এবং তাহার শিষ্া সুরেশ্বর 

খণ্ডন করিয়াছেন। ন্ুতরাং শঙ্কর ৬৬১1৬৬২ খুষ্টাব্ের পূর্ব্বে নহেন। 
তাহার পর, উক্ত *“জয়াদিত্য,' «“বামনের সহিত একযোগে পাণিনী 

ব্যাকরণের কাশিকা নামে এক বৃত্তি রচনা করিয়াছেন এবং কুমারিল 

আবার তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। ক্থুতরাং এতন্্ারাও শঙ্কর ৬৬১ 

খৃষ্টাবের পূর্বে যাইতে পারেন ন|। 

৪। মাধবের শঙ্কর-বিজয় মতে ( ক) মগ্ডনের এক নাম উন্বেকা- 

চার্য্য, (খ। মগ্ডন, কুমারিলের শিল্ত (গ) শঙ্ষরের সহিত কুমারিলের 

মৃত্যুকালে দেখা হয়। এবং (ঘ) মগ্ডন, শক্করের শিয়া হইয়! সুরেশবর 
নামে অভিহিত হন। 

৫। পোড়বন্দর নিবাসী ন্বর্গায় পণ্ডিত শক্কর-পাও্রাঙ্গ, এক 
প্রাচীন হাতের লেখ। মালতীমাধব গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। তাহার 

তৃতীয় অঙ্ক শেষে লেখা আছে যে, উহ1 কুমারিল শিত্যক্কত, ৬ষ্ঠ অন্ক 

শেষে--কুমারিল শিক্য উদ্বেকাচার্য্য এবং দশম অঙ্ক শেষে__কুমারিল 
৮ 



৩৫৪ আচার্য শঙ্কর ও রামামুজ। 

শিল্প ভবভূতি বিরচিত ইত্যার্দি। এই গ্রন্থকার ভবভূতিকে কাশ্দীরের 
রাজা ললিতাদিত্য ৬৯৯ হইতে ৭৩৬ খষ্টাব্ষের মধ্যে কাশ্মীর লইয়া 
যা'ন। সুতরাং উদ্বেকাচার্য্য ধিনিই হউন না, কুমারিল, ভবভূতির গুরু 
বলিয়া তিনিও ৬৯৯ হইতে ৭৩৬ খৃষ্টাব্ের মধ্যে জীবিত ছিলেন, বলা 
যায়। আর শঙ্কর এঁকুমারিলের 'মত* খণ্ডন করেন বলিয়া তিনিও 

এ সময়ের পুর্বে আবিভূতি হইতে পারেন ন|। 
৬। (ক)শক্কর ও সুরেশ্বর, কুমারিলের মত খণ্ডন করিয়াছেন। 

(খ)কুমারিল, জৈনসাধু অকলক্ষের “মত; খগুন করিয়্াছেন। (গ) 

অকলক্ষের শিষ্য বিগ্ভানন্দ, নিজ গ্রন্থে স্থরেখখরের বৃহদারণ্যক-ভাষ্য 

বার্তিকের প্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। (ঘ)বিস্ভানন্দ, জৈন-গুরু- 
পরম্পরা ব। দ্দিগন্বরীয় পট্টাবলী মতে ৭৫১ খুষ্টাব্দে আচার্ধ্য-পদে 
আরোহণ করেন ও ৩২ বৎসর ৪ দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। 

৭। (ক)১০৫* শকের রাষ্ট্রকূটবংশীয় এক রাজার শিলালেখ 

অন্কসারে “অকলক্,” সাহসতুঙ্গ-রাজার সভাসদ ছিলেন। এক্ষণে (থ) 

অন্য আর এক প্রাচীন শিলালেখান্ুসারে দেখা যায়, উক্ত সাহসতুঙ্গ, 
রাষ্ট্ক্টরাজ দত্তীদুর্গের অপর নাম, এবং (গ) দত্তীদুর্গের প্রদত্ত এক 

খানি শিলালেখের সময় শকাব্দ ৬৭৫ ব! ৭৫৩ খৃষ্টাব্দ । সুতরাং বল! 

চলে শঙ্কর ৭৫৩ খুষ্টাব্সের সন্লিহিত কালে জীবিত ছিলেন। 

৮। শঙ্কর নিজ-গরন্থে “শ্রম” ও “পাটলীপুত্রের” দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । 

অবশ্ত এই দৃষ্টান্ত পাণিনীর পতঞ্জলি ভাত্যেও দেখা যায়, কিন্ত যখন 
অন্ত প্রসঙ্গে শঙ্কর শ্বয়ং এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিতেছেন, তখন শঙ্করের 
সময় উদ্ত ছুইটী নগরীর অস্তিত্ব ছিল, তাহা সম্ভব । এখন আমর! 
চীনদেশীয় পুরাতত্ববিদ মাতোয়ালিনের গ্রন্থে দেখিতে পাই, উদ্ভ 

পাটলীপুত্র ৭৫০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার জল-প্লাবনে বিনষ্ট হয়। সুতরাং বল! 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_জীবনী-তুলনা । ৩৫৫ 

ডলে, _শঙ্ষর, বিনষ্ট পাটলীপুঝের দৃষ্টাস্ত না দিয়! তৎকালে বিস্তমান 
পাটলীপুত্রেরই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এজন্য তিনি ৭৫* খৃষ্টানদের পূর্ব 
ভাস্ত রচন! করিয়াছেন, এইরূপই সম্ভব। 

৯। শরীক নামক এক পণ্ডিত তাহার “যোগ-প্রকাশ” নামক 

এক পুস্তকে শক্করের বাক্য উদ্ধ,ত করিয়াছেন এবং গ্রস্ব-শেষে নিজ 
সময় ৬৯* শকাব লিখিয়াছেন। সুতরাং এতন্্রারা শঙ্কর, ৬৯* শক 

বা ৭৬৮ খরষ্টাব্ষের পর নহেন-_ প্রমাণিত হয়। 

১*। জিনসেন ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে হরিবংশ রচন| করেন। ইনি বিস্ভা- 

নন্দ প্রভৃতির নাম করিয়াছেন। বিদ্যানন্দ, স্ুরেশ্বরের বাক্য উদ্ধত 

করিয়াছেন ? সুতরাং শক্ষর ৭৮৩ থৃষ্টাব্দের পরে নহেন। 

এতত্বযতীত অন্তান্ত যে-সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ তাহা অপেক্ষাকৃত 
অনিশ্চিত বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না । তবে উক্ত দশটা 
বিষয় একত্র করিলে, পূর্বোক্ত 'মহান্ুভব' সম্প্রদায়ের উদ্ধত বচনোজ্তঃ 
সময়ের সহিত অনৈক্য হয় না। প্রচলিত ৭৮৮ খৃষ্ঠাবে শঙ্করের 

জন্ম_প্রবাদটীর মূল একথানি ৩।৪ শত বৎসরের পূর্বের অক্ষরে লেখ 
তিন পাতার পুথি; আর আমাদের অবলম্বিত মূলটী চারি শত বৎ- 

সরের পুস্তকের উদ্ধ,ত প্রামাণিক বচন। জৈন-পট্টাবলী, শৃঙ্গেরী মঠের 
নুরেশ্বরের সময় ও মাধবের বর্ণনা প্রভৃতি, ৭৮৮ থৃষ্টাবকে শষরের জন্ম 

হইলে, কিছুতেই মিলে না, কিন্তু ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে হইলে সকলগুলিই 

মিলিয়৷ যাইতে পারে । শৃঙ্গেরীর প্রবাদে কত্রিমত। নাই, তাহা! আমরা 
পূর্বে আলোচন৷ করিয়াছি। এজন্ত চারি শত বৎসর পুর্বে অন্য 
সম্প্রদ্দায় কর্তৃক প্রমাণরূপে গৃহীত শক্ষর-পদ্ধতির বচন যে, অন্য সকল 
প্রকার বচন হইতে প্রবল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ বচনটাী 
অন্য সম্প্রদায়, চারি শত বৎসর পূর্বে প্রমাণ বলিয়৷ গ্রহণ করার, 
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শঙ্করের নিজ সম্প্রদায়ের গৃহীত অপর সকল বচন হইতে টত্তম। কারণ, 
শঙ্ষরের নিজ সম্প্রদায়ের লোক, নিজ আচার্য্যকে প্রাচীন বলিয়া প্রমাণ 

করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন, এবং চারি শত বৎসর পূর্বে তাহার 

নিজ সম্প্রদায়, তাহার সময় বোধক অন্ত কোনও শ্লোক প্রমাণ বলিয়া 

গ্রহণ করিতেন, তাহা এখনও পর্য্যস্ত জান! যায় নাই। শৃঙ্গেরী মঠে 

যাহা গৃহীত, তাহাতে শঙ্কর-পদ্ধতির বচনের সহিতই এঁক্য হয়। 

সুতরাং আমাদের গৃহীত মূলটী অন্ত সকল মূল হইতে শ্রেষ্ঠ মনে হয়। 

এখন বিচার্ধ্য, ৬০৪ হইতে ৬১* শকাব্দ, এই ৭ বৎসরের মধ্যে 

কোন্‌ বৎসর আচার্য্যের জন্মকাল ? আমর] এস্থলে পুনরায় যে-পথ 

অবলম্বন করিয়াছি, তাহা! পুর্র্ব হইতেই বলা তাল। প্রথম, আচার্ষ্যের 
জীবনীকারগণ, যে গ্রহসংস্থান বা তিথি-নক্ষত্র উল্লেখ করিয়াছেন, 

তাহা ইহার মধ্যে যে-বৎসরে সম্ভব হইবে, তাহাই গ্রাহ হইবে, এবং 
দ্বিতীয়, ভিন্ন ভিন্ন জীবনীকারগণের ভিন্নভিন্্ গ্রহসংস্থানাদির বর্ণনা 
থাকায়, যাহা! আচার্য্যের মহত্বের পরিচায়ক হইবে, আমরা তাহাই 

গ্রহণ করিব। যদ্দি কেহ বলেন যে, এরূপে আচার্য্যকে বড় করিবার 

ইচ্ছা, আমাদিগকে অসত্য পথে পরিচালিত করিতে পারে;তাহা হইলে 
আমর! বলিতে পারি যে, যতক্ষণ সত্য না জান! যায়, ততক্ষণ তাহাকে 

সাধারণ মানব প্রমাণ করিবার প্রবর্ভিও সমান দোষাবহু। মহৎকে মহৎ 

বলায় ক্ষতি নাই, বরং না বলায় ক্ষতি আছে। আজ ধাহাকে ভারতের 

অধিকাংশ লোক ভগবদ্দবতারের ন্যায় পুঁজ! করে; সুদুর প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণও ধাহাকে মহাপুরুব বলিয়। সম্মান করেন, 

তাহাকে মহৎ বলিলে কি যিথ্যাভিসন্ধি হইতে পারে? 

যাউক ; এই পথে অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে, আচার্ষেযর জীবনী- 

কারগণের মধ্যে মাধবাচার্য্য, সদানন্দ ও চিদ্বিলাসযতিঃআচার্যের জন্স- 
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কালীন গ্রহসংস্থান বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাধবের মতে রবি, 
মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি এই চারিটী গ্রহ, ও সদানন্দের মতে পাচটী 
গ্রহ উচ্চস্থ ছিল; কিন্ত কোন্‌ পাঁচটা তাহ! বর্ণিত হয় নাই। চিদ্বিলাসের 
মতেও তাহাই, তবে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আর্দ্র! নক্ষত্রে 

মধ্যাহ্ছকালে আচার্ষ্যের জন্ম হয়। তাহার পর, এই চিদ্বিলাস যতিকে 
মাধবাচার্ষয্যের টীকাকার--ধনপতি হুরী, আচার্য্যের সাক্ষাৎ শিস্ত 

বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। এজন্য মনে হয়, চিদ্বিলাসেরন কথায় 

অধিক আতম্বা স্থাপন করিলে অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং উক্ত 

৬৯৪ হইতে ৬১০ এর মধ্যে, যে বৎসরে সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রহ 
উচ্চস্থ হইবে, আমর] সেই বৎসরটী গ্রহণ করিব। 

তাহার পর,আচার্য্য শঙ্করের জন্মমাস বিচার্যয । এ বিষয়েও নান! 

মতভেদ শুন! যায়। কেহ বলেন- চৈত্র মাস শুরু! দশমী, কেহ বলেন 

_ বৈশাখ শুক্লা ৫মী,কেহ বলেন-_-বৈশাখ শুরু তৃতীয়া,কেহ বলেন-স্” 

শ্রাবণী পুর্ণিম1 ; আবার কাহারও মতে তাহ] চতুর্দশী । আমর! এস্বলে 

বৈশাখ মাস গ্রহণ করিয়া! জন্মপত্রিক। নিম্শীণ করিতেছি । কারণ, 

তত্রমাস হইলে ববি উচ্চস্থ হয় না। মলমাস হইলে বদিচ সম্ভব হয়, 

কিন্ত তাহাতেও মেষের ১* অংশের নিকটবভাঁ হওয়া বড় সম্ভব 
হয় না। মেষের ১ অংশ রবির নুচ্চস্থান; ইহার নিকট রবি ধাহার 

কোঠীতে থাকিবেন্ন তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী হইয়া থাকেন। 

চৈত্রমাসে ইহা! এক প্রকার অসম্ভব, পরন্ত বৈশাখেই সম্ভব। জ্ুতরাং 

'আচার্য্যের মহত্বান্তকুল এই €বশাখ মাসই আমর গ্রহণ করিব। 

“কেরল উৎপত্তির" মতে শ্রাবণী-পূর্ণিমা লইলে রবি সম্ভবতঃ সিংহে 
আসিতে পারেন। কিন্তু রবি সিংহস্থ অপেক্ছ৷ রবি মেবস্থই উত্তম। 
মেষে রবি থাকিলে শুক্র বলবান্‌ হন, সিংহে বলবি থাকিলে বুধ বলবান্‌ 



হন, এবং বুধ ও শুক্রের তুলন! করিলে শুক্রই শুভ গ্রহ বলিতে হইবে। 

এজন্বও আমরা বৈশাখ মাসই গ্রহণ করিব। 
তাহার পর; তিথি বিচার । ইহাতে দেখা যায়--শুর্লা। তৃতীয়া,পঞ্ষী, 

দশমী, কফা চতুদ্দশী এবং পূর্ণিমা এই পাঁচটী মতাস্তর রহিয়াছে। 
তন্মধ্যে পুর্ণিমা-পক্ষে, শ্রাবণী পুর্ণিষা বা বৈশাখী পুর্ণিমা! গ্রহণ করা 

যাইতে পারে । শ্রাবণী পূর্ণিমাতে কুস্তরাশি ও বৈশাখী পূর্ণিযাতে 
তুলা রাশি হয়। ইহা বস্ততঃ চন্দ্রের উচ্চ স্থান নহে। অধিক কি, তুল! 
রাশি, চন্দ্রের নীচ স্থান বশ্চিকের নিতান্ত সরিছিত হওয়ায়, মাত্র ১০ 

কলা বলবান্‌ হয়। আর ইহাতে চিদ্বিলাসোক্ত €টী গ্রহের তুঙ্গতের 

আশ! আরও নুদুর-পরাহত হয়। বৈশাখী কৃষ্ণা চতুর্দশীতেও আরও 

মন্দ; কারণ, ইহাতে চন্দ্র নীচস্থ হন। এখন বৈশাখী শুক্লা দশমী,পঞ্চমী;ও 

ভৃতীয়ার মধ্যে এক বৈশাধী তৃতীয়াই চন্ত্রতুঙ্গীর সহায়; এজন্য আমরা 

শুক্লা তৃতীয়া তিথিই গ্রহণ করিলাম। অবশ্য পক্ষবল ও স্থানবলের মধ্যে 
কাহারও কাহারও মতে পক্ষবলই বলবান, কিন্তু স্থানবলে বলী হইলে 

জীবনের ঘটন| অনেক মিলিবে | ইহ! পবেও আলোচিত হইবে । তবে 

একটু সুক্ষ এই যে, বৈশাখ মাসে চন্দ্র বৃষে থাকিলে যে-ফল হইবে, তাহা 
বৈশাখ মাসে চন্দ্র তুলায় থাকা অপেক্ষা! বড় মন্দ নহে। প্রথম পক্ষের 

জাতক, অন্তরে যত মহৎ হয়, বাহিরে তত প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয় 

পক্ষের জাতক যতটা মহত্ব প্রকাশ করে, অন্তরে 'তত মহত্ব থাকে না। 

তুঙ্গ চন্্র,রবি-জ্যোতি না পাইয়া প্রকাশিত হন না,আর তুলার চন্দ্র রবি 
তেজে প্রকাশিত হন, কিন্তু স্বয়ং অন্তরে চুর্বল থাকেন। সুতরাং ফল 

হইল এইরূপ যে--একজন দুর্বল ব্যক্তি, তাহার বল যথাসাধ্য প্রকাশ 

করিল, আর একজন সবল ব্যক্তি তাহার বল যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে 

পারিল না। এম্থলে প্রকৃত মহত্ব তথাপি সবল ব্যক্তির, ছুর্ববলের নহে; 



লোকে দুর্বল অপেক্ষ। সবলকেই প্রশংস। করে। এখন কর্কট-লগ্রে চন্দ্র 
বৃষে থাকায় উহা আয় ভাবাপন্ন হইল, তাহার ফলে শঙ্করের আয় হইবার 
সম্তাবন! ধাকিয়াও হইল না। বস্ততঃ তিনি অর্থ[দি গ্রহণ করিলে তিনি 
তাহা যথেষ্ট পাইতে পারিতেন। এইজন্ত আমর! শুক্লা তৃতীয়ার পক্ষই 
গ্রহণ করিলাম। চিদ্বিলাসের গ্রন্থে আর্র৷ নক্ষত্র কথিত হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু আরজ নক্ষত্রে চত্ত্র তৃঙ্গীহয়না। এজন্য আমরা এ অংশে 
চিদ্বিলাসে কথাও ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাহার পর 
শৃঙ্গেরী ও দ্বারক1 মঠের প্রচলিত প্রবাদ সহ মিলও থাকে ন|। 

কারণ, অগ্ভাবধি উক্ত মঠে শুক্লাপঞ্চমী তিধিই আচার্য্যের জন্মতিথি 

বলিয়৷ উৎসব হয়। অবশ্থ দ্বারকামঠের কথা অপ্রামাণ্য ; কারণ ইহ! 

বহুদিন যাবৎ নামমাত্রে পর্যবসিত ছিল, উৎসবাদি হইত না, মনে 
হয়। আর এ বৎসর শৃঙ্গেরী মঠোক্ত ৫মী তিথিতে চিদ্ধিলাসের আরা 
নক্ষত্র মিলে না বলিয়া, আমরা! এস্থলে উভয়ের কথাই পরিত্যাগ করি- 
লাম । কারণ,গণন! ঘারাই প্রমাণিত হইবে যে, এ বৎসরে আর্ত নক্ষত্রে 

«মী তিথি হয় না, এবং যে কোন বসরেই মেষে ১* অংশে রবিকে 

রাখিয়া ৫&মী তিথিতে চন্দ্রকে বৃষে রাখিতে যাইলে চক্র, বৃষের ২৮ 

অংশে থাকিতে বাধ্য; সুতরাং চন্দ্রের বৃষ-স্থিতি-জন্য ফল-হাস 

অনিবার্য হয়। আর এ বৎসর গ্রহণ না৷ করিলে আচার্য্যের জীবনাচ্ছ- 
কুল জন্মপত্রিকাও পাওয়! যাইবে না। এজন্য «মী তিথি ও আরা 
নক্ষত্র উভয়ই ছাড়িয়া! অন্ত প্রবাদান্ুসারে বৈশাধী শুক্লা তৃতীয় তিথি 

অবলম্বন করিয়! চিদ্বিলানের বর্ণনার বত নিকটবর্তী হয়, সেই চেষ্ট। 
করিলাম । অবশ্ত যে-সময় আমরা নিরূপণ করিতেছি, তাহাতেও 

যে, তাহার কথিত €টী গ্রহই তৃঙ্গ হইয়াছে, তাহাঁও নহে। আমরা, 
যে কোষ প্রস্তত করিতেছি, তাহাতে ৪টী মাত্র গ্রহ তুঙ্গী হইনাছে। 



৩৬৩ আচাধ্য শঙ্কর ও রামান্মজ। 

উক্ত সময়ে ৫টী গ্রহ তুঙ্গী পাওয়া অসম্ভব। তবে এ কথায়, 
একটী বক্তব্য এই যে, আমাদের শুক্র মেষের € অংশে 

আসিয়াছে, যদি অপর কোন মতের গণনায় উহা উক্ত ৫ অংশ 

পিছাইয়। মীনে যায়, তাহ] হইলেই €টা গ্রহ তুঙ্গ পাওয়া! যায়। আর 
এই তারতে যত গ্রহ-গণনার পন্থা আছে, তাহাতে যে, এরূপ ৪।৫ অংশ 
এদিক-ওদিক হইতে পারে না, তাহাও নহে । ফলে, ইহা যতক্ষণ না 

জান! যায়ঃ ততক্ষণ একেবারে নিশ্চয় করিয়৷ বল! যায় না। তবে 

একথা নিশ্চিত যে, হৃর্য্য-সিদ্ধান্তের গণনা, এবং আর্ধ্য-ভট্টের মতে 

গণনা যে এক নহে, তাহ! সকলেই অবগত আছেন। আমাদের 

গণন। অবশ্তই হৃর্য্য-সিদ্ধান্ত মতে; এবং চিদ্বিলাসের গণনা! বোধ হয়, 

আর্ধভট্রের মতে; কারণ দক্ষিণ দেশে আর্ধ্যভট্রের মতই সে সময় 

প্রচলিত ছিল। যাহ! হউক, আমর! উক্ত সমুদায় কারণে চিত্বিলাসের 
বর্ণনা অনুসারে ৬০৪ হইতে ৬১* শকাবের মধ্যে বৈশাখী শুরু 

তৃতীয়া তিথিতে আচার্য্যের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছি। 

মাধবের মতে মঙ্গল তুঙ্গী হওয়1 চাই, কিন্তু এঁ সময়ের মধ্যে রবি, 

বৃহস্পতি ও শনিকে তুঙ্গ রাখিয়৷ কোনরূপে মঙ্গলকে তুঙ্গ রাখ! যায় 

না। আর এই তুঙ্গতাব কেবল ৬৮ শকাবেেই পাওয়া যার়। ৬০৪. ৬০৫১ 
৬৩৬, ৬৩৭? ৬০৯) ও ৬১০ শকাবাতে পাওয় যায় না। স্থুতরাং 

৬০৮ শকাব্েই বৈশাধী শুরা তৃতীয়া তিথিতে শঙ্কারের কোঠী প্রস্তুত 

করা যাউক। 

(রামাহুজ সন্বন্ধেও যথেষ্ট বিপদ। কোন মতে ৯৩৮ শকাব, কোন 
মতে ৯৬৯ শকান্দ এবং কোন মতে ৯৪* শকাৰ। এখন উক্ত মত 

তিনটার মধ্যে ছুই মতে চৈত্র মাসে শুরু «মী তিথি ও চন্দ্রের আঙ্রণ 

নক্ষত্রে স্থিতি কথিত হইয়াছে এবং এক মতে নক্ষত্র কথিত ন! হইয়! 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_ জীবনী-তুলনা । ৩৬১ 

শুক্লা! ৭ধী তিধি কথিত হুইঘাছে। ইহা একটী বিষম গোলযোগের 
কারণ। চৈআ্মাসে শুরা ধমীতে আর্জা নক্ষত্র কোন বৎসরেই 
কোনমতেই হইতে পারে না, ইহ এক প্রকার অসম্ভব । মলমাস ধরিয়া 
মেষে রবি আনিয়াও তাহা ঘটে না। বস্ততঃ আমি উক্ত তিন শকেরই 

উক্ত «মী তিথি ধরিয়৷ ববি ও চন্দ্রের স্ফুট সাধন করিয়া দেখিয়াছি, 
শুরু] «মী তিথিতে চৈক্রমাসে আর্র। নক্ষত্র কোনমতেই হইতে পারে 

না। মুতরাং আদ্র নক্ষত্রের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চৈত্র গুরু «মী 

তিথির পক্ষই গ্রহণ করিয়াছি। যদ্দি সপ্তমী তিথি গ্রহণ করি, তাহ! 

হইলে আর্দ্র! নক্ষত্র পাওয়1 সম্ভব, কিন্তু তাহ! হইলে চন্দ্র ব্য়-তাবস্থ 

ও তুঙ্গ স্থানচ্যুত হওয়ায় রামানুজের জীবনান্থকূল জন্মপত্রিকা হয় ন!। 

সুতরাং আর্জা নক্ষত্র ছাড়িয়া শুক্লা «মী তিথি এবং আয়ভাবস্থ তুঙ্গ 

চক্রপক্ষই গ্রহণ করিলাম। 
শকাব্দ সম্বন্ধে যাহাতে রবি মেষস্থ, বামেষের নিকটস্থ হয়, 

তাহারই চেষ্ট৷! করিয়াছি। মীন রাশিতে রবি থাকা অপেক্ষা মেষ 
রাশিতে থাকায় বলাধিক্য ঘটে, এজন্য রবি মেষ রাশিতেই অবস্থিত, 

এইরূপ বিবেচন। করিতেছি। ৬*৮ শকাব্দ গ্রহণ করিয়া শঙ্করকে 

যেমন মহৎ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, ৯৪* শকাব্দাতে রামানুজকেও 
সেইরূপ করিবার চেষ্ট1 করিয়াছি । ৯৪* শকাব্দে বৃহস্পতি তুঙ্গী হয় 
বলিয়৷ ৯৩৮ বা ৯৩৯ পরিত্যক্ত হইবার আর একটী কারণ। আচার্য্য 
শক্করেরও বৃহস্পতি তুঙ্গী, সুতরাং আচার্য্য রামান্ুজেরও যাহাতে তাহা! 

হয়, তাহাই গ্রহণ করা উচিত বিবেচনা করি। বস্ততঃ আচার্য্য 

বামান্ছজও শক্ষরের ন্তায়ই অবতার-কল্প ব্যক্তি। এজন্ত উভয়েই 

যথাসম্ভব মহ্দ ব্যক্তি বলিয়া যাহাতে প্রমাণিত হন, তদনুকূল সময় 
গ্রহণ করিয়া তদনুসারে জন্ম পত্রিক! প্রস্তুত হইল । রামাস্থজের 



৩৬২ আচাধ্য শঙ্কর ও রামামুজ | 

জন্মবার অনেকেই দিয়াছেন, কিন্ত কাহারও কথা ঠিক নহে বোধ 
হয়। আমর] পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছি কোনমতে “বার” মিলে না । 

সুতরাং শঙ্করের ৬*৮ শকাব্দ বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া এবং স্বাষা- 
স্জের ৯৪* শকাব্দ চেত্র শুক্লা ৫€মীতে যেরূপ জন্ম পত্রিক হয় পর 

পৃষ্ঠায় তাহাই প্রদান করিলাম । 
কিন্ত এস্বলে রামাচুজের জন্মাব্দ সম্বন্ধে একটী কথ! আছে। 

যদিও আমরা বৃহস্পতি তুঙ্গ হইবে বলিয়! তাহার ৯৩৮ ও ৯৩৯ জন্মাব্ব- 
ত্বয় পরিত্যাগ করিয়া ৯৪* শকাব্ধ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তথাপি 

উহা! প্রকৃত প্রস্তাবে ৯৪১ শকাব হইয়া! পড়িয়াছে। কারণ কল্যব্দ 
চৈত্র পুিমায় এবং শকাব্দ সৌর বৈশাখ মাস হইতে আরম্ত হয়। 
৯৪ শকাব্দ মলমাস হওয়ায় সৌর বৈশাখ মাসে চৈত্র পুণিমা ঘটে। 
যাহ! হউক, যে জীবনীকার রামান্ুজের জন্মকাল ৯৪* শকাব্দ ও ঢচক্র 
মাস লিখিয়াছেন তিনি যদি চান্দ্র চৈত্র মাস মনে করিয়। থাকেন, তাহা! 

হইলে আমরা তাহার কথার অন্যথা! করি নাই। 
এইবার লগ্ন নিরূপণ করিতে হইবে । প্রথমতঃ ফলের এঁক্য হইবে 

বলিয়। এবং দ্বিতীয়তঃ প্রপন্নামূতের মতে রামান্ুজের কর্কট লগ্নে জন্ম 

এবং চিদ্ধিলাসের মতে শক্করের মধ্যাহ্ছে জন্ম কথিত হইয়াছে । বলিয়! 

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জন্মপত্রিক!। 

শ্রীস্র্য্যসিদ্ধান্ত কল্যদ অনুসারে গণিত হুয়। বরাহ মিহির 

লিখিয়াছেন নবশৈলেন্ু রামাঢ্যাঃ শকাব্দাঃ কলিবৎসরাঃ| সুতরাং 

৬*৮ শকাবায় ৩১৭৯ যোগ করিলে ৩৭৮৭ কল্যব্দ হইল। সত্য-ব্রেতা- 
ঘাপর-যুগপরিমাণ বৎসর একত্র করিলে ১৯৫৫৮৮০০** বর্ষ হয়। 

ইহার পর কলি আরম্ভ। ম্মুতরাং উহাতে শক্বরের কল্যব যোগ 
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আমর! উভয়েরই কর্কট লগ্ন স্থির করিলাম। লগনক্ুট সম্বন্ধে শঙ্করের 
১৫ অংশ ধরা গেল; কারণ তীহার অষ্টমে রাহুকে রাখা গ্রয়োজন। 
রামান্জের উহা! ৭ অংশ ধরা হইল? কারণ, তাহা হইলে তাহার 
দ্শমে বুধ, মঙ্গল ও লগ্নে বৃহস্পতি পাওয়া যাইবে। ইহা না হইলে, 
মঙ্গল, বুধ নবমে ও বৃহস্পতি দ্বাদশে আসিয়৷ পড়িবে এবং তজ্জন্ত 
তাহার জীবনের সহিত ইহার ফলের এঁক্য হইতে পারিবে ন|। 

করিলে ১৯৫৫৮৮৩৭৮৭ হয়। অর্থাৎ সত্যযুগ হইতে উক্ত পরিমাণ 
বৎসরের পর শঙ্করের জন্ম হয়। 

এইবার উহাকে সাবন দিনে পরিণত করিতে হইবে। যথা) 
১৯৫৫৮৮৩৭৮৭ ১৫১২. ২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ সৌর মাস। 

এখন ১ চতুমু'গের ৫১৮৪*০** সৌর মাসেযদি ১৫১৩৩৩৬ অধিমাস হয়, তাহা হইলে. 

২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ সৌরযাসে কত অধিমাস হইবে? 

২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ ১ ১১০১৭১২৭২১৩/৪২৭, অধিমাস হইল|ইহা পূর্বোক্ত ৫১৮৪০ 

সৌর মাসে যোগ রা অর্থাং 
২৩৪৭৯৬০৫৪৪৪ সৌরমাস। 

+৭২১৩৮৪২৭* অধিমাস। 
ই8১৯১৯/৮৯)৭১৪ চন্ত্র মাস। ইহাকে ৩৯ দিয়া গুণ করিয়া 

১৩০ চান্দ্র দিন কর। 

:5২৫৯/৫৯৬৯,১৪২০  শ্চা্দরদিন। ইহাতে শুরু তৃতীয়ার জন্য ২তিথি 

1৩০ ও বৈশাখ মাস বলিয়া ৩* দিন যোগ কর। 
+হ. কারণ চৈত্র পৃশিম! হইতে বৎসর আরম্ত হয়। 

৭২৫৭৫৯৬৯,১৪৫২- ইহাই শঙ্করের চান্দ্রদিন হইল। 

এখন এক চতুযুগে 1১৬৯৩০৯০১৮৯) চান্দ্রদিনে যদি ২৫*৮২২৫২ তিথিক্ষয় হয়ত, 

২৫৭৫৯৬৯১৪৫২ চান্দ্র দিনে কত তিথিঙ্য় হইবে ? 

_4২৫৭৫৯৬৯১৪৫২১২৫০৮২২৫২ 
১৬৪০৩০৪৪৬৮৩ -১১৯৩৫৬০১১৫৮০ তিথিক্ষয় হইল | 



সাধ্য শঙ্কর ও রাবা- আ। 

হাহা হউফ, একণে দেখা আবগুক যে, এই ফোতীতঘর় আচার্ধযঘর়ের 
কোষ্ী হইতে পারে কিনা। যদ্ধি হয়) তাহা হইলে এতাহসারে 
আর্য বন্বন্ধে পূর্ব প্রস্তাবিত ফল তিনটী পাওয়া যাইবে। ইহা 
যদি আচার্ধ্যত্য়ের কোণঠী ন! হয়, তাহা হইলে, এতদবলম্বনে তুলন! 
করিয়া ফল কি? কিন্তু কার্যযটী এতই. গুরুতর ও ইহা! গ্রন্থের স্থান এতই 
অধিকার করিবে যে, সবিষস্তারে এ বিষদ্দ আলোচনা করা এ পুস্তকে 

অসস্ভব। অগত্য সংক্ষেপে ই আমর! এই ছুইটী বিষয় বিচার করিব। 

এখন উক্ত তিথিক্ষয়, চান্দ্রদিন হইতে অন্তর করিলে সাবনদিন বা অহর্গণ 

$ 

৭২৫৭৫৯৬৯১৪৫২ চান্দ্রদিন। 
--১১৩৫৬০১১৫৮০ তিথিক্ষয়। 

558৪০৬৭৯৮৭২ অহর্গণ হইল | ইহাকে ৭ দিয়! ভাগ করিলে অবশিষ্ট 
১ থাকে । সুতরাং শঙ্ষরের জন্মবার রবিবার হইল। 

এইবার উক্ত অহর্গণ হইতে গ্রহগণের মধ্য আনিতে হইবে যথ! ৮ 

এক চতুযুগের ১৫৭৭১৭৮২৮ সাবন দিনে যদি নুর্ধ্য ৪৩২০০০৯ 

বার জ্যোতিশ্ক্র পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলে শঙ্করের জন্মদিন 

আ্ ৭১৪৪০৩৬৭৯৮৭২ দিনে কত রবি-মধ্য অর্থাৎ ব্রবি ভ্রমণ. করিবে ? 
৭১৪৪৯৩৬৭৯৮৭২ ১৯৪৩২০৩০ 

১৪৫৭৭৯১৭৮২৮ 

এবং ৪৩,৫৮,৫৩,৬৪ ভাগাবশিষ্ট হইল। উক্ত ভাগাবশিষ্টকে ১২ 

রাশি দিয়া গুণ করি! পূর্ব্বোক্ত ভাজক দিয়া! ভাগ করিলে ভাগফল 

* কাশি এবং ভাগাবশিষ্ট ৫২১৩০,২৪১৩৬৮ হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে 

আবার ৩* দিয়! ৭ করিয়1 উক্ত ভাঙক দিয়। ভাগ করিলে ৯ অংশ 

ভাগফল এবং ১৪,৮৯,৪৭,০৫১৮৮ ভাগাবশিষ্ট হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে 

'আবার ৬* দিয়। গুণ করিরয়। উক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ৫৬ কলা 
ও ভাগাবশিষ্ট ১০০৪১৮৩৬৯১২ হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে আবার 

ম্ ১৯৫৫৮৮৬৩৭৮৭ ভগণ 
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প্রথম, আচার্য্যদয়ের যে কোঠী হইয়াছে, তাহাতে আমরা দেখিতে 

পাই যে, ইহা! তাহাদের জীবনের প্রধান অধিকাংশ ঘটনার সহিত 
গ্রক্য হয়। যে গুলি এ্রক্য হয়, নিয়ে তাহার ষধ্যে প্রধান কয়েকটীর 
একটী তালিক] করিয়। দিলাম । 

১। বিগ্চাবুদ্ধি ও মন্রসিদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে, এ কোঠীঘয় তাহাদের 
জীবনের সহিত এঁক্য হয়। এছুইটী উভয়েরই অত্যন্ত অসামান্ত 
হইবার কথা । শক্করের সহিত তাহার গুরুদেবের ব্যবহার, শঙ্ষকরকে 
শিক্ষা দিয়! তাহার দেহত্যাগ এবং রামানজের গুরুগণের সহিত 

রামান্জের ব্যবহার ও বহুসংখ্যক গুরুকরণ তাহার এ কোঠী হইতে 
স্পষ্ট প্রতীত হয়। 

৬০ দরিয়া গুণ করিয়া উক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ৩৮ বিকলা ও 

৩২৯৩৩৭২৫৬ ভাগাবশিষ্ট থাকে । আমাদের বিকল! পর্য্যস্তই যথেষ্ট; 

সুতরাং ভাগাবশিষ্ট ত্যাগ করা হইল । এখন ভগণ বাদ দিয়া রাশি, 

অংশ, কল। ও বিকল! লইলেই রবির মধ্য বাহির কর হইল। পরস্ত 
রবির যাহ। মধ্য, বুধ ও শুক্রেরও তাহাই মধ্য সুতরাং জানা গেল-_ 

রবি, বুধ ও শুক্রের মধ্য-5০1৯18৬।৩৮- এরূপ 

মঙ্গলের মধ্য যথা । দু ২১৬২-তাণ বাদে ৫১৭1১১।৮ রশ্থাদি হইল। 

অহর্গণ * ৫৭৭ ৫৩৩৩৬ ৪ চক্র মধ্য যথা ১ চতুযুগ সাঃ দিন ১১৩।১৩২৯ | 

ব্বহম্পতি মধ্য যখ৷ ১ হার সত শ্রী ৩১২৩৬ দ। 

শনি মধ্য মথা; অহা _ শ্রী থা২৪/৪৫1১৯ ৯ | 

অহর্গণ ২৩২২৩৮ এঁ ১1০1৫৮৩৬ ১১| 



৩৬৬ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

২। শক্করের বৃদ্ধা মাতাকে ত্যাগ করিয়া এবং রামান্থজের পত্বী 
ত্যাগ করিয়। সন্ন্যাস গ্রহণ, উভয়ই কোঠী হইতে জানা যায়। শঙ্ষর 
পরে মাতৃ-হিতকারী এবং রামান্থজ, নিজ স্ত্রী সম্বন্ধে তদ্রপ কোন হিত 
করেন নাই, তাহারও যোগ আছে। 

৩। রামানুজের দীর্ঘায়ু ও শঙ্করের অল্লামু। ইহাও এ কোঠী 
দেখিয়৷ বলা যায়। 

ইহার পর গ্রহগণের শীস্রোচ্চ বাহির করিতে হইবে। ইহ! কেবল 

বুধ শীঘ্রোচ্চ যথা ১ হা ০৮ ৮" ভগণবাদে ১1৮/২৮।২৩ | 

অহর্গন * ৭*২২৩৭৬ শুক্রের শীঘোচ্চ যথা )__ চত্যুপ সাঃছিন'- এ 

এইবার গ্রহগণের মন্দোচ্চ আনয়ন কর প্রয়োজন, যথা )-_-এক 

চতুষুগের ১৫৭৭৯১৭৮২৮ সাবন দিনে যদি চন্দ্রোচ্চ ৪৮৮২০৩ বার ভ্রমণ 

'করে, তাহা হইলে শঙ্করের সাবন দ্রিনে কত চন্দোচ্চ হইবে? 

চন্দ্রের মন্দোচ্চ ১ হা দাদি -তগণ বাদে.” ২1১৯।৫১।১৩ । 

এক কল্পের ৪১২-০০০১*০* সৌর বর্ষে যদি রবির মন্দোচ্চ ৩৮৭ 
বার ভ্রমণ করে, তাহ! হইলে যুগপ্রারস্ত হইতে শবন্বরের জন্মান্দে কত? 

এবার অহর্থণ-সংখ্য। নিশ্রয়োজন, বর্ষসংখ্যাত্বারাই কার্য হইবে। 
১১৯৫৫৮৮৩৭৮৭ ১৩৮৭ 

রবি মন্দোচ্চ যথা! )-8552252255--৮ভগণ বাদে »২1১৭1১৫। 

বর্ষ ৬ 
মঙ্গল মন্দোচ্চ যথা ৮ সৌর বাস ৮ _৪1১৭৭০ 

বুধ মন্দোচ্চ যথ। ১ বাসা এত ০ প্র 

১191৫৯1২৫ | 

৮2৭1১91২৬১২ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_জীবনী-তুলনা ৩৬৭ 

৪ শক্করের ৮ বৎসরে মৃত্যু-সম্ভাবনার যোগ পাওয়া গিয়াছে। 

এই সময়েই তীহাকে কুভ্ভীরে ধরে। অভিনবগুপ্ত শক্ষর-শরীরে তগন্দর 
রোগ উৎপাদন করিয়াছিল শুনা যায়ঃ এ কোঠীতেও আমর] দেখিতে 
পাই, তাহার এ রোগ হওয়া! উচিত। রামান্জ নীরোগ ছিলেন এবং 
তাহাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়, তাহ। তাহার কোঠী বলিয়া দেয়। 

৫€| উভয়ের অদ্বিতীয় বাগীত্ব, বেদাস্ত-শান্ত্র-পারদর্শীতা, বিখ্যাত- 
কীর্তিশালিত্ব। ও তর্কযুক্তি-পরায়ণতা৷ এবং সর্বত্র অজেয়ত্ব, এ কোঠীঘয় 
সমর্থন করিবে । 

বৃহস্পতি মন্দোচ্চ যথা । সংখা! ২৯*২ ০০ শ্ভগণ বাদে" ৫1২১।১৭।ও 

বর্ষ সংখ্যা * ৫৩৫ 
শুক্র মন্দোচ্চ যথা )- সৌর বর্ধ _ * এর স২1২৯1৪৯।৮ 

বর্ষ সংখ্যা * ৩৯ 
শনি মন্দোচ্চ যথা সের বর্ষ _ ব্য ম্ এ -৭1২৬1৩৭|২৩ 

সুতরাং সকলের নিক্র্ধ হইল এই ;__ 

গ্রহ মধ্য মন্দোচ্চ শীঘ্বোচ্চ 
রবি ০1৯1৫৬|৩৮ ২ ১৭1১৫|৭ ০৩ 
চন্দ্র ১1১৩।১৩]২৯ ২1১৯1৫১১ও ৬1916 

মঙ্গল €1১৭|১১৬ 81১০১ ও[৯[৫৬1৩৮ 

বুধ ০1৯৫৬1৩৮ ৭1১০1২৬1১২ ১৮/২৮।২৩ 
বৃহস্পতি ৩।১২1৩৬|০ €1২১1১৭|৩ ০1৯[৫৬]৩৮ 

গুক্র ০1৯৫৬1৩৮ ২১৯1৪১৯।৮ ০]০1৫৯1২৫ 
শনি ৫1২৪818৫1১৯ ৭1২৬/৩৭|২৯ ০1৯1৫৬1৩৮ 

রাছ ১।১1৫৮/৩৬ ০19] ০1০1৩ 

£পর শ্ফুট আনয়ন করিতে হইবে। এই শ্ফুট আনয়নে আমি 
আর হূর্যয সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া লইলাম ন1 , সিদ্ধান্তরহস্তের খণ্ড। ব্যবহার 
করিলাম, ইহাতে ফলের কোন পার্থক্য হইবে না) অধিকস্ত সহজসাধ্য | 
দেশাস্তর প্রভৃতি কয়েকটী ক্রিয়া ফলে অংশকে অন্যথা! করিতে পারে না; 



আচার্য্য শঙ্কর ও রামামুজ 
৬। শঙ্কর গৃহত্যাগ করিয়াও নিজে যঠ নির্শাখ করিয়া তাহাতে 

বাস করেন এবং রামানুজ পরের মঠের অধ্যক্ষ হইবেন, তাহাও এত. 
জ্বারা বুঝিতে পারা যাঁয়। 

৭| তগশ্চরণ, ভ্রমণ ও সন্ন্যাস: গ্রহণ ইহাও এতদ্বারা সিদ্ধ হয়। 
৮। শন্বরের আকুমার ব্রহ্মচর্যয ও রামান্গজের কিঞ্িৎ সাংসারিক 

জীবন, তাহাও এ কোঠী হইতে ম্প্ বুঝা যায়। 
৯। শক্ষরের প্রতি জ্ঞাতিগণের শক্রতা এবং রামান্থজের প্রতি 

তদ্বিপরীত ভাব, এ কোঠীতে তাহারও ইঙ্গিত আছে। 

১*। এ কোঠী শঙ্করের বাল্যে ও রামানুজের যৌবনে পিতৃ- 
বিয়োগ প্রমাণিত করে। 

আুতরাং তাহাও পরিত্যক্ত হইল। আমাদের অংশ পর্য্যস্ত ঠিক 
হইলেই যথেষ্ট। 

রবিস্ফুট ॥ রবিমধ্য »*৯।৫৬৩৮, ববিমন্দোচ্চ  ২১৭।১৫1৭ 

০(৯1৫৬৩৮ রবিমধ্য 
--২৯1৩৪ মধ্যাহৃকালের জন্য অর্ধদিনের গতি বিযুদ্ত হইল। 

»] ৯1২৭| ৪ ববির তাৎকালিক মধ্য। ্ 
--২১৭১৫। ৭ রবির মন্দোচ্চ বিযুক্ত হইল। 

৯/২২১১।৫৭ মন্দকেন্ত্র। ৯২২-২৯২-অংশ। এখন সিদ্ধাস্তরহস্ত খণ্ডাহৃসারে 
২৯২ অংশে-"২৫৬।১৩ কলা বিকলা হয় এবং 

২৯৩ 9) ২২৫২৫  _ 
সুতরাং এক অংশে,” --০।৪৮ বিকলা হয়। 

এখন ১১1৫. ধরা বাউক। উক্ত ৪৮ বিকলার ১ "১০ বিকল! ধরা বাউক। 
এখন ২৫৬১৩ হইতে ১* বিকলা বিমুক্ত করিলে ২৫৬1৩ ভূজফল হুইল, ইহা! হইতে 
১৩৫ কল! বাদদিলে ১২১1৩ অর্থাৎ ০২1১৩ অংশাদি ফল হইল । 

এক্ষণে রবিমধ্য ০1 ৯1১৭।৪ হইতে উক্ত ভুঙকল সংস্কার করিলে 
*] ২1 ১1৩ 
*1১১1২৮।১ রবিস্ফুট হইল। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ---জীবনী তুলনা । ৩৬৯ 

আমি এ কোঠী লইয়া ভারতের অনেক গণ্য-মান্ত পঙ্ডিতকে 
দেখাইয়াছি, আশ্চর্যের বিষয় তাহারা প্রায় সকলেই এক বাক্যে উক্ত 
কথ! গুলি সমর্থন করিয়াছেন। কেবল একজন ব্যক্তি, ছই একটী 
বিষয়ে একটু অন্ত-মত হুইয়াছিলেন। ভারত-গোৌরব কাশীর ৬বাপুদেব 
শান্ত্রীর পৌত্র শ্রীযুক্ত যহ্নাথ শাস্ত্রী মহাশর, ভৃগু সংহিতা, গ্রহ-সংবাদ 
প্রস্ৃতি কতকগুলি অমুদ্রিত প্রাচীন পুস্তক হইতে শ্লোক উদ্ধার পূর্বক 

এরূপ ফল মিলাইয়াছিলেন যে, বাস্তবিকই তিনি আমাকে বিশ্মিত 

বীজানয়ন_ _( নবশৈলেন্দু রামাঢ্যাঃ শকাব্দাঃ কলিবৎসরাঃ ) 
৩১৭৯1৬৩০৮৬৮. ৩৭৮৭ কলাযবা + ৩০৩০০ ১১২।২৪1২৪ বীজ হইল ঃ 

চন্ত্র-কেন্দ্রে উহার একগুণ অর্থাৎ ১(১২২৪।২৪ যোগ করিতে কুইবে। 

শনির যধ্যে উহার তিন গুণ অর্থাৎ ৩1৩৭।১৩1১২ যোগ করিতে হইবে। 

বুধোচ্চ্যে উহ্থার চারি গুণ অর্থাৎ 819৯।৩৭।৩৬ যোগ করিতে হইবে। 
বৃহম্পতিমধ্যে উহার ছুই গুণ অর্থাৎ ২।২৪।৪৮।৪৮ বিয়োগ করিতে হইবে। 

গুক্রোচ্চে উহ্থার তিন গুণ অর্থাৎ ৩/৩৭/১৩।১২ বিয়োগ করিতে হইবে । 

চক্তস্ফুট ॥ চআমধ্য ১/১৩।১৩1২৯) চন্দ্র মন্দোচ্চ ২।১৯।৫১।১৩ 

১।/১৩।১৩।২৯ চন্দ্র মধ্য । 

7২১১৯৫১1১৬৩ »্চন্দ্র মন্দোচ্চ বাদ দাও | 
৯১০২৩২২১৬০০ চশ্রকেন্্রে। 

০০85125 ১০ জন্য অর্ধদিনের গতি বিয়ুক্ত হইল। 
-_-_ ইহা চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য-খগডার একদিনের অর্ধ। 
১০।১৬।৫০/২০ তৎকালিক চন্দ্রকেন্দ্র। 

+৭| ১১২২৪ "বীজাংশ। 

ভুজাত্তর, রবির মন্দকেন্্রফলের ২৭ ভাগের একভাগ । 
অর্থাৎ রবিমন্দকেন্ত্র কল ২৫৬।১৩+-২৭-৯।২৯ কলা বিকল! । 

১০।১৮1১২।১৩- এখন ইহার কল বাহির কর। 

৪ 

না *ং-] 



৩৭০ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ | 

করিয়াছিলেন। আমার গণন! তিনি সমর্থন করিয়া কতিপয় নূতন 
বিষয় বলিয়া দেন; আমি তাহা বধাস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম। 

বিস্তার ভয়ে তাহার বিচার-প্রণালী ও প্রমাণ সমূহ পরিত্যাগ করিলাম। 
এক্ষণে কোঠী-গণন! ঘারা কি লাভ হইল দেখিতে হইবে। প্রথম, 

উভয়ের তুলনা-কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ কর! যাউক। গ্রহের ভাব ও বলাবল 
সমস্ত বিচার করিয়া কো্ঠী তুলনা কর! যে, কতদূর ছুরহ কর্ন, তাহ! 
অভিজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। ছুঃখের বিষয় আমার জ্ষুত্র 

ক্ষমতাতেও যতটুকু হইতে পারিত, তাহাও গ্রন্থ-বিস্তার ভয়ে এস্থলে 
লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না । তবে যাহ! নিতান্ত স্কুল কথা, তাহারই 
কয়েকটী নিয়ে তালিকাকারে লিপিবদ্ধ করিলাম । যথা ;- 

১। আচার্য্যঘ্বয়ের পক্ষে বৃহস্পতি যাহাতে নিতান্ত শুভ হইতে 

এখন ১০1১৮. ৩১৮ অংশ, সিদ্ধান্ত-রহত্ খণ্ড মতে ৩১৮. ৫৬1 এবং 
৩১৯ -৮৫০২।৭ ৫০২।৭ বিযুক্ত করিলে 

এক অংশে--9।৫৩ কলাবিকল! হইল। 

এক্ষণে ১২।১৩কে $ ধর। ৩1৫৩১৯-৮৪৭ বিকল! হয়। ৫*৬1 * কল! হইতে উক্ত 

--০18৭ কলাবিকলা বাদ 
দিলে ৫৫1১৩ কলাবিকলা হয় ॥ 

উহ! হইতে খণ্ডার নিয়মানুসারে ৩০৮1 * কলা বাদ দিলে 
॥ ১৯৭১৩ কলাবিকলা হয়! 

অর্থাৎ ১,1১৮1১২।১৩তে 1১৭১৩ অংশ কলাবিকল! কল হুইল । 

এক্ষণে ১।১৩1১৩।২৯ চন্ত্র মধ্য । ইহা! হইতে চন্দ্রের মধ্যখগ্ডার 

--৬1৩৫1১৭ এক দিনের অর্থ বিযুক্ত করিলে 
১] ৬1৩৮1১২-"তাৎকালিক মধ্য হয় | উহাতে 

+০) ০] ৯২৯..উক্ত ভূজান্তর সংস্কা্গ ও 

+০1 ৩1১৭1১৩-ভুজফল যোগ করিলে 
১১০। ৪1৫৪. চন্্প্ছুট হইল। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_জীবনী তুলন! । ৩৭১ 

পারে, তদবলম্বনে বৎসর ঠিক করিয়াও যখন গনিতদ্বার! বৃহস্পতির 
শ্ষুট বাহির করিলাম, তখন দেখা গেল, উভয়েরই পক্ষে বৃহস্পতি, 

তীহার যথাসম্ভব ক্ষমতা প্রকাশের চূড়ান্ত সীমায় আরোহণ করিতে- 

ছেন। কিন্তু শক্ষরের পক্ষে তিনি সেই চুড়ান্ত সীমার মধ্যে আবার 

সর্বোচ্চ স্থানে উঠিবার ৫টী ধাপযুক্ত একটী সোপানের ৪॥* ধাপেরও 
উপর যেন গিয়াছেন, এবং রামানুজের পক্ষে তখনও ৪টী ধাপবাকী 

আছে । জ্যোতিষ-শান্ত্রের মতে, সম্পূর্ণ রূপে বৃহস্পতির এ ভাবটীকে 

বৃহস্পাতস্ফুট ১ 
রবি ও চন্দ্র ভিন্ন মজলাদি পঞ্চ গ্রহের ন্ফুট সাধন একই প্রকার। 

সুতরাং আমরা এস্লে কেবল বৃহম্পতিরই স্ফুট-সাধন-প্রক্রিয়াটী 
প্রদর্শন করিতেছি । বৃহস্পতির উচ্চ ভাব অবলস্বনেই আমর! আচার্য. 

ঘয়ের জন্ম বৎসর নির্ণয় করিয়াছি; সুতরাং অন্ান্ত গ্রহ অপেক্ষ। ইহহারই 
উপযোগিত! অধিক । 

প্রথম তাৎকালিক সাধন ;-- 
মধ্য ৩১২৩৬ শীঘ্রো্চে *৯/৫৬1৩৮ মন্দোচচ -* 61২১1১৭]৬ 

দিনার্ধ বাদ--*। »। ৩1০ দিনাদ্ধ বাদ ০1*1২৯1৩৪ নুর্ধ্য সিদ্ধান্ত 
ও1১২1৩৩1০ শুদ্ধ শীঘ্রোচ্চ ০1৯1২৭1 ৪ ও সিদ্ধান্ত রহন্ধের 

বীজ বাদ -- ০। ২২৪1০, মনহ্বয়ার্থ যোগ *1২৪| | 
খুদধ মধ্য ৩1১০ ৯৯ শুদ্ধ মন্দোচ্চ ৬।১৫।১৭।৩ 

এইবার প্রথম ক্রিয়া ;--- 
মধ্য ৩১০1৯], ৩ রাশি“ ৯* অংশ, এখন অবশিষ্ট 

শী বাদ ০1৯1২৭1৪ সিদ্ধান্ত রহন্ত খগ্ডান্গসারে ৪31৫৬ 
শী কেন্ত্ _৩1০1৪১1৫৬ ৯০ অংশ. ৩৬1৪২ কল ১-ই 
ফল ০1৩৬1৪২। *| ০ ৯১ অংশ. ৩৬1৪ ফল ১২৩।৫২ 
বাদ --. »| | ১২৩৫২ অন্তর) কলা কলাঙি। 

স্থতরাং শীগ্র কেন্দ্র ফল 5৩৬1৪০1৩৬। ৮২. ০1১৮1২১১৮1৪ শীঘ্র কেন্্র কলার্ধ । 



৩৭২ আচার্ধ্য শঙ্কর ও রামামুজ | 

লগ্নে পাইয়! জন্ম হইলে জাতকের অবতারত্ব সিদ্ধ হয়। যাহা হউক 

বৃহস্পতি তত্বজ্ঞান-দাতা, লগ্নে আছেন বলিয়! তত্বজ্ঞান সম্বন্ধে শ্ষরের 
পক্ষে তিনি বামান্ুজ অপেক্ষা অধিক ও শুভ ফলগ্রদ। বস্ততঃ 

৩৪ বৎসরের ভিতর শক্ষরের লিখিত গ্রন্থ সংখ্যা, রামান্থজের ১২* 
বৎসরের লিখিত গ্রন্থ সংখ্যা অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ। 

২। ববি গ্রহটীর দ্বারা জাতকের প্রতিভা ও 75৯1'র পরিচয় 
পাওয়া যায়। এই রবি উভয় হাতি কর্ম বা কীর্তি ভাবাপন্ন ? 

সুতরাং ইনি উভয়ের কর্ম বা কীন্তি সম্বন্ধে প্রতিভার কারক । তবে 
বিশেষ এই যে,শব্বরে উহা! চরম ভাবের চরমভূমি হইতে এক পদ মাত্র 
নামিয়াছেন, কিন্তু রামান্থুজে উক্ত চরম ভাবের চরমভূমি পাইতে তখন, 
৯পদ ভূমি বাকী রহিয়াছে। এখন ইহা'র ফলে উভয়ের কীর্তি-রবির 

দ্বিতীয় ক্রিয়৷ ১ ১২৯৭, 
হধ্য - ও1১০| ৯1 « ৯১৩. ২৮৩অংশ অবশিষ্ট 

অন্দ বাদ ৬1১৫ ১৭। ৩ সিদ্ধান্ত রহস্ত খণ্ডান্থুসারে ১২১৫ 
অন্দ কেন্দ্র” ৮1২৪।৫১1৫৭ ২৮৩ অংশ 7১৬৫৫ কলাফল ১৮১ 

শীপ্র কেন্দ্র কলার্ ২৮৪ অংশ -”১৬।৫৪ কলাফল ১২1৯৫ 

যোগ. ০1১৮২০1১৮ অন্তর ----1১ কল! । বিকলাদি। 
সংস্কৃত মনকেন্ত্র ১১৩।১২।১৫ 

লিলি টির ররি দা 

বাদ .০| *| ০1১২/১৫ 

সুতরাং মন্দ কেন্দ্র কল ১।১৬1৫৪।৪৭।৪৫ 

তৃতীয় ক্রিয়। ;১-_ ৩1৫.-৯৫ অংশ। ৩1৪৫ 
সিদ্ধান্ত-রহ্নের খগ্ডান্থুসারে ১--১ 

শীঘ্র কেন্রু- ৩ 18১৫৬ ৯৫ অংশ. ৩৬1৩৩ কলীকল ৩৬1৪৫ 
অন্ব কেন্দ্র কল যোগ ১1১৬1৫৪1৪৯ ৯৬ অংশ ..৩৬1৩২ কলাফল বিকলাদি। 
ধোগকল ৩1৯ ৭1৩৬৪৫ অন্তর "১ কলা। 

বাদ -০1১২1০।, ক র্ধ্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তরহত্ের 
॥৫ 1৩৬1৪8৫ 
১০-৭ একাজন্য ২৪ অংশের অর্ধ বাদ দাও] 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ- জীবনী তুলন!। ৩৭৩ 

'অবস্থ। ছুই প্রকার হইল। শক্করে উহা যতদুর প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে, প্রায় তাহাই করিতেছে, কিন্ত বন্ধের সংসারে ওদাসীনের ভার 
একটু যেন ওদাসীন্ত মিশ্রিত, এন্ড ফল একটু কম প্রদান করিত। 
বন্ততঃ শঙ্কর যে কীর্তি উপার্জন করিয়াছেন, সে কীর্ডি-বিষয়ে তিনি 

'উদাসীনই থাকিতেন; স্ৃতরাং যতদুর হইতে পারিত,তাহা তাহার হইত 
ন।| তিনি এজন্ত চেষ্টিত থাকিলে ইহা নিশ্চয়ই অধিক হইত । পক্ষান্তরে 

রামান্ুজে উহ! যেন যৌবনোন্ুখ বালকের উদ্যমে ভর] ইহা, যে ফল 
প্রদানে অক্ষম, ইহা! তাহাও দিবার জন্য চেষ্টিত। সুতরাং প্রো ও 
যৌবনোন্বধ বালকের সামর্থ্যের যে তারতম্য সেইরূপ তারতয্য 

এখন ৩৬1৩৩ অংশ কলা! -. ১/৬1৩৩1* |, কল 
বাদ. ০1৩19 [৩৬1৪৪ 
সংস্কতশীঘ্ কেন্্রল ১1৬1৩২২৩1১৫ 

সুতরাং মধ্য... ৩1১০1 ৯ ৬ 

মন্ন-কেন্দ্রকল ৩০1১৬1৫৪1৪৯ 

সংস্কৃত শীস্র-কেন্দ্রকল ১1 ৬1৩২।২৩ 
৫। ৩/৩৬15হ 

বাদ. ই ৩1০1৩ 

বৃহস্পতি চ্ষুট -*৩। ৩।৩৬1১২ অর্থাৎ কর্কট রাশির ৪ অংশে অবস্থিত। 

বৃহস্পতি,কর্কটের ৫অংশে হইলে-সুচ্চস্থ হইত/কিন্ত তাহার আর ২৩ 
কল! মাত্র বাকী আছে। এইবার কেবল রাহুর ফুট বাহির করিলেই 
প্ফুট সাধনের সকল প্রকারই দেখান হয়। রাহুস্ষুটে মধ্যান্ছের জন্য 
দিনার্ধ বাদ দিয়! তাৎকালিক করিয়া, তাহ! ১২ রাশি হইতে বাদ 
দিলেই রাহুর স্ফুট বাহির করা হয় যথা ১ 

রাহ মধ্য -» ১1০1৫৮৩৬ এখন ১২ | *» ০ হইতে 
বাদ দিনার *|০। ১1৪০ বাদ ১০ 16৬1৫৬ দিলে 

০ 

১1০1৫৬1৫৬ রা ক্ফুট ১১২৯ ৩ ৪ হইল । 



৩৭৪ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

ইহাদের কীর্তি ও বাগ্সিতার মধ্যে বিমান থাকিবে । বস্ততঃ শক্করের 
বৈরাগ্য-প্রধান উপদেশ ও জগতের মিথ্যাত্ব জান-প্রচার এবং 

রামাছুজের জগতের সত্যত্ব জ্ঞান-প্রচার ও সন্নযাসাদিতে অন্গুৎসাহ্‌- 

প্রদান-__-ইহাদের কীর্তির প্রধান অঙ্গ ছিল। তাহার পর, শঙ্ষরের 
মতের প্রভাব যদি ধরা যায়, তাহা হইলে তাহ! তুলনায় বেশীই 
প্রমাণিত হইবে। 

সুতরাং শঙ্ষরের কোঠীর সকল গ্রহের স্ফুট হইল ;- 
রবিস্ *1১১।২৮।৭ বৃহস্পতি. ৩৩।৩৬1১২ 
চন্দ্র” ১১০1৪1৫৪ শুক্র-্০ ০161১1২৫ 

মঙ্গল.” ৪11৫৮1৩৯ বক্ী শনির ৬181৭1১9 
বুধ 91১৫1৩৪৫1১৩ রা." ১০1২৯।৩।৪ 

স্রীরামানুজের জন্ম পত্রিকা । 

এইবার আমর! আচার্য্য রামান্থজের জন্মপত্রিক! প্রস্তুত করিব। 
পুর্বে বলিয়াছি ৯৪* শকাবই আচার্ষেযর পক্ষে অনুকূল হয়, সুতরাং 
আমর উক্ত শকেই তীহার জন্মপঞ্ঞিক! প্রস্তুত করিলাম । আচার্য 
শক্ষরের জন্সপত্রিক! কালে যেরূপে জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করিতে হয়, 

তাহা বিস্তৃত ভাবে বণিত হইয়াছে ; সুতরাং এস্বলে আমরা যথাসাধ্য 
সংক্ষেপে উহা! সমাধা করিব। গুণ ও ভাগফল প্রভৃতি পূর্ববৎ প্রদত্ত 

হইল; কারণ, যদি কেহ অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের গণনার পরীক্ষা! 
করিতে ইচ্ছা করেন, তাহ! হইলে তাহার পক্ষে একটু সুবিধাই হইবে । 

৯৪০ শকাবা "৪১১৯ কলাব। 

সতা মুগাদি কলির প্রথম পর্য্যস্ত ১৯৫৫৮৮০০০০ বর্ষ হয়। 
সুতরাং সত্য যুগ হইতে ১৯৫৫৮৮৬১১৯ বর্ষ পরে রামান্থজের জন্ম হয়। 

এখন ১৯৫৫৮৮৪১১৯ ১১২০ ২৩৪৭০৬০৯৪২৮ মাস হইল। 

২৩৪৭৬০৯৪২৮১ ১৫৯৩৩৩৬ 
তাহার পর "7৮৭১১৩৮৪৩৯৩ অধিমাস। 

৫3১5৮৪৪৩৩৪৩ 
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৩। শনি গ্রহটা তপন্তাকারক। ইহার ঢৃষ্টি-জন্ত উভয়েই কঠোর 
'তপন্থবী হুইয়াছেন। রামান্জ অপেক্ষা শক্করে ইহা অধিক বলী ও 
তপদ্থী বুদ্ধির উপর অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন । জিতেন্তিয়- 

তাও ইহার ফল। 

৪। চন্দ্র! ইনি মনের অধিষ্ঠাত দেবত1; সুতরাং মানসিক 

ভাবের কর্তা । উভয় আচার্ষেরই ইহা এক স্থানে এক ভাবাপক্ন। 

তবে বিশেষ এই যে, শঙ্করে ইনি অধিক বলী রামান্ছজে ইনি অধিক 
প্রকাশশীল । ইহার ফলে মানসিক ধর্ম শঙ্করে প্রবলতর ; কিন্তু 

অপ্রকাশ অর্থাৎ সংযত, এবং রামান্ধুজে তত প্রবল নহে ; সুতরাং 

অধিমাস সৌরমাস চান্দ্রমাস 
৭২১৩৮৪৩৯৩+-২৩৪৭১৬০৯৪২৮- ২৪১৯১৯৯৩৮২১ ১ ৩০ম"চান্দ্রদিন 
সম ৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩০--৪ তিথি. ৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩৪ তিথি হইল । 

তাহার পর ২৫৭৫৯৮১৪৬৩৪ ৯২৫০৮২০৫২ 
252 জজ ১১৩৫৬৬১৩৫৩৮, তিথিক্ষয় ! 

চান্দ্রদিন তিথিক্ষয় সাবন 
৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩৪ _- ১১৩৫৬-১৩৫০৮-- ৭১৪৪৩৮০১১২৬ অহ্গণ। 

অহর্গণ ১» ৪৩১০০ 
১2৭৭৯১৭৮২৮---১১1২৮1১২1২৯ ভগণ বাদে রবি বুধ ও শুক্র মধ্য, 

অহর্গণ: ১৮৫৫৭৭৫৩৩৩৬ 
"০ বা আও ১1১৮1৩৭৪১ ভ 

অহগণ১২২৯ 

খুব ' স১১1১৬,৩৭।৫৩ ভগণ বাদে মঙ্গল মধ্য। 

অহগ্ণ ৮ ৩৬৪২২০ ১৫৩৬৪২২০ 

_ শুর্বাব্ -৮৩০২১/* ভগণ বাদে বৃহস্পতি মধ্য। 
অহর্গণ ৮ ১৪৬৫৬৮ 

ূবববৎ -৮৮1২৯।২৪।১৮ ভগণ বাদে শনি ষধ্য। 

ই শপ ১১1৫1৩৫1৪৯৬ ভগণ বাদে রাছ মধ্য। 

অহর্গণ ১ ১৭৯৩৭০৬০ 
পূরবববহ__ -৮*/১৮২৪১৯ ভগণ বাদে বুধ শীঘ্োচ্চ। 



৩৭৬ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

সংঘতও নছে। মন জন্ধ, মনের ধর্শ সংকল্প-বিকল্প ব! মতান্তরে 

সংশয় । শক্ষরের কৌপীন পঞ্চকের “সুশান্ত সর্বেজিয়বৃভিমন্ত” ভাবটী 
মনে হয়,এস্থলে এই চন্দ্রের কলের অনুরূপ । পক্ষান্তরে সংবযমের অভাবে 
রামানুজের চন, মধ্যে মধ্যে সছুদ্দেষ্তে রামান্ছজের সহিত তাহার গুরু 

গণেরও মতান্তর ঘটাইত। যথা গ্লোঠীপুর্ণের নিকট গৃহীতমন্ত 
সকলের কল্যাণ-মানসে সর্বসমক্ষে তিনি একবার প্রকাশ করেন, এবং 

ষালাধর ও যাদব-প্রকাশের ব্যাখ্যায় একাধিকবার প্রতিবাদ করেন। 

€ | মঙ্গল। ইনি সেনাপতি, মানবে বীরত্বের কারক। শঙ্ষরে 
ইনি অগ্ডভ ফলদাতা, কিন্ত রামান্ছজে ইনি অতীব শুভ ভাবাপন্ন। 

: ইনি শঙ্ষরের মুখ দিয়! জ্ঞাতিগণেন্র উপর শাপ নির্গত করাইয়াছিলেন 

সহ ৭1১৭/৩৮৫৭ ভগণ বাদে শুক্র শীঘ্বোচ্চ। 
১৪৯৫৫৮৮৪১১৪ ১৩৮ ২8৩২০22০25০ 813315418৫ ভগণ বাদে রবি মন্দোচ্চ। 

অহগর্ণ  ৪৮৮২০৩ কি জ্,৮1২৫1২৮1৩৮ ভগণ বাদে চন্দ্র মনোচ্চ। 

১৯৫৫৮৮৪ ই ১৯৫৫৮৮৪১১৯১ ২০৪০ ৪1১০1১1৪৮ ভগণ বাদে গল মন্দোচ্চ। 
৪8৩২৩৩৩৩৬৩৪ 

১৯৫৫৮৮৪১১৯১ ১ ৩৬৮ সৌর স্ 21১০1২৬1৪৬ ভগণ বাদে বুধ মন্দোচ্চ | 

১৯৫৫৮৮৪১১৯ ১৫৯০৯ রর: ৫1২১1১৮/৩২ ভগণ বাদে বৃহস্পতি মন্দোচ্চ । 

১৯৫৫৮৮৪১১৯ ১৫ ৫৩৫ ৮ 
পূর্বাবৎ স্প২1১৯1৫০|০ ভগণ বাদে শুক্র মন্দোচ্চ। 

১, সপ ৭1২৬1৩৭1২৪ ভগণ বাদে শনি মন্দোচ্চ । 

এইবার রাম্াহুজের বৃহস্পতির স্ফুটটী বাহির করিয়! দেখা বাউক। 
কারণ ইহারই উচ্চভাব আশা করিয়া আমরা রামান্থজের এই বৎসর 

জন্মশক নিরূপণ করিয়াছি । 
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এবং তাহাকে কয়েকবার মৃত্যুযুখে নিপাতিত করিয়াছিলেন। কিন্ত 
রাযাহুজের মুখ দিয়! গুরুগণের ব্যাখ্যারও উপর ব্যাখ্যা বাহির করা 
ইয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া ছিলেন। 

৬| শুক্র। ইনি কবিত্ব শক্তি ও প্রেম প্রভৃতি হদয়ের গলিত 
ভাবের জনক। রামান্ুজ অপেক্ষা শঙ্করে ইনি বলবান্‌ কিন্ত পাদাস্তমিত। 
জান ও কীন্তি সম্বন্ধে শক্ষরে ইনি বামান্ুজ অপেক্ষা শুভ ফলদাতা। 
হুইবেন। শক্করের জ্যোতিষ বিদ্যা, কবিত্ব এবং কলাবিস্তা, ভগবানে 
ভালবাসা ও কবিত্ব পুর্ণভ্তোত্রাদি রচনা ইহারই ফল। রামান্ুজের 
ভোত্রাদি নাই। 

৭। বুধ। এতদ্বার! প্রত্যুৎপন্নমতি, বাগ্মীত। বিচার্য্য। ইহা 
রামানুজ অপেক্ষা শক্ষরে শুভ কলপ্রদ। 

বৃহস্পতিস্ফুট ;-_ 
মধ্য ৩1৮/২১1৫*, মন্দোচচ ৫1২১1১৮1৩২১, শীঘ্রোচ্চ ১১২৮১২১।২৯। 

তাৎকালিক 4:০1 ২1৩০ ০1২৪1 ৭ * তাৎকালিক 751 ০1২৩৪ 
৩1৮1২৪1২৩ ৬।1১৫|1/১৮।৩২ ১১।২৮৪২। ৩ 

বীজ-- ০।২1৪৪1৪৫ 

গুদ্ধ মধ্য. ৩1৫1৩৯1৩৪ 

এইবার প্রথম ক্রিয়া! যথা ;_ 
৩] ৫৩৯৩৫ মধ্য ৯৬ ৮ ৩৬1৩২ ৫৭1৩২ 

স্১১1২৮1৪২। ৩ শীঘ্রোচ্চ ৯৭-৩৬।৩১ ১৫১ 
সর রািটি 

৩! ৬1৫৭/৩২ শীঘ্রোচ্চ কেন্দ্র 1১ হৰাও২ 

৩৬1৩২-_ ০1০1৫৭1৩২ -৮ ৩৬৩১1২/২৮-৮২ - ১৮1১৫।৩১১৪ শীদ্রকেন্ত্র কলার । 

দ্বিতীয় ক্রিয়া $-- 
৩। ৫1৩৯।৩৫ মধ্য ২৭৮-০১৭]১ ৩৬1৩৪ ১৭১] ০] ৩ 

»-৬1১৫1১৮।৩২ মন্দোচচে ২৭৯-১৭|০ ১--১ "৮ ০৩৬৩৪ 
৮1২০।২১। ৩ মন্দ কেন্দ্র 0১ ৩৬1৩৪ ১৭1৭২৩/২৬ সংস্কৃত বন্দ 

শ-০1১৮1১৫1৩১ শীঘ্র কেন্দ্র কলাপ্ধ কেন্রকল। 
৯। ৮1৩৬1৩৪ সংস্কৃত মন্দ কেন্ত্র। 



৩৭৮ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ ৷ 

এইবার দেখা যাউক, আার্য্যঘয়ের চরিত্র সন্বদ্ধে নৃতন কিছু 
সংবাদ পাওয়া যায় কি না, অথবা জীবনীকারগণের মতভেদের 
কিছু মীমাংস! হয় কি না। 

শঙ্কর সম্বন্ধে নূতন কথ! ও সংশয় নিরাশ, যথা ;-- 
১। শঙ্কর, পিতার ঈর্যারা হরাদ রনি কাসি সহি 

বস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন। 

২। ক্রমে এ রোগবৃদ্ধি হইলে তিনি প্রত্রজ্যা গ্রহণ করেন। 

৩। প্রত্রজ্যা গ্রহণের পর স্বদেশের তীর্থস্থানে কোনও উদ্ভান 

বিশেষের স্থলে সর্পাধাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

তৃতীয় ক্রিয়! ;-_ 
৩] ৬1৫৭|৩২ শীঘ্র কেন্দ্র ১০১-৪৩৬1২৮ ৫৭16৫  ৩৬1২৮। ০| « 

০1১৭] ০1২৩ সংক্কুত মন্দ ১৩২-০৩৬১৯ ১৯১ *-০1৫৭16৫ 
৩1২৩।৫৭|৫৫ [কেন্দ্র ফল। শ1১ ৫৭1৫৫ ৩৬1২৮1৫৭1৫৫ 

শ্ড[১২] ০] ৩ ্জ ১৬1২৮1৫৭16৫ 

৩/১১1৫৭1৫৫ সংস্কৃত শীর্র কেন্দ্রফল। সংস্কৃত শীত কেন্দ্রফল। 
সুতরাং ৩ ৫1৩৯৩৫ মধ্য | 

*1১৭] ০1২৩ সংস্কৃত মন্দ কেন্দ্রফল | 
১) ৬1২৮৫” সংস্কৃত শীগ্র কেন্দ্রফল | : 
৪1২৯| ৮1৫৬ 

_২। ০1 ০1 * 
২২৯ ৯৫৬ বৃহস্পতি ক্ষ,ট | 

সুতরাং রামানুজের বৃহস্পতি ঠিক কর্কটেও আসিল না। কর্কটে 
আসিতে.৫১ কল। এখনও বাকী আছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয়» 
ইহাকে কর্কটে নিশ্চকনই আসিতে হইবে । কারণ হৃর্য্যসিদ্ধান্তের গণনা, 
কাল বশে কিছু অনৈক্য হয় বলিয়াই, বীজ শোধনের ব্যবস্থা হইয়াছে 
এবং সেই বীজ ক্রিয়া-বলে স্কট একটু পিছাইয়! গিয়াছে। আর বস্ততঃ 
কর্কটে না আসিলে এ দিনে রামানুজের মত কেহ জন্মিতে পারে না । 
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৪) শন্বরের পিতার ছুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের পত্বী একটা 
কন্তা রাখিয়। ইহলোক ত্যাগ করেন। 

&€ | শঙ্কর তাহার পিতার ঘিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সম্তান। 

. ৬। শন্বরের বিমাতার কন্ঠ! বংশ কিছুদিন থাক! উচিত। 

৭। তীহার পিতা ৪৮ বৎসরে পুনরায় বিবাহ করেন। 

৮| শক্করের পিতার ধ্িতীয় বার বিবাহের ৮ বৎসর পরে শক্ষরের' 

জন্ম হয়। | 
৯। শক্করের জন্মের সময় তাহার পিতার মাথার পীড়া ও দৃষ্টি 
দোষ হয়। 

আমরা ঘদি ফল মিলাইবার জন্য রামানুজকে এরূপ অন্মানের সুযোগ 
দিই, তাহা হইলে সেই স্থুযোগ শক্ষরকে দিলে শক্করের বৃহস্পতি ঠিক 
তাহার কুচ্চাংশেই থাকেন। অবশ্ত বীজের জন্ত আমরা এক অংশের 
অধিক অন্যথা! করিতে সাহসী হইতে পারি না। পাশ্চাত্য মতে গণন৷ 

করিতে পারিলে, হয়ত ঠিক অবস্থা জান! যাইতে পারিত। কিন্তু 
আমি সে শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, এবং যাহার! আমার পরিচিত ও অভিজ্ঞ, 

তাহারা হাজার বারশত বৎসরের পূর্বে গণনা করিতে ভীত হন। 
এজন্য তাহাদের সাহায্যেও উহা লাভ করিতে পারি নাই। যাহা 

হউক, রামাহুজের গ্রহস্ফুট এই ৮-- 
রবি-্” ৭।০1৪81৩০1১৭1১৮ বৃহস্পতি -* ২২৯1৮।৫৬ 
চন্দ্র-১।২২।৫১1২১ গুক্র-০  ১০1১৪1১৩ 
মঙ্গল -” ১১২৬।১৯২৯ শনি ৯৫1১১।১* বজী 
বুধস্" ১১।২৫২৬।* বঙ্জী রাহ- ০।২৪1২২।৩৬ 

অতঃপর আমরা কতিপয় প্রসিদ্ধ জ্যোতিথগ্রন্থ হইতে কতকগুলি। 

ল্লোক উদ্ধত করিয়া উভয়ের জীবনানুকূল ঘটনাবলির এঁক্যপ্রদর্শন 
করিতে চেষ্টা করি $-- 
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১৪। শঙ্করের পিতার ৫৯ বৎসরে মৃত্যু হয়। 

১১। শঙ্করের মাতা সতী সাধবী, কিন্তু মুখরা ও তেজন্িনা 
এবং অতি জুন্দরী ছিলেন। 

১২। ম্বাধীন প্রক্কতি-জন্ত তাহার, মধ্যে মধ্যে পতির সহিত 

কলহও হইত। 
১৩। শঙ্করের মাতুল বংশ অতি প্রবল। ইহা অদ্ভাবধি আছে, 

(আমি তাহার জন্মভূষিতে ইহা শুনিয়াছি। ) 
১৪। তাহার গঠন লম্বা ও তিনি গৌরকান্তি ছিলেন। 

উভয়ের কবিত্ব, ধার্মিকতা ও রাজপুজ্যযোগ ১-_ 
কবিঃ সুগীতঃ প্রি়দর্শনঃ শুচিদণতা৷ চ ভোক্ত] নৃপপৃজিতঃ সুখী । 

দেবদ্িজারাধনতৎপরে। ধনী ভবেন্ররো! দেবাগুরো৷ তন্ুস্থে ॥ 

উভয়ের দেবতাকুপালাভ যোগ )__ 
লগ্লাধিপন্তাত্মপতৌ সপত্বে তদ্দেবতক্তিঃ স্থুতনাশহেতুঃ। 
সমানত! সাম্যতরে সুহৃত্বে তদ্দেবতাপারককপামুপৈতি ॥ 

উভয়ের বাগ্ীযোগ ১ 
বাক্স্থানপে সৌমারুতে ত্রিকোণে কেন্ত্রত্থিতে গুদপন হিতে বা!। 
শুভেক্ষিতে পুংগ্রহযোগযুক্তে বাদী ভবেছ্‌ মক্ষিননবিভোহলো 1৭৯৪ 

উভয়ের গণিতজ্ঞযোগ ১ 
গণিতজ্ঞোভবেজ্জাতে। বাগভাবে ভূমিনন্দনে । 

পসৌম্যে বুধসংঘৃষ্টে কেন্দ্রে ব ভূমিনন্দনে ॥ 

উভয়ের তর্কযুক্তিপরায়ণ যোগ ;-_- 
বাগভাবপে রবৌ ভৌমে গুরু শুক্র-নিরীক্ষিতে। 
পারাবতাং শগে বাপি তর্কযুকজিপরায়ণঃ ॥ 
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১৫। শক্করের পিতামাতার সংসার, গ্রামস্থ কোন রাজোপাধি 

কুটুন্বের আশ্রিত ছিল। সম্ভবতঃ ইনিই রাজা রাজশেখর । 
১৬। তাহাদের সম্পত্তি মধ্যবিৎগৃহস্থোচিত হওয়া উচিত। 
১৭। শঙ্কর বাল্যে কতকগুলি অর্থহীন দেশাচারের ঘোর 

প্রতিবাদ করিতেন, এবং জ্ঞাতিগণের সহিত শাস্ত্রার্থ লইয়া কলহ 
করিতেন। আর তাহার ফলে তিনি তাহাদের অপ্রিয় হইতেন। 

১৮। শঙ্করকে ৮৯ বৎসরে কুভ্তীর ধরে। এক ক্ষত্রিয় ও এক 

ব্রাহ্মণের সাহায্যে জীবন রক্ষা! হয়। 

১৯। শঙ্কর বেণী কথা কহিতেন না, কিন্তু যাহা বলিতেন, তাহা 

উভ্বের বেদাস্তজ্ঞ যোগ 7-_ 
বেদান্ত পরিণীলঃ ম্যাৎ কেন্দ্র-কোণে গুরো যদদি। 

উভয়ের কুটুন্ব-রক্ষক ও বাখিলাপী যোগ ;-_ 
কুটুম্বরাশেরধিপে সসৌম্যে কেন্্রস্থিতে সোচ্চ-সুহৃদৃগৃহে বা৷। 
সৌম্যক্ষঘুক্তে যদি জাত-পুণ্যঃ কুটুম্ব-সংরক্ষণ-বাখ্িলাসঃ ॥ ১৭ ॥ 

উভয়ের চতুরত! ও সত্যবাদ্দিতা যোগ )-_ 
লাভেশে গগণে ধর্মে রাজপুজ্যো৷ ধনাধিপঃ। 
চতুরঃ সত্যবাদী চ নিজ ধর্ম সমদ্থিতঃ ॥ পরাশর। 

উভয়ের মাতৃভক্তি যোগ ;-_- 
মাতরিতক্তঃ স্কৃতী পিতরি দ্বেষী সুদীর্ঘতরজীবী । 
ধনবান্‌ জননীপালনরতোলাভাধিপে খগতে ॥ কলপ্রদীপ। 

উভয়ের স্থায়ী কীর্তি যোগ ;-_ 
দ়াতস্য কীর্ডির্বেদু রোগযোগে। যদাচন্ত্রম! লাততাবং প্রয়াতঃ & 
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বড়জোর করিয়া বলিতেন এবং তাহার মুখ দিয়া যাহা! বাহির হইত 

তাহ প্রায়ই ঘটিত। 
২*। তাহার ভাব! কৃটার্থ পুর্ণ হইত। 
২১। খুব মহৎ লোকই শঙ্করের বন্ধ হইতেন। 
২২। শক্কর সমাধিলন্ধ শান্তভাবকেই সুখ বলিয়! বিবেচনা 

করিতেন। 

২৩। তীহার বাম নেত্রে ক্লেদ নির্গমণ-রূপ কোন রোগ থাক! 
'উচিত। 

উভয়ের বলবান যোগ । লগ্নাধিপতি ১১শের ফল যথা__ 
একাদশগস্তনুপঃ সুজী বিতং সুত সমস্থিতং বিদ্দিতম্। 

তেজস্কলিতং কুরুতে বলিনং পুরুষং ন সীদস্তম্‌ ॥ ফলপ্রদীপ। 

উভয়ের জননীর অন্স্থতা যোগ । দশমে রবির ফল- 
জনন্তান্তথ! যাতনামাতনোতি ক্লমঃ সংক্রমেদ্‌ বল্পভৈবিপ্রয়োগঃ ॥ ৬* 

উভয়ের সদৃগুণ রাশির যোগ ;-_ 
মিতং সংবদেক্লোমিতং সংলভেত প্রসাদ বৈ কারি সৌরাজ্য বৃতিঃ। 
বুধে কর্মগে পুজনীয়ে! বিশেষাৎ পিতুঃ সম্পর্দোনীতি-দণ্ডাধিকারাৎ ॥ 
ভবেৎ কামশীলম্থাসৌ প্রতাপী ধিয়! সংযুতে। রাজমান্তোনরঃ স্তাৎ। 
সদাবাহনৈর্মাতৃসৌখ্যোনর: স্তাদ যদ! কর্ধগঃ সৌম্যথেটো নরাণাম্‌॥ 
শঙ্করের দিদ্ধকাম যোগ ১ হেহার একটু রামানজও আছে। ) 

ক্দাচি্ন ভবেৎ সিদ্ধং যৎ কার্য্যং কর্ত মিচ্ছতে & 
ধনেনন্দে চ সহজে কর্মেশো যদি সংস্থিতঃ। 

শঙ্করের মাতৃপালিতত্ব যোগ ;__- 
বিস্ুস্কে গগণপতৌ মাত্রাপালিতঃ সুতঃ। 
ভাগ্যেশে সহজে বিত্তে সদ ভাগ্যাঙ্চিন্তকঃ। 
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২৪। শঙ্করের মৃত্যু হিমালয়ে শ্বেচ্ছায় ঘটাই সম্ভব। 
২৫। ভগন্দর ব্লোগ সত্য হওয়া উচিত। উহা! ১৮ বৎসরে হয় 

এবং ২৩ বৎসর অন্তে সারে। 
২৬। আমুঃ তাহার ৩৪ বৎসর হওয়া উচিত। 

২৭। শঙ্করের স্পন্টবাদিত! মধ্যে মধ্যে রূঢ় ভাব ধারণ করিত 

এবং তাহা তখন অতি তীব্র হইত। 

২৮। শঙ্কর জারজ নহেন, কিন্তু জ্ঞাতিগণ কর্তৃক অপবাদ রটিবে ॥ 
২৯। শক্ষরের জীবনে দেবদর্শন ও সিদ্ধি বড়ই সুলত। 
৩৪। শঙ্কর, বৈষব বংশের সম্তান। 
৩১। শক্কর সাম্যনীতির পক্ষপাতী হইলেও রাজাদিগের ঘার! 

মধ্যে মধ্যে কদাচারিগণকে দণ্ড দেওয়া ইয়াছেন-_ইহ। সম্ভব । 

শহ্করের হ্র্ধ-যুক্ত যোগ ;-- 
সদৈবহর্ষসংযুক্তঃ সপ্তমেশে স্ুথেস্থিতে । 

শঙ্করের বাল্যে পিতৃবিয়োগের যোগ ১-- 
মাতৃ পিক্োর্ডবেন্ম,ত্যুঃ শ্বপ্পনকালেন ভীতিযুক্‌ ॥ 

শঙ্করের ব্রহ্মচর্্য যোগ ১ 

ব্যার়গে গগণ-গৃহস্থে পররমণীপরাংমুখ পবিজ্রাঙ্গঃ | 

শঙ্করের মাতার মুখরাভাব যোগ ; এ কারণ, 
সুতধন সংগ্রহনিবুত৷ ছুর্বচনপরা! ভবতি তন্মাত1 ॥৭৫ কল প্রদীপ। 

শঙ্করের রপায়ন-বিছ্য! ও মহাস্থখ যোগ ১ 
সুথেশে কর্্মগেহস্থে রাজমান্তে। ভবেররঃ। 

রুসায়নী মহাহষ্ঠো ভূন নুখমভূতম্‌ ॥ ১৬৬ পরাশর। 
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রামানুজ সম্বন্ধে নূতন কথ! ও সন্দেহ নিরাশ ;-_ 
১। রামানুজের গ্িহ্বায় একটু জড়তা থাক! উচিত। 
২। রাষান্ুজের ছুই ভাই ও এক জ্যেষ্ঠ তঞ্মি থাকা বা হওয়া 

উচিত। র্রামানুজ তৃতীয়। 
৩। জ্যেষ্ঠ ভাই-ভগ্ির বংশ বিস্তার হওয়া সম্ভব। তাহাদের 

দৌহিত্র বংশ থাকিবে পৌব্রবংশ থাকিবে ন1। 

শঙ্করের রাজদ্বারে মৃত্যু যোগ । এটী পরকার-প্রবেশ-কালে 
বাজমন্ত্রীগণ কর্তৃক শক্করের শরীর দগ্ধ করিবার চেষ্ট1 বল! যায়। 

তৃতীয়েশেহ্টমেহ্যনে রাজদ্বারে মৃতিরবেৎ। 

চৌরো! বা পরগামী ব! বাল্যে কষ্টং দিনে দিনে ॥ ১৩২ । পরাশর । 

শঙ্করের বিবাহ না হইবার যোগ )-_-রাহতৃষ্ট ৰক্রী মঙ্গলের ক্রিপাদ 
দুটির ফল 

স্বর্ভানো৷ চেদ্দ্যুনগে পাপদৃষ্টে পাপৈযু'ক্তে নৈব পত্রী-ঝুতিঃ স্যাৎ। 
সম্ভূতা ব৷ ভিয়তে শ্বল্সঃ কালাৎ সৌম্যেযু'ক্তে বীঙ্ষিতে বা বিলম্বাৎ ॥ 
শক্করের কপট লেখকর যোগ । শুক্রযোগে এস্থলে অশ্তত নহে ।) 

মেষে বুধে কপট-লেখ-করোনরঃ স্তাৎ ॥ ১০০ 

শঙ্করের ৩৩ ৩৪ বৎসরে ম্বৃত্যু োগ ;-_-' 
পাপ গ্রহে রন্ধ,পতো সচন্দ্রে কেন্ত্রস্থিতে ব যদি বা জ্রিকোণে। 
নিরীক্ষিতে পাপথগৈন ভস্থৈ াতন্তরয়স্ত্রংশছুপৈতি বর্ষম্‌ ॥ পরাশর । 

শঙ্করের গণিতজ্ঞ যোগ ;-- 
কেন্ত্র ত্রিকোণগে জীবে শুক্রে সোচ্চং গতে যদি । 

বাগভাবপে ইন্দু পুত্রে বা গণিতজ্ঞো৷ ভবেব্ররঃ ॥ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ--জীবনী-তুলনা । ৩৮৫ 

৪। রামানুজের ছুই কন্ত! এক পুত্র হওয়া উচিত। (এ সম্বন্ধে 

প্রবাদও আছে।) 

৫ | পুত্রের বংশ-নাশ ও কন্তার বংশ থাক! উচিত। 

৬। নামাজের ধর্মাচরণ প্রবস্তি অত্যন্ত অসাধারণ প্রবল! 

হওয়া] উচিত। তিনি ধর্মাচরণের জন্ত পাগল বলিলেই হয়। 

৭। রামানুজের অল্প ক্লীবত্ব ছিল। 

৮। স্ত্রীর সহিত কলহে স্ত্রীই দোষী । 

৯। রামানুজের পিতার সহিত তাহার অনৈক্য হইত। 

শঙ্করের নির্ববংশ, বিবেকী, দিখিজয়, নেত্র-রোগ যোগ ;-_ 
দশমে শুক্রের ফল 3- 

ভূগুঃ কর্্মগে। গোত্রবীর্্যং রুণদ্ধি ক্ষয়ার্থং ভ্রমঃ কিং ন আত্মীয় এব। 

তুলামানতে। হাটকং বিপ্রবৃক্তা। জনাড়ত্বরৈঃ প্রত্যহং ব! বিবাদাৎ ॥ 

ধ্রবং বাহনানাং তথ! রাজমান্ং সদা চোৎসবং বিছ্ায়। বৈ বিবেকী। 
বনস্থোংপি সদ]! ভুঙক্তে নান! সৌধখ্যানি মানবঃ ৷ 
সত্রীধনী নেত্ররোগী চ পুজ্যঃ ম্যাৎ কর্মে ভূগে ॥ ৭৩ 

শঙ্করের জ্ঞাতিশক্রুতা ও অপরের সহিত মিন্রত! যোগ ;-_ 

৮মে রাছর ফল; 
বৃপৈঃ পঙ্চিতৈ বন্দিতে। নিন্দিতঃ শ্যৈহ ॥ 

শহ্করের ভগন্দরশরোগের যোগ ১ 

কদাচিদ্‌গুদে ত্ুর রোগ।ভবেষু দা রাহ নাম! নরাণাং বিশেবাৎ ॥ 

অনিষ্টনাশং খলু গুহৃপীড়াং প্রমেহরোগং বৃষণন্ত বৃদ্ধিম। 

প্রাপ্মোতি জন্তবিকলারি লাভং সিংহী স্থুতে বৈ খনু মৃতুগেহে ॥ 
৫ 



৩৮৬ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

১০। মাতার সহিত তাহার এঁক্য হইত, কিন্ত মধ্যে মধো অল্প 

অনৈক্য হওয়াও উচিত। 

১১। রামান্ুজের পত্বী রামান্ছজের মাতার সহিত বেশ কলহ 

করিতেন। 

১২। রামানুজ অত্যন্ত সদাচার-প্রিয় ছিলেন, প্রায় শুচিবাই 

বলিলেই চলে। 

১৩। রামান্থুজ সহজে ক্র-্ধ হইতেন না, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে অত্- 
ধিক ক্রুদ্ধ হইতেন, অথচ তাহা সহজেই শান্ত হইত। 

১৪। গুরু ও ভগবৎসেবাতেই রামান্থুজ নিজেকে সুখী জান 

করিতেন। 

রামান্ুজের কপট যোগ ;__- 
সঙ্জে কুজে কপটকুৎ...। 

রামানুজের পত্বীত্যাগ যোগ | ৭মে শনি-স্থিতির ফল ;_ 
কুতো। বা স্ুখং চাঙ্গনানাং। 

রামানুজের দুঃশীল! ও জ্রুর! জায়া ঘোগ ;__ 
জায়েশে সগ্তমে চৈব দরিব্রঃ কপণে! মহান্‌। 

জারকন্ত! ভবেদ্‌ ভার্য্যা বস্ত্রাজীবী চ নিধ'নী। 

তৃতীয়েশে সুথে কর্মে পঞ্চমে ব। সুখী সদা । 

অতি ক্রুর! ভবেছ্‌ ভার্ষ্যা ধনাচ্যো মতিমানতি ॥ পরাশর । 

রামানুজের গুরুদেবতার্চন যোগ । ১*ম পতি ১*মে থাকার 
ফল।- (শঙ্ষরের সিদ্ধকাম যোগ, কিছু ইহারও আছে। ) 

দশমেশে স্ুথে কশ্শে জঞানবান্‌ সখী বিক্রমী । 
গুরু-দেবার্চন-রতে ধর্্াত্আা সত্য-সংযুতঃ ॥ ১৪৫ পরাশর । 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_জীবনী-তুলন!। ৩৮৭ 

১৫। রামান্ুজ অহিফেন-সেবন অভ্যাস করিয়া ছিলেন। 

১৬। তিনি শৈব-বংশের পুত্র ছিলেন। 

১৭। রামানুজ সাম্যনীতিরই পক্ষপাতী অধিক; এবং কৌশলজ 

ছিলেন। 

১৭ তিনি ১২* বৎসর জীবিত ছিলেন না, তাহার ৯৮ বৎসর 

১৯ মাস জীবন হওয়া উচিত । 

রামান্ুজের মহত্ব যোগ । দশমে মঙ্গলের ফল )-_ 
কুলে তস্য কিং মঙ্গলং মঙ্গলো। নে! জনৈভূপ্নিতে মধ্যতাবে যদি স্তাৎ। 
স্বতঃ সিদ্ধ এবাবতংসীয়তেহসৌ৷ বরাকোপি কঠটীবরঃ কিং দ্বিতীয়ঃ॥ 
ভবেঘংশনাথোহথব। গ্রামনাথস্তথ। ভূমিনাধো হথব' বাহুবীর্যযাৎ ॥ 

রামানুজের ক্রোধ-বর্জ্দ্িত যোগ ১ 
ভাগ্যেশে দশমে তুর্ষ্যে মন্ত্রী সেনাপতি 9ভরঁবেৎ। 

পুণ্যবান্‌ গুণবান্‌ বাগ্ী সাহসী ক্রোধবঞ্জিতঃ ॥ 

রামানুজের পুত্রসৌখ্যহানি যোগ ;__ 
ব্যয়েশে দশমে লাভে পুত্র-সৌখ্যং ভবের্নহি। 
মণিমাণিক্যমুক্তাতিধত্তে কিঞ্চিৎ সমালভেৎ্ ॥ পরাশর। 

রামান্ুজের ভাধ্যাম্ত্যু যোগ । ১১ পতি ৮মের ফল 7-- 
লাভেশে সপ্তমে রন্ধে, ভার্য্য] তস্য ন জীবতি । 

উদ্বারো গুণবান্‌ কর্মী মূর্থেো। ভবতি নিশ্চিতম্‌ ॥ ১৫*পরাশর। 

রামান্ুজের পিতৃদ্বেষ যোগ )-_ 
মাতরি ভক্ত সুক্ৃতী পিতরি ঘেবী নুদীর্ঘতরজীবী | 
ধনবান্‌ জননীপালনরতোলাভাধিপে খগতে ॥ ফলপ্রদীপ। 



৩৮৮ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

১৮। স্ত্রীর নিকট শ্বশুরের নাষে পত্র-লেখা-রপ আচরণ, 
বিবাদস্থলে রামান্ুজের পক্ষে অসভব নহে। 

১৯। রামাহুজ ভীরু ছিলেন না,কিন্ত মধ্যে মধ্যে তাহাতে ভীরুতা 

দেখা দিত। 

২*। তিনি অতি মিষ্ট-ভাষী ও মিষ্ট ব্যবহার-কুশলী ছিলেন। 

রামানুজের ব্লীবত্ব ও হ্রথহানি যোগ । ৪র্থ পতি ৮মের ফল? 
জুখেশে ব্যয়রন্ধ স্থে সুখহীনে ভবেন্নর | 

পিতৃ-সৌখ্যং ভবেদন্পং ক্লীবে! বা জারজোহপি বা ॥ ১৬৫ পরাশর। 

রামান্ুজের 5খ, দীর্ঘায়ু, কষ্টনাধ্য-জয় ও স্থদেহ যোগ ;-_ 
৮মে শুক্রের ফল, যথা ;-- 

জনঃ ক্ষুদ্রবাদী চিরং চারুজীবেচ্চতুস্পাৎ সুখং দৈত্যপৃজ্যো দদাতি। 

জনুষ্যঙ্টমে কটসাধ্যো জদ্নার্থঃ পুনর্বর্ধতে রোগহর্তা গ্রহঃ স্তাৎ। 
চিরজীবতে সুস্থদেহে চ ন্যুনং যদ। চাষ্টমে ভার্গবঃ স্যাত্দানীম্‌ ॥ ২৫৭ 
প্রসননমূত্তি নব'পলব্ধমানঃ শঠোহতি নিঃশঙ্কতরঃ সগর্ববঃ। 
্ত্ী-পুত্র-চিন্তা-সছিতঃ কদাচিন্নরোহষ্টমস্থানগতে সিতাখ্যে ॥ ২৫৮ 

রামানুজের ভক্তি যোগ । ৫ম পতি ১*মের ফল ;-_ 
সুতেশে কর্্মগে মানী সর্বধর্মসমন্থিতঃ। 

তুঙ্গষিত্তনুত্বামী ভক্তিযুক্তৈক-চেতসা ॥ পথ্যাশর। : 

রামানুজের গ্রেস্ছ রাজার নিকট সম্মানপ্রাপ্তি যোগ )-_ 
১ৎমে বাহুর কল যথা ;-_ 

সদা শ্লেচ্ছসংসর্গতোত্তীব গর্বং লভেন্‌ মানিনী কামিনী ভোগমুচ্চৈঃ। 
জনৈব্যাকুলোহসৌ স্থুখং নাধিশেতে মদেহর্থব্যয়ী জুরকর্্া খগেইসৌ ॥ 



তৃতীয় পরিচ্ট্দে-জীবনী-তুলনা।. ৩১৯ 

২১। বুদ্ধির তুধনায় কবিত্ব শি কম ছিম। 

২২। দির বিগ্রহ আময়ন-্রদনগ মন্তব | 

২৩। তিনি মৌছ রাজাগণ কর্তৃক সম্মানিত হইতেন। 

২৪। দেব-দর্শনাদি রামাহুজেরও ঘটিত। 
২৫। জগন্নাথের দৈবনিগ্রহও সত্য হওয়া সন্তব। 

২৬। রক্জনাথের গুরোহিতগণ রামানুজজকে শঙ-বিষ প্রয়োগ 

করিয়াছিন। 

উগরি উত্ত ফঘের কিয়া'শ আমি গণনা করি এবং কিয় 

পণিত শ্রীযুনাধ শান্ত গণন| করিয়াছেন গরন্ত আমার গণনাও তিনি 

অনুমোদন করিয়া এই পুস্তকের হস্তলিগিতে গ্বাঙ্গর করিয়াদেন। 

হোরা-বিজান-রহস্তকার, গু্গ্রেম গাঞকার গৌধক গণিত শ্রী 
নারায়ণ চনত জ্যোতিভ ধণ মহাশয় উহার কিয়াংশ দেখিয়াছিলেন এবং 
তিনিও তাহ! মমর্ঘন করিয়াছিলেন যাহাহউক যদি ভবিষ্যতে কোন 

বিশদ ও বিশ্বাগযোগা জীবনী-্র্থ আবিষ্ত হয় এবং তাহার সহিত 

যদি ইহার কিছু এঁকা হা। তবেই এ পরিশ্রম মফল। 



উপষতহ 

আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ সম্বন্ধে যাহ! আাতব্য/সাধ্যমত সংক্ষেগতঃ 

তাহ! ইতি পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উপক্রমণিকাতে জীবনীতুলমার 
ফল, কি করিয়া মত-তুলনা-কালে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা! আমরা 

জালোচন! করিয়াছি। এই আলোচনার ফলে আমরা স্থির করিয়াছি 
যে, জীবনী-তুলনা-কার্ষ্যের ফল তিন প্রকারে পরিণত করিতে হইবে। 
যথ। প্রথম-_ছোট-বড়-নির্ধারণ। দ্বিতীয়-প্রকারতা-নির্ধারণ এবং 
তৃতীয়- উদ্দেশ্য ব! প্রয়োজন-নির্ধারণ। এজন্ত উভয় আচার্যেরই এক- 

একটী দোষ বা গুণ অবলম্বন পূর্বক উভয়ের জীবনী তুলন! করিয়। গ্রায় 
সর্বত্রই উক্ত ব্রিবিধ বিষয়ের সাধ্য-মত উপকরণ নিরপণ করিয়াছি। 

যে যে বিষন্ন অবলম্বনে এই তুলনা-কার্য। সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহা 
সংখ্যায় ৮*টী হইয়াছে। এই সমুদয় বিষয় আমর! তিন ভাগে অকারাদি 

বর্ণ-ক্রমে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম বিভাগে দোষও নহে গুণও 

নহে, এমন কতকগুলি বিষয়, দ্বিতীয় বিভাগে" কতকগুলি গুণ এবং 
তৃতীয় বিভাগে আপাত দৃষ্টিতে যাহা! দোষ বলিয়া বোধ হয়, এমন 

কতকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি । এই প্রকার বিষয়-নির্বাচনে 

আমর! পূর্ব হইতে কোন নিয়ম গঠন করি নাই) জীবনী পাঠ 
করিতে করিতে যে-হটন। দ্বার! যেদোষ ব৷ গুণের কথা সহজে মনে 
উদয় হয়, তাহার নামানুসারে উহ নির্ণাত হইয়াছে। 



প্রথম বিভাগ, দোষ-গুণ-ভিন্ন। 

১ আদর্শ 

আলু: 
শভপাধি 

৪ কুল দেবতা 

€« গুরু সম্প্রদায় 

৬ জন্ম-কাল 

৭ জল্মগত সংস্কার 

৮ জন্মস্থান 

৯ জন্মের উপলক্ষ 

১* জয়-চিহু স্থাপন 

১১ জীবনগঠনে দৈব নির্ববন্ধ 

১২ জীব-গঠনে মনুষ্য নির্বন্ধ 

১৩ দিথিজয় 

১৪ দীক্ষা 

১৫ দেবতা-প্রতিষ্ঠা 

১৬ পিতৃষাতৃকুল 
১৭ পুজালাভ 
১৮ ভগবদন্বগ্রহ 

১৯ ভাব্যরচনা 

২* ভ্রমণ 
২১ ষতের প্রভাব 

২২ মৃত্যু 

২গরোগ 

২৪ শিক্ষা 

শিক্ষার রপভে 

উপসংহার । ৩৯৯ 

২৫ শিধ্যচরিত্র 

হ৬ সন্গ্যাস 

সন্ন্যাস গ্রহণের উপলক্ষ 

২৭ সাধন মার্গ 

২৮ সাধারণ চরিত্র 

দ্বিতীয় বিভাগ, গুণাবলী । 

২৯ অজেয়ত্ব 

৩০ অন্ুসন্ধিৎসা, জ্ঞানপিপাস। 

৩১ অলৌকিক জান 
৩২ অলৌকিক শক্তি ব সিদ্ধি 

৩৩ আত্মনির্ভরত! 

৩৪ উদারত। 

৩৫ উদ্যম, উৎসাহ 

৩৬ উদ্ধারের আশা 

৩৭ ও'দাসীন্য বা অনাসক্কি 

৩৮ কর্তব্য জান 

৩৯ ক্ষমা গুণ 

৪* গুণগ্রাহিতা 

৪১ গুরুতক্তি 

৪২ ত্যাগশীলতা 

৪৩ দেবতার প্রতি সম্মান 

৪৪ ধ্যানপরায়ণতা 

৪৫ নিরভিবানিতা 

৪৬ পতিতোদ্ধার প্রবৃতি 

৪৭ গরিহাস-প্রবৃত্তি 
৪৮ পরোপকার প্রবৃত্তি ও দয় 

৪৯ প্রতিজ্ঞাপালন 
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৫৬ ব্রচ্ধচর্ধ্য 

৭১ বুদ্ধি-কৌশল, কল্পনাশক্ি 
৫২ ভগবস্তত্ি 

৫৩ ভগবানের সহিত সম্বন্ধ জান 

৫৪ তভত্তরতা 

৫৫ ভাবের আবেগ 

৫৬ যেধাশক্তি 

৫৭ লোকপ্রিয়তা 

৫৮ বিনয় গুণ 

৫৯ শত্রুর মঙগল-সাধন 

৬৯ শিক্ষা প্রদানে লক্ষা 

৬১ শিব্য ও ভক্ত সম্বপ্ধন 

৬২ শিষ্য চরিত্রে দৃষ্টি 

৬৩ শিষ্যের প্রতি ভালবাসা 

৬৪ সন্প্রদায়-ব্যবস্থাপন সামর্থ 

৬৫ স্থৈধ্য ও ধৈধ্য 

তৃতীয় বিভাগ, দোষাবলী। 
৬৬ অন্থতাপ 

অন্ুদারতা, ( ৩৪ ত্রষ্টব্য ) 

অভিমান (৪৫ দ্রষ্টব্য ) 

বিচার করিয়া দেখিলে উক্ত ৮*টী বিষন্দ আরও অল্লাধিক সংখ্যক 

দোষ বা গুণ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট কর। চলে, অথবা অন্ত নামে বর্ণিত হইতে 

পারে। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে এ কার্যে আমর! এ স্থলে হস্তক্ষেপ করিলাম 

না; যে জন্প আমর! এ কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহ উপরি উক্ত বিব্ 

৬৭ জশিষ্টাচার 

৬৮ ক্রোধ 

৬৯ গৃহস্থোচিত ব্যবহার 
৭৩ চতুরতা 

দৈববিড়ম্বন! (৫১ ত্রষ্টব্য ) 
নির্বব,দ্ধিতা, € ৫১ জষ্টব্য ) 

৭. পাপীজ্ঞান (নিজেকে ) 

৭২ প্রাণভয় বা জীবনে মমতা 

৭৩ ভ্রান্তি 

৭6 মিথ্যাচরণ 

4৫ লজ্জা 

৭৬ বিতেষ বুদ্ধি 

জবাতিবিদ্বেষ 

৭৭ বিষাদ 

৭৮ সাধারণ মন্ুযষ্যোচিত ব্যবহার 

৭৯ সংশয় 

৮* স্বদলভুক্ত করিবার প্রবৃত্ভি। 

৮১ কোঠী বিচার 

খুলি হইতেই অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে । 

এক্ষণে উক্ত ৮০টী বিষয় লইয়া যে প্রকার তুলন। কার্ধ্য করিতে 



উপসংহার ৩৯৩ 

হুইবে, তহিষয়ে মনোধষোগী হওয়া যাউক। আমরা এজন্ প্রথমত: 

দেখিব যে, আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে কে কত দূর শ্রেষ্ঠ দ্রার্শনিক। কারণ, 

ইপ্হার। উভয়েই দার্শনিক, ই'হাদ্দের এত নাম এই দার্শনিকতার জন্ত। 

আর জগতে যত প্রকার অধ্যাত্ব-বিগ্ঠা আছে, দর্শন-শাস্ত্র তাহার মধ্যে 

সর্বাপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবার যোগ্য ৮ সুতরাং এতদ্দবিতে ই'হা- 

দিগকে তুলনা! করিতে পারিলে আমাদের উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ 

হইবে, সন্দেহ নাই । যাঁহাঁহউক এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, উক্ত বিষয়- 

গুলির মধ্যে কোন্‌ কোন্টী,কি পরিমাণে যথার্থ দাশনিক মতের অনুকূল 

ব৷ প্রতিকূল। কিন্তু এ কার্ষে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে দার্শনিক-মত বলিতে 
সাধারণতঃ কি বুঝার, তাহা একবার স্মরণ করিলে ভাল হয়। 

কারণ, ইহারই উপর আমাদের সমুদায় বক্তব্য নির্ভর করিবে। “দর্শন” 
শব্দ হইতে “'দার্শনিক* শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । দর্শন বলিতে আমরা 

চক্ষু, দর্শন-ক্রিয়া ও দর্শন-শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এস্কলে আমরা 

দর্শন-ক্রিয়। বা চক্ষুর প্রতি লক্ষ্য করিতেছি না-_দর্শন-শান্ত্রের 

প্রতিই লক্ষ্য করিতেছি । 

এই দর্শন-শান্ত্র এক প্রকার বিদ্যা ৷ চন্ষু দ্বারা আমর! যেমন বস্তর 

রূপ ও আকৃতির জ্ঞানলাভ করি, এই বিস্তার ছারাও তদ্রপ আমরা 

সমুদ্বায় পদার্থের যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। আবার দেখা যায় 
পদার্থের রূপ এবং* যথার্থ জ্ঞান এক নহে। অনেক সময় যাহ! 
আমাদের নিকট একরূপে প্রতিভাত হয়, ভাল করিয়া দেখিলে, অর্থাৎ 
তাহার সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিচার করিলে, তাহা অন্তথ! 

প্রমাণিত হইতে পারে । অন্ধকারে এক খণ্ড রজ্ছু দেখিয়! সর্প মনে 
করিলাম, কিন্ত আলোক 'আনিয়া তাল করিয়! দেখিতে, জানা গেল, 
উহ! রজ্দু। রঙ্ছু-খণ্ডের সর্পরূপ যথার্থ নহে, উহার রঞ্জুরূপই যথার্থ । 
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এজন্য যাহা অপাতদৃষ্টিতে এক প্রকার প্রতিভাত হয়ঃকিন্ত যাহ! বিচার 
কালে অন্ত প্রকার হইয়া বায়, তাহ! তদ্‌ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান নহে। 

যেজ্ঞান, কোন কালে কোন অবস্থায় অন্তথ! হইবে না, তাহাই তদ্ি- 

বক বধার্থ জ্ঞান। যাবতীয় পদার্থের এই স্বরূপ বা যথার্থ জান, 
দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। যে শান্তর, এই প্রকার যাবতীয় 

পদার্থের 'যথার্থ-রপ' অবগত করাইয়৷ দেয়, তাহাই দর্শন-শান্ত্র। 

এক্ষণে আমর! দেখিব, যে ব্যজি এই দর্শন-শান্্র রচন। করিতে 
বসিবেন, তাহার কি প্রকার গুণ থাক। প্রয়োজন ৷ যদি দেখি, যথার্থ 

দার্শনিকের এই গুণগুলি থাক! প্রয়োজন,এবং তাহার পর সেই গুণগুলি 

আমাদের নিরূপিত উক্ত ৮*টী বিষয়ের সহিত তুলনায় এক জনে 

অনুকূল এবং অপরে প্রতিকূল, অথব। যদি দেখি উভয়ের গুণ সংখ্যা 

সমান হইলেও এক জন অপর ব্যক্তি অপেঙ্গ৷ মাত্রানুসারে শ্রেষ্ঠ, তাহ! 

হইলে আমরা সহজে আমাদের উদোস্ঠ সিদ্ধ করিতে পারিব। কারণ, 

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের আচার্য্যদ্বয় দার্শনিক শিরোমণি, ইহাদের 
কীন্তিস্তম্তের ভিত্তি দার্শনিকতা, এবং আমরাও জানিতে চাহি-__ই'হা- 

দের মধ্যে কে কতট৷ আদর্শ দার্শনিক | যাহাহউক এক্ষণে সর্বাগ্রে 

আমর! দার্শনিকের উপযোগী গুণ কি কি, তাহা! আলোচন। করিব । 

পুর্ব্বে দেখিয়াছি, দার্শনিক, যাবতীয় পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিতে 

চাহেন। কোন পদার্থ ই তাহার গবেষণার বাহিরে যাইতে বা! থাকিতে 

পারিবে না। স্থুতরাং আমর! যা দেখি ব! দেখি না,জানিব! 

জানি না, সকল পদার্থেরই স্বরূপ-নির্ণর তাহার কার্য । এখন দেখ 

আবশ্তক, এত বড় গুরুতর ব্যাপার ধাহাদের আলোচ্য বিষয়, তাহার! 

কি প্রকার প্ররুতি-সম্পন্ন হইলে তাহাদের কার্য অভ্রান্ত হইতে পারে । 

এই বিবয়টীকে আমর] ছুই প্রকারে আলোচনা করিব। একটী 
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অনুকূল শ্রেণী অবলম্বন করিয়া, অপরটী বিঙ্লনিবারক শ্রেণীর বিচার 
স্বারা। তন্মধ্যে যাহ! এন্কুল শ্রেণীভুক্ত, তাহারা এই 7-_- 

প্রথমতঃ, আমর] দেখিয়া থাকি যে, আমর! জ্ঞাত রাজ্যের সাহাষে? 
অজ্ঞাত রাজ্যে গমন করি? জ্ঞাত পদার্থ ধরিয়। অজ্ঞাত পদার্থের জঞান- 
লাভ করি। আবার জ্ঞাত পদার্থের শ্বরূপ-নির্ণর়, জাত পদার্ধের জান 
দ্বারা যতটা হয়, তাহা অপেক্ষা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত-_-উভয় পদার্থের 
জ্ঞান লাভ হইলে আরও অধিক হইবার কথা। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
যে, যিনি যত অধিক জ্ঞানবান,_-যাহার জান ধত জাত-অজাত, 
উভয় রাজ্যের খবর রাখে, তিনি তত উত্তম দার্শনিক হইবার যোগ্য। 
এতছুদ্দেখ্ে আমরা এই প্রকার জ্ঞানকে “অভিজ্ঞতা বা বহদর্শন' 
ইত্যাদি নাম দিলাম এবং ইহ! দার্শনিকের প্রথম- গুণ হইক। 

দেখা যায় যে, এ জগতে ধিনি যত জ্ঞানের বিষয় গুলিকে 
ভাঙ্গিতে ও গড়িতে পারেন, এবং তাঙ্গিয় গড়িয়া তাহাদের সম্বন্ধ নিরবন্ন 
করিতে পারেন, তাহারই জান অধিক হয়। আবার কোন রূপে এই 
ছুইটী কার্য করিতে পারিলেই যে, জানের পূর্ণতা হইবার কথা, 
তাহাও নহে; ছুইটীই সমান রূপে করিতে পারা চাই। কোনটা কম, 
কোনটী বেশী হইলে চলিবে ন!। সুতরাং ধাহারা যত সমান ভাবে 
সকল বিষয়ই ভাঙ্গিতে-গড়িতে এবং তাহারের সন্বন্ধ নির্ণয় করিতে-_ 
অন্ত কথায় সংগ্লেষণ*ও বিশ্লেষণে সমর্থ, তীাহারাই দার্শনিকের কার্ষে 
অধিকতর উপযুক্ত। এতদর্থে বিচার-শীলতা, পর্য/বেক্ষণ জাতীয় গুণ- 
গুলি লইয়া! একটী শ্রেণী গঠন করা যাউক এবং ইহ দার্শনিকের 
দ্বিতীয় গুণ হউক। 

এখন এই তাঙ্গা-গড়া ও সন্বন্ধ-নির্ণয়-ব্যাপারে যাহা প্রয়োজন, 
তাহার প্রথম, আমাদের যনে হয় যে “অনুসন্ধিৎসা” | বাহ! দেখিলাম 
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তাহাতেই সন্তষ্ট থাকিলে অন্ুুসন্ধিৎস! হয় না। যাহ! দেখি, তাহাতে 
'অসন্তপ্ট হইয়া! আরও দেখিবার প্রবতিকেই যথার্থ অন্ুুসন্ধিৎস। বল! বায় । 
তাহার পর, ভাঙ্গা-গড়া ও সম্বন্ধ-নির্য় এই উভয় স্থলেই আর ছুই 
একটী গুণের প্রয়োজন, তাহা "স্থতি” ও “কল্পনাশক্তি”। কারণ, স্বতির 

সাহায্যে আমরা পূর্ববৃষ্ট বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ-নির্ণয করিয়৷ থাকি, এবং 
কল্পনাশজি সাহায্যে নান! রূপে নান৷ প্রকারে তাহার প্রশ্রোগ করিতে 

সমর্থ হই। উত্তাবনী-শক্তি,এই কল্পনা-শক্তিরই ফল। সুতরাং দেখ! গেল 

তৃতীয় গুণ, অন্ুসন্ধিৎসা, চতুর্থ-_স্বতি এবং পঞ্চম - কল্পনাশক্তি। 

ইহার পর বষ্ঠগুণ--একাগ্রতা ও সপ্তম গুণ-__ধ্যানপরায়ণতা, বল। 
বায়। কারণ, দেখ! যায় ধিনি একট] বিষয়ে যত অভিনিবেশ বা 

পভীর চিন্ত। করিতে পারেন, তিনি সেই বিষয়ে ততই জ্ঞানলাভ 

করিতে সমর্থ হন। যত গভীর চিস্তা করিতে পার! যার। আমর! 
আমাদের চিন্তার বিষয়ের 'রূপ' তত পূর্ণ মাত্রায় ধারণ করিতে 

পারি। আর যতই আমরা আমাদের চিন্তার বিষয়ের রূপ ধারণ 

করিতে পারি, ততই আমরা তাহাদের প্রকৃতির জ্ঞানলাভ কসিতে 

'সক্ষাম হই। সাধারণতঃ দ্াবাবড়ে খেলাতে উক্ত ধ্যানপরায়ণত! ও 

একাগ্রতার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহাতে ধিনি যত পরের 
মনের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন, তিনি ভত উত্তম খেলিতে 

পারেন, দেখা যায়। আর একটু অগ্রসর হইলে ইহার দৃষ্টান্ত অন্ত কিছু 
উল্লেখ না করিয়! যোগ-বিস্কা কিন্বা আজ-কালকার ক্লেয়ারভয়েন্দের 

নাম গ্রহণ করিলেও যথেষ্ট হয়। এই যোগ-বিগ্কা সাহাযো অনেক এমন 

অজাত বিবয়-সন্বন্ধে জান লাভ করা যায়, যাহা অন্ত উপায়ে পারা 

যার না। ক্রেয়ারভয়েন্স ঘবারাও অনুরূপ ফল পাইতে দেখ। গিয়াছে। 

ইহারা যদিও সাদৃশ্য-সন্বন্ধ-মূলক জ্ঞান; কিন্ত তথাপি “উপষান” 
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নহে। আর ইহা সচরাচর সকলের বিকশিত হইতে দ্বেখা যাক ন1। 

উপমান ব৷ সাদ্ৃস্ত-সন্বদ্ধ-জন্ত জ্ঞানে, যে বিষয়টীর জ্ঞানলাভ ঘটে, সে 
বিষয়টী ম্বতিরপে আমাদের মনে উদ্দিত হয়। গো সদৃশ পণ্ড 
দেখিয়! গবয় লক্ষণ স্মরণ হইলে তবে তাহাকে “গবয়” বল! হয়। যোগজ 

জান সম্বন্ধে কিন্ত) অন্তরূপ ঘটে । যোগী, মনে মনে কোন ব্যক্তির 

কিছু পরিচয় লইয়া তাহার বিষয় চিত্ত করিয়া, তাহার সন্বপ্ধে অনেক 

অজ্ঞাত কথ বলিতে পারেন । অস্তঃকরণের এমন একটা সামর্থ্য আছে 
ষেঃ ইহা! কোন বিবয়ের আকার ধারণ করিয়া, তাহার বিষয় যাহা 

অজ্ঞাত, তাহাঁও উপবন্ধি করিতে পারে । ফলে.ইহাও সেই গভীর চিন্তা 

ভিন্ন আর কিছু নহে । অনেকে এরূপ অলৌকিক শক্তি বিশ্বাস করিতে 
চাহেন না। তাহার! এ জাতায় অলৌকিক শক্তিকে বাদ দিয়া দর্শন- 

শাস্ত্র গড়িয়া থাকেন । কিন্তু যে দর্শন-শান্ত্র সকল সন্দেহের মীষাংস। 
করিবে, সকল. জিজ্ঞাসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহে, তাহাতে উহা 

বাদ দিলে কি করিয়া চলিতে পারে? এজন্য খধিগণ ইহাকেও, 
দর্শন-শান্ত্রের অন্তর্গত করিয়াছেন । ওদিকে আবার এই গতীর চিস্তার 

মাক্রা যত বৃদ্ধি পায়, আমরা তত দেহ-সন্বন্ধ ছাড়িয়া দিতে থাকি। 

বস্ততঃ সম্পূর্ণরূপে দেহ-সন্বন্ধ ছাড়িয়া গভীর চিন্তার নামই সমাধি । 
যোগিগণ দেহ-সন্বন্ধ ছাড়িয়া চিস্তা করিবার উদ্দেশ্যেই পূর্ব্ব হইতে 
দেহ-সন্বন্ধ ছাড়িভে শিক্ষা করেন। এজন্য জ্ঞান-বৃদ্ধি করিতে হইলে 

পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি যেমন প্রয়োজন, গভীর চিন্তাও তত্রপ প্রয়োজন । 

একাগ্রতা দ্বারা অন্তরিল্সিয়ের বল বৃদ্ধি হয়। একাগ্রতা এই প্রকারে 

গভীর চিন্তার ঘারস্বরূপ। এজন্ড একাগ্রতা ও ধ্যানপরায়ণতা, এ 

ছুইটীই দার্শনিকের প্রয়োজনীয় গুণ । 
আমাদের জানের যন্ত্র অন্তর ও বহিরীক্ট্রিয়। ইহাদের দারা আমর! 
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জান আহরণ করিয়! থাকি। অনেক সময় ইহাদের হূর্বলতা ও 
'বিষমতা,মিথ্যা জ্ঞান উৎপাদন করে। এই বিষমতা ও হূর্ববলতা আবার 
অনেক সময় এই স্থুল দেহের ধাতু-বৈষম্যের ফল। এজন্ত যথার্থ জান 

লাভ করিতে হইলে ধাতুসাম্য ও বলের প্রয়োজন হুয়। সুতরাং “বল” 
ও প্ধাতুসাম্য” এতহুদ্দেশ্যে অষ্টম ও নবম সংখ্যক গুণমধ্যে গণ্য 
কর গেল। 

পরিশেষে সর্বাপেক্ষা যাহা প্রয়োজন, তাহ। সত্যান্থরাগ। 

ইহ] ব্যতীত সমস্তই বৃথা । কিন্ত সাধারণতঃ মানুষ, নানা ভাবের বশে 

বশীভূত হইয়! ইহার প্রতি লক্ষ্যহীন হয়) সুতরাং সংস্কীরগত .যাহার 
সত্যান্থরাগ প্রবল, তিনিই দার্শনিক শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ 

নাই। আমর] ইহাকেই দার্শনিকের পক্ষে দশম সংখ্যক গুণ বলিয়। 
নির্দেশ করিলাম । 

ইহার পর দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ আদর্শ দার্শনিকের পক্ষে যেগুলি 

বিশ্ব-নিবারক ৭ সেই গুলি নির্ণয় কর] যাউক। 
প্রথম । দেখ! যায়, মনুষ্য মাত্রেই বিশেষ বিশেষ প্ররুতি-বিশিষ্ট। 

মন্তুক্োচিত সাধারণ গুণ সত্বেও সকলেরই একটা-না-একটা যেন নিজত্ব 
বাবঝৌক থাকে । এই নিজত্ব, দ্রার্শনিকের বিদ্ন শ্বরূপ। দার্শনিক, 

সার্বভৌম সত্য-নির্ণয়ে প্রন হইয়! প্রায়ই তাহাতে নিজত্ব লাঞ্ছিত 

করিয়া! ফেলেন। ইহার ফলে যথার্থ সত্য আবিষ্কৃত হয় না। বুদ্ধি- 

বল ও কক্সনা-শক্তি সাহায্যে যখন যে-বিষয় চিন্তা করিতে হইবে, 

তখন যাহাতে ঠিক সেই বিষয়ই চিন্তা করা হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে । ইহাকে সংসর্গ-শৃন্ততা জাতীয় গুণ বলা চলিতে 

পারে। ইহার সংখ্যা আমরা একাদশ নির্দেশ করিলাম । 

তৎপরে দেখ। যায়ঃ চাঞ্চল্য, একাগ্রতা ও গভীর চিন্তার বিদ্বকর ; 
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এজন্স চাঞ্চল্যের বিপরীত স্যর, দ্ার্শনিকের পক্ষে একটী প্রয়োজনীয় 

ণ। বুদ্ধি সম্বন্ধে এই স্থের্যেযের নাম ধৈর্য্য । স্তরাং ইহারা! বথাক্রমে 
স্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংখ্যক গুণ হউক। 

তাহার পর, “বিষয়” ও “করণ” এই ছুইটীর সাহাধ্যেই আমাদের 
জ্ঞান হয়। এখন বিষয়-গত উৎপাত, ও করণ-জন্ত উপদ্রব আসিয়! 

দ্বার্শনিকের চাঞ্চল্য উৎপাদন করে, এবং চিন্তার ব্যাঘাত জন্মায়। 

আর সর্বতোভাবে বিষয়গত:উৎপাতও নিবারণ কর! অসম্ভব। এজন 

তিতিক্ষ! অর্থাৎ শীত-উঞ্চার্দি-সহন-শীলতা প্রয়োজন, এবং করণজন্ত 

উৎপাত নিবারণ নিমিত্ত শমদ্ম প্রভৃতি প্ররোজন ।সুতরাং চতুর্দশ 

সংখ্যক তিতিক্ষা এবং পঞ্চদশ সংখ্যক শমদমাদি গুণ দার্শনিকের 

প্রয়োজন । রর 

অনেক সময় দেখা যায়, অভিমান, দার্শনিকের মহা! শক্রতা 

আচরণ করে; ইহা অপরের যুক্তি-তর্কের প্রতি অশ্রন্ধা বা ওদাসীন্ত 
আনয়ন করে। কিন্তু বিশ্বপতির রাজ্যে কাহার নিকট কোন্‌ অমূল্যরত্ব 
লুকায়িত আছে, তাহা কে জানিতে পারে? সুতরাং নিরতিমানিতা 

এতছুদ্দেশ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় গুণ। যাহাহউক ইহাকে আমর! 
'যোড়শ স্থান প্রদান করিলাম । 

পরিশেষে, আলস্ত জাতীয় দোষগুলি আমাদিগকে চেষ্টাশুন্য করে 
'এবং নূতন জ্ঞান-লা'ভে বঞ্চিত করে। সুতরাং ইহাদের বিপরীত 
অনালহ্য, উদ্ভধম, উৎসাহ জাতীয় গুণগুলি দার্শনিকের পক্ষে 

প্রয়োজন। ইহাঙ্ছিঘকে আমরা সপ্তদশ সংখা প্রদান করিলাম। 
যাহা! হউক এক্ষণে দার্শনিকের জন্ত যে গুণগুলি স্থির করা গেল, 

তাহার সহিত আচার্য্যদয়ের উক্ত ৮* টী বিষয় মিলাইতে হইবে। 
গ্রথম। অভিজ্ঞতা, বছুদর্শন ইত্যাদি । আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে যে 



৮* প্রকার বিষয় আমর] নির্ণর করিয়াছি, তাহার মধ্যে এ শ্রেনীর 
কোন গুণের উল্লেখ নাই। কাহারও জীবনী-লেখক এতৎসম্বলিত 
কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। খুব সম্ভব তীহারা কেহ কেহ 
এ জাতীয় কোন গুণের উল্লেখ যাত্র করিতে পারেন, কিন্ত 

কেবল তীহার্দের উল্লেখ অবলম্বন করিয়। বিচার করা, নিরাপদ 

নহে। আমরা ঘটনা-মুলক গুপ জানিতে ইচ্ছ! করি, কারণ ইহাতে 
ভ্রমের সম্ভাবন! অল্প। পরবত্তাঁ জীবনী-লেখকের কেবল উল্লেখ হইতে 
এ সব গুণ সম্বন্ধে বিশ্বাস করা যায় না। তৎকালের থুব পরিচিত, 

নিরপেক্ষ অথচ বন্ধু-স্থানীয় কেহ যদি জীবনী লিখিতেন, তাহ! হইলে 

তাহ বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারিত | যাহা হউক, এ জাতীয় গুণ যে 

এই ছুই মহাপুরুষে ছিল না, তাহা বল! উচিত নহে । এরূপ হুল দার্শ- 

নিকের এ গুণ নিশ্চয়ই থাকিবার কথা। এজন্য ইহাদের সম্বন্ধে যে 

সকল সমাচার আমরা! ইতিমধ্যে পাইয়াছি, তাহারই অবলম্বনে কিছু 

অনুমান করিবার চেষ্টা করা যাউক। 

প্রথমতঃ দেখা যায়, ভ্রমণ একটী জ্ঞানান্গসরণের পক্ষে বিশেষ 

সহায় । আমাদের উভয় আগচার্ধযই সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া 

দিথিজয় করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্ত কত শত লোকের সংঅবে ষে 

তাহাদিগকে আসিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়তা নাই। সুতরাং বলা 

বায়।ভ্রমণ ও বহু লোকের সংস্রবে,ঃআচাধ্ধ্যদবয়ের বু প্রকার জানলাভের 

যে একটা, যহা সুযোগ হইয়াছিল, এবং সেই ভ্রমণের অল্লাধিক্য দ্বারা 
আমাদের আচাধ্যদ্বয়ের যে,জ্ঞানের তারতম্য ঘটিয়াছিল, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। ইতিপূর্বে আমরা এই ভ্রমণ সম্বন্ধে যে আলোচন! 
করিয়াছি, তাহ! হইতে দেখা যাইবে, এতজ্জনিত জ্ঞান কাহার অধিক 

হওয়। উচিত। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্পেখ নিশ্রয়োজন। 
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দ্িতীয়তঃ--যাহা লোকের শিক্ষার উপকরণ, তাহাঁও তাহাদের 
জ্ঞান-বদ্ধির কারণ, স্থতরাং আচার্ধ্যঘয়ের জান-ভাগারের পরিমাণ 

তুলনা! করিতে হইলে, এ বিষয়টীও' চিস্তনীয়। বস্ততঃ আমরা ইহ! 

তৃতীয় পরিচ্ছেদে ২৪ শিক্ষা নামক প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচন৷ 
করিয়াছি। 

তৃতীয়তঃ__জ্ঞান। যাহার ধত জ্ঞান অধিক, তাহার তত অভি- 

জ্ঞতা ও বহুদর্শন থাকে । সুতরাং এ বিষয়টীও এস্থলে আলোচ্য । 
এখন দেখা যার, জ্ঞান ছুই প্রকার_-লৌকিক ও অলোৌকিক। ত্রিশ 
সংখ্যক বিষয়ে আমরা অলৌকিক জ্ঞানের বিষয় আলোচন। করিয়াছি, 
কিন্ত লৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করি নাই। অবস্ত ইহার 
কারণ,ঘটনা বা দৃষ্টান্তের অভাব? কারণ কাহারও জীবনীকার এ বিষয় স্পষ্ট 
করিয়া বলেন নাই যে,কে কি-কি বা কোন জাতীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া- 

ছেন;ব! কাহার কত বিষয়ে অভিজ্ঞত। ছিল। সুতরাং অনুমান দ্বারা আমা- 

দের একা্য সিদ্ধ করিতে হইবে৷ এখন যদ্দি অনুমান করিতে হয়,তাহা। 

হইলে অনেক কথা বলিতে পার! যায় ॥ প্রথমতঃ দেখা যায় যে, গ্রহণ- 

সামর্থ্য ও বিবয়-বাহুল্যই লৌকিক জ্ঞানবৃদ্ধির হেতু । এই গ্রহণ- 
সামধ্যের ভিতর আবার আমু$ সুস্থতা, বুদ্ধি-শক্তি, স্থতি, প্রভৃতি বিবয় 
গুলিকে গ্রহণ কর! যাইতে পারে । তাহার পর বিষক়-বাহুল্যের মধ্যে 

অধীত গ্রন্থের সংখ্যা, ভ্রুমশ, লোঁকসঙ্গে আলোচন। প্রভৃতি নানাবিধ 
বিষয় গ্রহণ করা যাইতে পারে । আমু অনুসারে এ জ্ঞান বামান্জের 

অধিক হওয়া উচিত? কারণ, শক্করের আয়ুঃ ৩২ বৎসর এবং রামান্- 

জের আয়ুঃ ১২* বৎসর। সুস্থতা সম্বন্ধে উভয়েই সমান। কারণ 
কাহারও কোন অসুস্থতা-জন্ত কোন অসুবিধার কথা শুনা যায় ন।। 

অবশ রামানুজের উপর বিষ-প্রয়োগ এবং শব্বরের উপর অভিচার করা৷ 
২৬ 



৪০২ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

হইয়াছিল, কিন্ত তজ্জন্ত তাহাদের কোন স্থায়ী ক্ষতি হইয়াছিল কিনা, 
তাহা জানা যায় না। বুদ্ধি ও প্ৰতি অন্থসারে ইহাদের মধ্যে তারতদ্য 
বিচার, আমরা ততৎ প্রসঙ্গে যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি । গ্রহ্ণ- 
শক্তি শঙ্করের অত্যতুত। তিনি বাল্যে গুরু গৃহে ও গোবিন্দপাদের 
নিকট যাহা! শিখিয়াছিলেন, সমগ্র ভারত-দিখিজয় করিতে গিয়া 

তাহাকে আর কিছু শিখিতে হয় নাই,অথব! কেবল তাহাই নহে,তাহার 
শিখিবার ইচ্ছা! পর্যাস্তও জন্মেনাই। পক্ষান্তরে রামান্ুজ কিন্ত বৃদ্ধ 

বয়সেও শিক্ষান্থুরাগী ছিলেন । দক্ষিণামৃন্তির নিকট অধ্যয়ন, রামানজের 
মেলকোটে থাকিয়! দ্িখ্বিজয়-কালে ঘটিয়াছিল। যাহা হউক ইহা 
আমর! ৫১ ও ৫৬ সংখ্যক বিষয়ে সবিস্তারে আলোচন! করিয়াছি। 

তাহার পর বিষয়-বাহুল্যের অন্তর্গত অধীত গ্রন্থসংধ্যা কাহার কত 

অধিক তাহা বলা যায় না। এ বিষয় আমরা শিক্ষা নামক ২৪ সংখ্যক 

বিষয়ে যথাসাধ্য আলোচন। করিয়াছি । তবে ইহা যে অনেকটা গ্রহণ- 
শক্তি এবং আমর উপরও নির্ভর করে, তাহাতে সন্দেহ নাই । অধীত 
গ্রন্থের জাতি সন্বন্ধেও একটু বিশেষত্ব থাকিবার কথা ; কারণ রামানুজ, 
শক্ষরের ৩৩৩ বৎসর পরে আবিভূ্তি বলিয়া রামান্ুজের যেমন অনেক 

নুতন গ্রন্থ পড়িবার সম্ভাবনা, শঙ্করের তেমনি অনেক প্রাচীন গ্রন্থ পড়ি- 

জজ এবিবয়ে জীবনীকারগণ যদিও বলিয়াছেন- রাম্ন্গজ কাশ্মীরে বোধায়ন বৃত্তি 

€ মতান্তরে বৃত্তির সার-সংকলন ) দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহার 

জীভাব্যের ভূমিকায় যখন পড়া যায় যে, তাহার পুর্ববাচার্ধ্যগণ উক্ত বোধায়ন বৃত্তির 

যে সার সংকলন করিয়া রাখিয়৷ গিয়াছেন, তদনুসারে তিনি: তাহার শ্রীভাব্য রচনা 

করিতেছেন, এবং যখন দেখা যায় কেবল ২।১টী স্থলের ২1১টীছত্র ভিন্ন তিনি 

বোধায়ন বৃত্তির বাক্য উদ্ধত করেন নাই, তখনই যনে হয়, তিনি মুল গ্রন্থ দেখিতে 
পাঁন নাই। 
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ধার স্থষোগ বেশী। প্রাচীন গ্রন্থসংখ্যা সন্বন্ধেও বিশেষ কোন কথা বলা 
যায় না। কারণ কালের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অনেক নূতন দ্রিনিষের উৎ- 
পত্ভি হয়, তত্রপ অনেক পুরাতন জিনিষের লয়ও হইতে দেখা বায়। 

রামানুজ, ব্রহ্মত্থক্রের বোধায়ন বৃত্জির মুল গ্রন্থ দেখিতে পান নাই, 
এইরপই মনে হয়? কিন্ত শক্ষর তাহা পাইদ্বাছিলেন। রামা- 
সুজের সময় মুসলমানগণ ভারতের যত ক্ষতি করিয়াছিল, শঙ্করের 
সময় সে ক্ষতি ঘটে নাই। তবে রামান্ুজ তামিল ভাবার যে সমস্ত গ্রন্থ 

পড়িয়া ছিলেন, শঙ্কর তাহা পড়েন নাই, বলিয়া বোধ হয়। 
যদি বলা যায়, তিনি তাহার মাতৃভাষার লিখিত অনুরূপ গ্রন্থ পড়িয়া- 

ছিলেন, কিন্তু তাহ! বলবার উপায় নাই, কারণ তাহার মাতৃভাষা 
মালায়লম.। এ ভাষাতে তামিল ভাষার মত এত উত্তম জ্ঞানভক্তিপূর্ণ 

গ্রন্থ নাই,ইহা! স্থির । প্দ্রযণ” ও*লোক-সঙ্গে”র কথ! প্রথমেই আলোচিত 
হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্রয়োজন। যাহা হউক 
এজন ২ আয়ু$ ২* ভ্রমণ, ২৩ রোগ, ২৪ শিক্ষা, ৩০ অনুসন্ধিৎসা, ৩৫ 
উদ্ভম, ৫১ বুদ্ধি-কৌশল, ৫৬ মেধাশক্তি এবং ৫৭ লোকপ্রিয়তা প্রভৃতি 
বিষয় গুলি ত্রষ্টব্য। 

দ্বিতীয়--বিচারশীলতা, পর্যযবেক্ষণ, পরীক্ষা ও বিবেক প্রভৃতি । এ 

বিষয়টাও আমরা! পুর্বে পূথকভাতব নিরূপণ করি নাই। কারণ ইহার 
জন্য এমন কোন ঘটন্ধ পাই নাই, যাহ! এই নামের অধিকতর উপ- 

যোগী। আমরা, ঘটন! অবলম্বনে নামকরণ করিয়াছি, পুর্বে নামকরণ 
করিয়া ঘটনাগুলিকে তাহার অন্তভূক্তি করি নাই । সুতরাং এ বিষয়েও 

অন্ত পাঁচটা দেখিয়! অন্মান করিয়। লইতে হইবে। এতদর্থে ৬৯ 

সংখ্যক শিক্ষা-প্রদানে লক্ষ্য, ৬৪ সংখ্যক সম্প্রদধায়-ব্যবস্থাপন-সামর্থা, 
২৬ সন্ন্যাসগ্রহণ, ৩৮ কর্তব্যজান, ৪০ গুণগ্রাহিতা, ৭৩ ভ্রান্তি, 
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৪৫ নিরভিমানিতা, ৬৬ অনুতাপ, ৭২ প্রাণভয়, ৭৭ বিষাদ, 
৫১ নির্কূদ্ধিতা, ৫৫ ভাবের আবেগ প্রভৃতি কতিপয় বিষয়গুলি 
আলোচন! করিতে পারিলে আমাদের উদ্দেস্ত কতকটা সিদ্ধ হইতে 
পারে। কারণ লোকে বিচার্রশীল বা বিবেকী হইলে তাহার উপদেশ 
খুব সারবান হয়, এবং ভবিষ্যদ্ৃষ্টি থাকে বলিয়! তাহার ব্যবস্থাপন- 
সামর্ধ্যও ভাল হয়। সন্গযাস-গ্রহণের সহিতও ইহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকা 
উচিত। কারণ এক দিকে নশ্বর জগতের প্রলোভন ও অপর দিকে 

নিত্য-তত্বের উপাসনা, ইহার একটী বাছিয়৷ লওয়া সামান্ত বুদ্ধি-বিবে- 
চনার কার্ধ্য নহে। এইরূপ বিচার করিলে দেখা যাইবে, উপরি- 
উক্ত অবশিষ্ট বিষয় গুলির সহিতও ইহার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 

অবস্থ প্রকৃত-প্রস্তাবে এ বিষয়টী কেবল জীবনের কর্ম্ম দেখিয়া নির্ণয় 

করিবার যোগ্য নহে, ইহা তীহাদ্দের বিচার-পদ্ধতি হইতে জানিবার 

বিষয় | তবে একটা কথা এই যে, যাহার যেরূপ স্বভাব, তাহার তাহা 
সকল কার্ষ্যেই প্রতিফলিত হয়। আবার যে ব্যক্তি,ছুই এক স্থলে যেরূপ 

আচরণ করে, সমগ্র জীবন সন্বন্ধেও প্রায় তাহার নিদর্শন দেখা যায়। 

এজন্য পূর্বোক্ত চরিত্র-বিচার নিতাস্ত নিরর্থক হইবে ন।। 
তাহার পর, দ্রার্শনিকের এই দ্বিতীয় সংখ্যক বিচারশীলতা জাতীয় 

গুণের অন্তর্গত “ভাজ।-গড়া” বা “সন্বন্ধ-নির্ণয” সম্বন্ধে এই সত্যটী একবার 

প্রয়োগ করা যাউক। কারণ উপরিি-উক্ত দ্বাদশটি। বিষয় হইতে এ বিষয়টী 
স্পষ্ট বুঝা যায় না। এতদকুসারে বল! যায়, জ্ঞানরাজ্যে যিনি ভাঙ্গেন- 

গড়েন এবং পরস্পরের সন্বন্ধ বিচার করেন, এই জড়রাজ্যেও তিনি 

সে কার্য্য কোথাও-না-কোথাও নিশ্চয়ই করিবেন বলিয়! বোধ হয়। 

সুতরাং আমর! ইহাদের কার্য্যের মধ্যে ভাঙাগড়ার দৃষ্টান্ত গুলি দেখিলে 
আমর! আমাদের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিতে পারিব। শক্ষরের জীবনে ভাঙ্গিয়! 
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গড়ার দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি পঞ্চোপাসক ও কাপালিক “মত” খণ্ডন 
করিয়াছেন এবং পরে তাহাই দোষ-শুন্ত করিয়। আবার স্থাপন করিয়া 

ছেন। এইজন্ই তীহার নামের একটা বিশেষণ ““বন্মার্থ-সংস্থাপন- 
পর।” শঙ্কর অনেক জিনিস ভাঙ্গিয়াছেন, পরে আবার প্রায় ত্রপ 

করিয়! গড়িয়াছেন। বৌদ্ধগণের মতবাদ ভাঙ্গিয়৷ শঙ্কর সময়োপ- 

যোগী করিয়। বৈদিক মতের অঙ্গপুষ্ট করিয়াছেন। তাহার পর, 
তাহার গড়! বিষয়ের প্রচলন সন্বন্ধেও তাহার মঠায়ায় দেখিলে বোধ 

হইবে, তিনি তত বিশেষ বা! সন্ধীর্ণ নিয়ম করেন নাই; তাহার নিয়ম 
গুলি খুব সাধারণ এবং তজ্জন্ত ইহাদের বিলোপ আশঙ্কা! খুব অল্প। 
তাহার পর ভারতের চারিপ্রান্তে চারি মঠ সংস্থাপনও, গঠনসন্বন্ধে 

তাহার খুব দুর ও বিস্তৃত দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া ষায়। তিনি স্বদেশে 

যে ৬৪ অনাচার বা নুতন আচার প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে খুব 
খুটিনাটি আছে এবং উহা। এতদিন প্রায় অঙ্ষুভাবে চলিয়া! আসিতেছে। 
সুতরাং এই গুলি দেখিলে মনে হয় যে, “সমগ্র” ও 'অংশে' “সামান্ত' ও 

“বিশেষে'; “অতীত” ও “ভবিষ্যতে” ভাঙ্গা! ও গড়ায় আচার্ষ্যের বেশ 

সমান দৃষ্টি ছিল। 
পক্ষান্তরে রামান্ুজে ইহ] যেরূপ ছিল তাহা এই, প্রথমতঃ এজন 

আমর! ইহার মৃত্যু কালের ৭২টী উপদেশ স্মরণ করিতে পারি। 
ইহার মধ্যে কতিপদ্ক স্কলে দেখা যাইবে যে, রামানুজ ব্বসম্প্রদায়ের 
জন্য বে-বূপ ব্যবস্থা করিতেছেন, অন্ত সম্প্রদ্দায় সম্বন্ধে তিনি তাহার 

কিছুই করিতেছেন না । ইহার মতে নিজ সম্প্রদায় ভি আর গত্য- 
স্তর নাই। যাহাহউক রামান্থজ শৈবকে বৈষণব করিতেছেন,ইহ। তাহার 

ভাঙ্গার দৃষ্টান্ত; কিন্তু শৈবকে সংস্কত করিয়া শৈব করিয়া! তাহার গড়ার 

ষ্টান্ত পাওয়। যায় না । তিনি অদ্বৈত-বাদকে মিথ্যা বলিয়। খণ্ডন 
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করিয়াছেন,কিস্ত অধৈতবাদীর নিকট রামানুজ-মত ওয়প ভাবে অনা- 
মৃত হদ না। যদিচ বৌদ্ধার্দি অবৈদিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে শঙ্বরও এই রূপ 
করিয়াছেন, কারণ তাহার মতে বেদ মানা অত্যাবন্তক ? রামানুজ 

কিন্ত এই বৈদিক সম্প্রদ্ধায়ের ভিতর আবার বিরোধ বাধাইলেন। 
তাহার মতে শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ও এক প্রকার অবৈদিক। 

্রক্মজ্ঞানী, শঙ্কর, শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব ও গাণপত্য প্রভৃতি যত 
ক্বীকার করায় ভারতের অনেকেই তাহার আশ্রয়ে আসিতে সুবিধা 

পাইল, রামান্ুজের মতে কিন্তু লোকের সে সুবিধা হইল না। 
দ্বিতীয়তঃ-_শক্করের মত তিনি ভারতের চারি প্রান্তে চারি মঠস্থান 

করিয়! সমগ্র ভারতবাসীর জন্য ধর্ম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিনা জান! 

বায় না। এবং তৃতীয়তঃ শক্করের মত সন্ন্যাসীকে লোকের গুরু 

পদে না বসাইয়৷ রামান্ুজ গৃহীকেই সেই পদ্দে বসাইলেন। যাহা 
হউক এতত্ব্তীত অপরাংশে উভয়ে প্রায় একরূপ। 

তৃতীয়-_অন্ুসন্ধষিৎস| | এ বিবয়টা আমাদের বিচারিত বিষয় 

সমূহের মধ্যে ব্রিংশ সংখ্যক। 
চতুর্থ_স্বতি। ইহা! আমাদের আলোচিত ৫৬ সংখ্যক মেধাশক্তির 

অন্তর্গত। 

পঞ্চম-_-কল্পনাশক্তি। ইহা আমাদের ৫১ সংখ্যক বিষয়। 

ব্ঠ__ একাগ্রতা । ইহা আমরা আলোচনা' করি নাই, কারণ 

ইহার সংশ্লিষ্ট ঘটনা পাই নাই । তবে চিস্তা করিলে দেখা যায়, ইহ 

সেই ব্যক্তিরই অধিক, যাহার মেধা ও সমাধি সাধন উত্তম | 

সপ্তম_-ধ্যানপরায়ণতা । ইহা আমরা ৪৪ সংখ্যক বিষয় মধ্যে 

আলোচন! করিয়াছি । 

অষ্টম--বল। ইহাও বিচারিত হয় নাই, কারণ এতৎ সন্ধন্ধীয় 
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কোন ঘটন! ব! উল্লেখ পাই নাই। তবে ব্রঙ্গচর্য্য বারা বীর্যয-লাত 
ঘটে বলিয়া এজন্য ৫* সংখ্যক বিষয় ভ্রষ্টব্য। 

নবম- ধাতু-সমতা। এ বিষয়টীও অনালোচিত। কারণ-_পূর্বববৎ 
ৃষ্টান্তাভাব | তবে বিচার করিলে দেখা যায় যে,ভ্রমণে ধাতু-বৈষম্য হয়। 
তাহার পর ক্রোধ বা ভাবের আবেগ প্রভৃতি ধাতু-বৈষম্যের কারক। 

অভিনব-গুপ্তের অতিচারের কথা ন1 বিশ্বাস করিলে শক্করের তগন্দর 

রোগ অতি ভ্রমণের ফল বলিতে পারা যায়। আর এ রোগ, ধাতু- 

বৈষম্যের চূড়ান্ত অবস্থা, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামাস্থজের রে1গের 
কথা শুনা যায় না, কেবল শেষ বয়সে চক্ষু দিয় বক্ত-পাত ও এক 

দিন সহস। অবসাদ হয়। ভয়ও ধাতু বৈষম্যের লক্ষণ। সুতরাং এজন্য ৭২ 

সংখ্যক প্রাণভয়, ৫৫ ভাবের আবেগ? ৬৮ ক্রোধ,২০ ভ্রমণ, ২২ মৃত্যু ২৩ 
রোগ প্রভৃতি বিষয় দ্রষ্টব্য । 

দ্শম--সত্যান্ুবাগ । এ বিষয়টী কাহারও মধ্যে বিশুদ্ধ সত্য- 

কুরাগের আকারে প্রকাশ পাইয়াছে কি-না! জানি ন।। উভয়েই বেদ ও 

ঈশ্বর মানিয়। সাম্প্রদায়িক মতের মধ্য দিয়া নিজ নিজ মত প্রকাশিত 

করিয়াছেন। উভয়েই সত্যান্রুরাগী হইলেও বেদনিরপেক্ষ সত্যের জন্য 
সত্যান্থরাগী নহেন, বেদ ও ভগবানের মধ্য দিয়া সত্যান্ুরাগী বলিতে 

হইবে । তবে শঞ্ষর, বেদ ও ঈশ্বরকে, শেষে অবিগ্ভার বিষয় বলিয়াছেন, 
রামাস্থদ কিন্তু তাহা বলিতে অনিচ্ছুক । 

একাদশ-_সংসর্শৃন্যতা । এ বিষয়টীও আমর! এক স্থলে ব৷ পুর্ণ 

রূপে বিচারের অবসর পাই নাই। তবে এজন্ত আমাদের বিচারিত 

৪৫ অভিমান, ৪২ ত্যাগণীলতা, ৪* গুণগ্রাহিতাঃ ৭৬ বিদ্বেষ বুদ্ধি, ৬৭ 

অশিষ্টাচার, ৩৭ অনাসক্তি, ৪১ গুরুতক্তি, ৭৭ বিষাদ, ৬৬ অনুতাপ 

ইত্যাদি বিষয় হইতে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। উক্ত 
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বিষয়গুলি সমুদ্ধায়ই মানবের সংস্কারের অল্লাধিক্যের পরিচয়। বিজ্ঞ 

পাঠক বর্গের নিকট ইহার হেতু প্রদর্শন নিশ্রয়োজন। 
ভবাদশ-স্থৈর্য্য। ইহা ৬৫ সংখ্যক বিষয়ে পৃথক আলোচিত 

হইয়াছে। 
ব্রয়োদশ--ধৈর্য্য | ইহা পূর্বোক্ত স্থের্ষ্যের সহিত একক্র বিচারিত 

হইয়াছে । এ সম্বন্ধে ৫৫ ভাবের আবেগ, ৭৭ বিষাদ, ৬৬ অনুতাপ, 

৬৮ ক্রোধ,৩৯ ক্ষমা,৬৭ অশিষ্টাচার,এবং ৫৮ বিনয় প্রভৃতি বিষয় ড্রষ্টব্য। 

চতুর্দশ-_তিতিক্ষা। এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না, 

তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, শীতপ্রধান স্থান, যথ! বদরিকাশ্রমে 

রামান্ুুজ অপেক্ষা শঙ্কর বেশী দিন কাটাইয়৷ ছিলেন। যোগাভ্যাসেও 

তিতিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন। স্থুতরাং ২৭ সংখ্যক সাধন-মার্গ 
প্রবন্ধটাও এ বিষয়ে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিবে । রামান্থু- 

জের পক্ষে গুরুচরণ-তলে তপ্ত বানুকার উপর শয়ন ইহার একটী 
দৃষ্টান্ত হইতে পারে। 

পঞ্চদশ--শমদমাদি। এ বিষয়টীও দৃষ্টান্তাভাবে আলোচিত হয় নাই, 
কিন্ত ইহা! অবশ্ত উভয়েরই ছিল; কারণ ইহ! ব্যতীত নেতৃত্ব-পদ অস- 
সব । তবে ইহ1 কাহার অল্প, কাহার অধিক, তাহ! নির্ণয়ের ভাল উপায় 

নাই। যাহাহউক যোগ বা সমাধি অত্যাম করিতে হইলে, ইহার 

প্রয়োজন অত্যধিক এবং যোগ-সিদ্ধি ধাহার অধিক হুইবে,ইহাঁও তাহার 
অধিক হইবার কথা৷ সুতরাং এতদর্থে ২৭ সাধন মার্গ, ৩২ অলৌকিক 

শক্তি ৬৮ ক্রোধ দ্রষ্টব্য | তাহার পর ব্রহ্-হুত্রের “অথ” পদের ব্যাখ্যাতে 

শঙ্কর যেমন শমদমাদির উপযোগিতা বুঝিতে চাহেন, রামানুজ ততটা 

চাহেন ন|। এতঘারাও ইহাদের প্রয়োজনীয়তা সন্বন্ধে উভয়ের মনোভাব 
কতকট! বুঝিতে পারা যায়। (শ্রীভাব্য ও শক্ষর-ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 
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যোড়শ- নিরভিমানিতা । ইহা আমর] ৪৫ সংখ্যক বিষয় মধ্যে 

পুথক্‌ ভাবে আলোচন! করিয়াছি । 

সগ্তদশ-_-উদ্ভম, উৎসাহ, অনালস্ত প্রভৃতি । এজন ৩৫ সংখ্যক 
উদ্যম শীর্ষক প্রবন্ধ যথেষ্ট। 

ষাহ। হউক এতক্ষণে আমর! আদর্শ দার্শনিকের পক্ষে যে-সমস্ত গুণ 

থাক। প্রয়োজন, তাহাদের সহিত আমাদের আচার্যযঘবয়ের চরিত্র তুলনা 

কার্য শেষ করিলাম । তবে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে 
আমাদের ছুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম, আমা- 
দের আচার্য্যদ্য়ের আদর্শ দার্শনিকের উপযোগী কতগুলি গুণ, কি ভাবে 
আছে ; দ্বিতীয়, আচার্য্যঘ্বয়ের পরম্পরে তুলনা করিলে ইহা কোন্‌ 
আচার্ষ্যে কম বা বেশী হয়। অবশ্য বলা বাহুল্য, ইত্যগ্রে উক্ত বিষয় 

গুলি যে ভাবে আমর! আলোচন! করিয়াছি, তাহাতে উক্ত ছুইটী 
বিষয়েই নির্ণর করিবার উপকরণ যথেষ্ট আছে এবং পাঠকবর্ 
তাহ! সহজেই বুঝিতে পারিবেন, আশা করি। 

এখন উপরের বিচার হইতে যদ্দি কাহাকে ছোট বা বড় বলা হয়, 

তাহা হইলে যে, সম্পুর্ণ স্থবিচার হইবে, তাহা বোধ হয় না; কারণ 
আচার্য্যদয়, দ্ার্শনিক-শিরোমণি হইলেও তাহার্দের মধ্যে কেহ যে, 
আমাদের আলোচিত বেদনিরপেক্ষ আদর্শ-দার্শনিক হইবার আকাঙ্জা 

করিতেন, তাহা বোধ হয় না। আমর] আতন্তিক-নাস্তিক, টর্দিক- 

অবৈদিক-নির্বিশেষে দার্শনিকের লক্ষণ স্থির করিয়াছি; আচার্য্যঘয় 
কিন্ত বৈদিক প্রামাণ্য-বাদী, এবং আস্তিক কুলের শিরোভূষণ-স্বরূপ 
ছিলেন। এজন্ত তাহার! যে-রূপ দার্শনিক হইতে চাহিতেন, তদন্ছসারে 

তাহাদিগকে বিচার না করিলে তাহাদিগের প্রতি স্থবিচার হইতে 

পারে না। সুতরাং তাহাদের মধ্যে ছোট-বড়-নিরূপণ করিতে হইলে 
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তাহাদের অভিপ্রেত দার্শনিকতাস্ছসারে তাহাদিগকে তুলন! করিতে 
হইবে, এক কথায় তাহাদের যাহা সাধারণ আদর্শ. তদহুসারে তীহা- 
দ্বের চরিত্র বিচার করিতে হইবে। 

অন্তদিকে কিন্তু যখনই ভাবা যায় যে, দর্শন-শান্ত্র এক রূপ নহে ? ইহা, 
প্রতিপাদ্য বিষয়-ভেদে বিভিন্ন--সকল দর্শনে সকল কথা থাকিলেও 

ইহার! পরম্পরে পৃথক; প্রপঞ্জাতের মূলতব্ নিরূপণ, সকল দর্শনের 
উদ্দেশ্ত হইলেও, ইহার] নান! কারণে এক মত হুইতে পারে ন1) সাংখ্য, 
পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেধিক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই জীব-জগৎ 
ও মোক্ষ প্রভৃতি--সকল কথ! থাকিতেও তাহার। এক রূপ নহে। 

তাহার পর আবার যখনই দেখা যায়, আচার্য্যদ্বয়ের, কি দার্শনিক মত, 
কি আদর্শ, সকলই যখন অত্যন্ত বিভিন্ন, তখন মনে হয়, আগচার্য্যদ্বয়ের 

জীবনী-তুলন! বুঝি এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার । 
কিন্তু তগবদিচ্ছায় আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। 

কারণ, ইহাদের আদর্শ প্রকৃত-প্রস্তাবে বিভিন্ন হইলেও, কিয়দংশে 
এক রূপ,এবং ই“হাদের দার্শনিক মত পরম্পর পৃথক হইলেও তাহাদের 

মূলে কথঞ্চিৎ এঁক্য আছে। আমর! দেখিতে পাই, গামাদের আচার্য্য 
ত্বয় উভয়ই বৈদাস্তিক, উভয়েই আস্তিক, উভয়েই আমাদের শান্তর 

সমুহের মধ্যে কতকগুলিকে প্রমাণ বলিয়! মান্য করিয়া গিয়াছেন। এ 

সকল শাস্ত্রের বাণী ইহাদের শিরোধার্য্য ছিল,তাহাদের উপদেশ ইহারা 
অন্রান্ত জান করিতেন । তাহার পর কেবল তাহাই নহে,ধর্দমমতের“মূল"্জ্ঞান 
করিয়া তাহার] এ সমস্ত গ্রন্থের প্রচার মানসে তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান 
প্রধান গ্রন্থের ভাব্যাদিও রচন! করিয়। গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ সমূহের 

ভাষ্যাদ্ি রচন। না করিলে তাহাদের আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেপ্তই 
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সিদ্ধ হইত কি না সন্দেহ, অথবা যে ধর্শ-সংস্থাপন-জন্ত তীহা- 
দের এত নাম, এত প্রতিপভি, তাহাও তাহা! হইলে হয়ত অসম্পূর্ণ 
থাকিত। এখন উক্ত গ্রন্থ সমূহ মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, মহামুনি 
ব্যাসদেব-বিরচিত ব্রঙ্গহব্রই যেন সর্ধ প্রধান। তাহার ভাব রচনাই 

বোধ হয়, আমাদের আচার্য্যদ্বয়ের কীর্ডি-স্ৃস্তের ভিতি ; সুতরাং ইহার 
ভিতর যদি ইহাদের আদর্শ দার্শনিকের লক্ষণ কথিত হইয়। থাকে, 

তাহা হইলে সে লক্ষণ অবসশ্তই উভয়ের সাধারণ আদর্শ দার্শনিকের 
লক্ষণ হইতে বাধ্য। বস্ততঃ এই লক্ষণ, উল্ত গ্রন্থ মধ্যে বিদ্যমান, তাহা 

অভিজ্ঞ পাঠক মানেই অবগত আছেন। 
কিন্তু ছঃখের বিষয়, এই ব্রঙ্গ-হুত্র-গ্রন্থ হুত্তরব্ধ ভাবে রচিত বলিয়া, 

ইহা যার-পর-নাই সংক্ষিপ্ত । উহা হইতে কোন কিছু বাহির করিতে 
হইলে ইহার উপজীব্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হয়। এজন্য আমা- 
দের এস্কলে এমন কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা' ব্রহ্মহুত্রের 

উপজীব্য, অথচ আচার্য্যদ্বয়ও তাহার ভাষ্য রচন! করিয়! গিয়াছেন-- 
এক কথায় তাহ! ভয় মতেবরুই অবলম্বন । 

এতছুদ্দেশ্যে আমর! দেখিতে পাই;ব্রঙ্গস্ুত্রের উপক্জীব্য গ্রন্থ প্রথমতঃ 

ঈশাদি ঘাদশোপনিষৎ ও শ্রীমত্তগবাগীতা | অবশ্ত উভয় আচার্য্য উক্ত 
ত্বাদশোপনিষৎ ও শ্রীমত্তগবদগীতা,এই উভয় গ্রন্থের যে ভাষ্য রচন। করিয়া- 
ছেন তাহা নহে। উভয়ের ভান্ কেবল আচার্য্য শক্করই করিয়াছেন । 

আচার্য রামান্থজ উহাদ্দের মধ্যে কেবল শ্রীমত্তগবদগীতারই ভাস্ত- 

রচনা করিয়াছেন, এবং দ্বাদশোপনিষৎ ভায়ের পরিবর্তে বেদার্থসার- 
সংগ্রহ নামক এক গ্রন্থ রচনা! করিয়া উক্ত উপনিষদের অধিকাংশ 

বিবাদ্দাম্পদ স্থলের অর্থ করিয়া! গিয়াছেন। যাহা! হউক এজন্ড আমরা 
নিরাপদ পথ অবলম্বন করিয়! বদি শ্রীমপ্তগবদগীতানুসারেই আচার্ধ্য- 
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স্বয়ের সাধারণ দার্শনিকের আদর্শ নির্ণর করিতে চেষ্ট1 করি, তাহা 
হইলে হয়ত আমাদের উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইতে পারে। 
এখন একার্ষ্যে প্রব্ত হইবার পূর্বে একটী কথ! উঠিতে পারেঃতাহার 

মীমাংসা করা আবশ্তক। কথাটা শ্রীমত্তগবদগীতা মধ আদর্শ দার্শ- 
নিকের লক্ষণ থাক! কি করিয়া সম্ভব? আদর্শ দার্শনিক কথাটাই যেন 

আজ-কাল্কার কথা, সুতরাং ইহার লক্ষণ উক্ত গ্রন্থে কি করিয়৷ পাওয়া 
যাইবে? এ কথাটী কোন প্রাচীন গ্রন্থে এ ভাবে ব্যবন্ৃত হয় নাই। 
সত্য; কিন্ত আমর দেখিতে পাই, এই গ্রন্থে উহার অসতন্ভাব নাই। 

কারণ, দার্শনিক বলিতে যদ্দি, সমূল প্রপঞ্চজাতের ন্বরূপ-জ্ঞানে জ্ঞানী 
বুঝায়, দ্ার্শনিকতা বলিতে যদি, সেই সর্বকারণকারণ-_সেই “সত্যং শিব 

আুন্দরং এক অঘয় কারণের সম্যক্‌ জ্ঞানালোচন! বুঝায়,তাহ হইলে 
শ্রীমত্তগবদগীতা মধ্যে তাহার চূড়ান্ত কথাই আছে। কারণ, যখন আমরা! 
দেখি-_ভগবান্‌ জ্ঞানীর প্রশংসা করিয়। বলিতেছেন,_ 

“উদ্ারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাস্মৈব মে মতম্‌। 
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবান্ুতমাং গতিম্‌ ॥৮ ৭1১৮ গীতা । 

“ন হিজ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিদ্যতে।” 81৩৮ গীতা! । 
যখন শুনিতে পাই, ভগবান্‌ বলিতেছেন-_ জ্ঞানের কলে সর্বজ্ঞ 

হয় মোহ দুরে পলায়ন করে, 

যজ.জাত্ব! ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাগুর। 

যেন ভূতান্তশেবেণ ভ্রক্ষম্তায্মন্যথে মনি ॥” ৪1৩৫ গীতা । 

যখন গীতার অভয় বাণী মনে পড়ে যে, অস্তে জ্ঞানীর ভগবৎ-সাধর্থ্য 

পর্য্যন্ত লাভ হয়,__প্রলয়েও তিনি ব্যধিত হন না, 

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্্যমাগতাঃ ৷ 
সর্গেধ্পি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥” ১৪২ । গীতা। 



: উপসংহার । ৪১৩ 

তখন বলিতে ইচ্ছ! হয়, এ গীতাগ্রন্থে যদি আদর্শ দার্শনিকের 

লক্ষণ না থাকিবে ত থাকিবে কোথায়? বস্ততঃ গীতার জ্ঞানী ও 
আমাদের আচার্য্যঘ্বয়ের যাহা সাধারণ-আদর্শ-দার্শনিক, তাহ! অভিন্ন 

পদার্থ। জুতরাং, যদি এই গীতাগ্রন্থ হইতে এক্ষণে আমর আমাদের 
আচার্য্যঘবয়ের সাধারণ আদর্শ অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে তাহা 
সর্বাঙ্গসুশ্দর হইবে, আশ। কর! যায় । 

এখন এ কার্য করিতে হইলে আমাদের যেরূপ সাবধানতা 

আবশ্ঠক, তদ্বিবয়ে মনোষোগী হইতে হইবে। প্রাচীন রীতি অনুসারে 

এজন্য আমাদিগের উপক্রম ও উপসংহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়ো্ন। 

কারণ, শাস্তরগ্রস্থ হইতে কোন কিছু উদ্ধ' ত করিতে হইলে, পঞ্ডিতমাত্রেই 
অবগত আছেন যে, এমন বাক্য উদ্ধত করিতে হয়, যাহা! প্রস্তাবিত 
বিষয়-প্রসঙ্গে কধিত। এক প্রসঙ্গে যদি অন্ত কথা বল! হয়,তাহ! 

হইলে সে কথ! কোন বিষয়ে উত্তম প্রমাণ বলিয়৷ গণ্য কর! হয় না। 

যে প্রসঙ্গে যাহা কধিত হয়,যাহ! সেই প্রসঙ্গের উপক্রম ও উপসংহারের 
অন্গত, তাহাই উত্তম প্রমাণ বলিয়। গৃহীত হয়। এখন এতদুসারে যদি 

আমাদিগকে জ্ঞানীর লক্ষণ অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহা হইলে দেখিতে 

পাওয়৷ যায়, উক্ত গ্রন্থ মধ্যে ভগবান্‌ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৮ম হইতে ১২শ 
শ্লোকাবলীর মধ্যে জ্ঞানের সাধন সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তান্বারা আমা- 

দের উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইঞ্জত পারে। কারণ এস্কলে অর্জন ও ভগবানের 
কথাতেই বুঝা যায় যে, প্রসঙটী আান-সাধন-সংক্রান্ত; অন্ত কিছু নহে ;-- 

অজ্জুনবাক্য যথা, _“এতঘ্বেদিতুমিচ্ছামি জানং জ্ঞেয়ং চ কেশব।” ১৩।১ 

ভগবঘাক্য যথা,--“এতজ জ্ানমিতি প্রোজমজ্ঞানং যদতোন্যথা1।”৮১৩1১২ 

সমগ্র ভগবদগীতার মধ্যে ঠিক এ ভাবে এরূপ কথ। আর কোথাও 
কধিত হয় নাই। সুতরাং দেখ! যাইতেছে, এই গ্লোক কয়টীতে 
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যে লক্ষণাবলী কথিত হইয়াছে, তাহাই আচার্যযঘয়ের সাধারণ-আদর্শ- 
ঘ্বার্শনিকের গুণগ্রাম বলিয়! গণ্য হইবার যোগ্য ।* 

শ্লোকগুলি এই ;-- 

অমানিত্বমদভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জবম্‌। 

আচার্যোপাসনং শৌচং স্বৈর্যমাতমবিনিগ্রহঃ ॥ 

ইন্জরিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহক্কার এব চ। 
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিছুঃখদোষান্ুদর্শনম্‌ ॥ 
অসভিরনভিসদ্গঃ পুঅদারগৃহাদিযু। 

নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিযু। 
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী । 

বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদ্ি ॥ 

অধ্যাত্ম-জ্ঞাননিত্যত্বং তত্বজ্ঞা নার্থদর্শনমূ । 

এতজ জ্ঞানমিতি প্রোজমজ্ঞানং যদতোন্তথা ॥ 

ইহার অর্থ -- 

১। অমানিত্ব--আত্মনাধার অভাব। 

২। অনস্তিত্ব--স্বধর্ম্ম প্রকট না কর]। 

৩। অহিংসা- প্রাণিমাব্রকেই পীড়া না দেওয়]। 

৪। ক্ষান্তি__-অপরে অপরাধ করিলে তাহাতে চিত্তরবিকার ন৷ 

হইতে দেওয়|। রি 

৫। আর্জব-_সরলতা | 

*/আভয়ং সত্বসংশুদ্ধিজ্ঞ; নযাগ ব্যবস্থিতিঃ । দানং দমশ্চ দমশ্চ যজশ্চ স্বাধ্যায়ভ্ঞপ আজববমূ॥ 

অহিংস! সত্যযক্রোধস্ত্যাগঃশাস্তিরপৈশুনমূ। দয়াভুতে্লোলুপ্তং মাদ্দ বং স্রীরচাপলম্‌ ॥ 

তেজঃক্ষমাধৃতিঃশৌচমত্রোহো নাতিমানিতা। ভবস্তি সম্পদংদৈবীমভিজাতত্ত ভারত ॥ 

'দৈবীসম্পছ্‌ বিমোক্ষায়_ইত্যাদিও ত্রষ্টব্য। 
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৬। আচার্য্যাপাসন--"মোক্ষসাধনোপদেক্টাগুরুর সেবা! । 

৭। শৌচ--শরীর ও মনের মল মার্জন। মুতিকা জলাদির 
ত্বারা শরীরের, এবং রাগদ্েষের প্রতিকূল ভাবনা! হারা মনের 

অল অপনয়ন বর্তব্য। 
৮। স্থে্য্য-স্থিরভাব | মোক্ষমার্গে দুঢুতর অধ্যবসায়। 

৯। আত্মবিনিগ্রহ--দেহ ও মনের স্বাভাবিক প্রকৃতি নিরোধ 

করিয়া সম্মার্গে স্থির কর!। 

১০। ইন্টরিয়ার্থে বৈরাগ্য- শব্দাদদি দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ে বিরাগ ভাব। 
১১। অনহঙ্কার-_অহঙ্কারের অভাব। 

১২। জন্সমৃত্যুজরাব্যাধিহুঃখদোষান্ুদর্শন- জন্ম, মৃত্যু, জরা ও 

ব্যাধিতে ছঃখ দেখা । ৃ 
১৩। অসক্তি--শবাদি বিষয় সমূহে প্রীতির অভাব । 

১৪। পুত্রদারগৃহাদিতে অনভিসঙ্গ-_-পুক্র, স্ত্রী, গৃহ প্রসৃতির ভাল- 

মন্দ স্থুখছুঃখে নিজের তদ্ূপ বোধ না করা। 

১৫। ইষ্টানিষ্টলাভে নিত্য সমচিত্তত্ব-_ইঞ& বা অনিষ্ট প্রাপ্তি ঘটিলে 
সর্বদা সমচিত্ত থাকা । 

১৬। ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি_স্পষ্ট। 

১৭। বিবিজ্তদেশসেবিত্ব --উপদ্রবশূন্ঠ অথচ পবিভ্র নির্জন স্থান- 

প্রিয়তা ৷ এ 

১৮। জনসঙ্গে অরতি--মুর্খ সাধারণ লোকসঙ্গে অগ্রীতি ৷ 

১৯। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব-_আত্মা ও দেহ প্রভৃতির জ্ঞান 

নিত্য অনুশীলন । 

২*। তবজ্ঞানার্থদর্শন-_পুর্বোজ গুণগুলি হইতে উৎপন্ন তন্ব- 
জানের প্রয়োজন-_ মোক্ষ, ইহা আলোচন! করা । 



৪১৬ আচার্ধ্য শঙ্কর ও রামা-জ। 

এক্ষণে উক্ত গুণগুলিকে আমরা আতার্যযঘয়ের সাধারণ আদর্শ 
দ্ার্শনিকের উপযোগী গুণ বলিতে পারি এবং পুর্ববপ্রস্তাবান্ুসারে এখন 
দেখা বাউক এই বিংশতি সংখ্যক গুণের কোন্‌ গুণটী কোন্‌ আচার্ষ্য 
কিরূপভাবে ছিল। 

১। অমানিত্ব। এই গুণটা বিচার করিবার জন্ত আমরা অন্ব- 
ন্লিরূপিত ৪৫ সংখ্যক নিরভিমানিতা) ১০ জয়চিহ্ৃস্থাপন, ৩ উপাধি, ৫৮ 

বিনয়, ৮* স্বদলভুক্ত করিবার প্রবৃতি, ৩৭ গুদাসীন্ত, ৫৭ লোকপ্রিয়তা 
প্রভৃতি বিষয় গুলি স্মরণ করিতে পারি। 

২। আদম্ডিত্বএ সম্বন্ধে আমর! কাহারও জীবনীতে কোন 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাই নাই। আমরা যাহা উপরি উক্ত *গুণ অমা- 

নিত্ব” মধ্যে বিচার করিয়াছি, তাহাই ইহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে। 
৩। অহিংসা_এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত কাহারও জীবনীতে স্পষ্ট পরি- 

লক্ষিত হয় না। তবে রামান্ুজ জীবনে একটী বিপরীত তৃষ্টান্ত আছে, 

ইহা!_পুজারী প্রদত্ত বিষানন পনীক্ষার্থ কুকুরকে উহার কিয়দংশ দান। 
কুকুরটী অন্ন থাইব। মাত্র মরিয়! যায় । 

৪। ক্ষান্তি-__ইহ]1 ৩৯ সংখ্যক প্রবন্ধে আলোচন। করিয়াছি । 
৫ | আর্জব- এত শীর্ক আমাদের কোন প্রবন্ধ নাই। তবে 

ইহার অনুকুল তৃষ্টান্তের জন্য ৩৪ সংখ্যক উদ্দারতা, ৪* গুণগ্রাহিতা, 
৪৫ নিরভিমানিতা,৪৮ পরোপকার প্রবৃন্তি ও ৫৫ ভাবের আবেগ এবং 

প্রতিকূল দৃষ্টান্তের জন্য ৭৭ বিষাদ ও ৭* চতুরত। প্রভৃতি বিষয়গুলি 

স্বরণ কর! যাইতে পারে। 

৬। আচার্যযোপাসন--এজন্ত ৪১ সংখ্যক গুরুভক্তি দ্রষ্টব্য । 

৭। শৌচ-_ইহার দৃষ্টাস্ত ৭৬ বিষেষ বুদ্ধি ও ৬২ শিশ্য চরিত্রে ভৃরির 
অন্তর্গত করিয়াছি । অর্থাৎ শঙ্করের পক্ষে (১) কাশীতে চণ্ডালরূপী 
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বিশ্বেশ্বর দর্শন প্রসঙ্গ, (২) অন্নপূর্ণা দর্শন প্রসঙ্গ, ইত্যাদি এবং রামা- 
সুজের পক্ষে (১. হেমাম্বার অলঙ্কার চুরি প্রসঙ্গ, (২ ) চগডাল রমণী- 
সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ এবং ৩) চৈলাঞ্লাম্বার অর-গ্রহণ প্রসঙ্গ দ্রষটব্য। 

৮। স্থর্যয--ইহ! আমর! ৬৫ সংখ্যক প্রবন্ধে বিচার করিয়াছি। 

৯। আত্মবিনিগ্রহ-_ইহ1 আমার্দের কোন বিচারিত বিষয় নহে। 

তবে ৪৪ সংখ্যক ধ্যানপরায়ণতার মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। 
১৯০ | ইন্জ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য--এতদর্থে আমাদের বিচারিত ৪৪ 

ধ্যানপরায়ণতা৷ ও ৩৭ ওদাসীন্ত বিষয় মধ্যে অন্গুকৃল, এবং ৭২ প্রাণভয় 
বা! জীবনে মমত৷। মধ্যে প্রতিকূল, এই উভয়বিধ দৃষ্টান্ত পাওয়। যাইবে । 

১১। অনহক্ষার_-এজন্য ৪৫ সংখ্যক নিরভিমানিতা দ্রষ্টব্য । 

১২। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিছঃখদোবানুদর্শন ।--এটীও আমাদের অন।- 

লোচিত বিষয় ; কারণ ইহার উল্লেখ-যোগ্য দৃষ্টান্ত পাই নাই । তবে 
অবশ্ত এভাবটী যে, উভয় আচার্য্যেই ছিল, তাহা তাহাদের জীবনী 
পাঠেই উপলব্ধি হয়। তবে সম্ভবতঃ ২৬ সংখ্যক সন্ন্যাসের মধ্যে ইহার 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। 

১৩। অসক্ি _এতদর্থে ৩৭ সংখ্যক ওদাসীন্য দ্রষ্টব্য । 
১৪। পুত্রদারগৃহাদিতে অনভিসঙ্গ।__ এজন্য তৃষ্টাস্ত নিশ্রয়োজন। 

উভয়েই যখন সন্ন্যাসী, তখন ইহার পরাকাষ্ঠ৷ উভয়েই ছিল শ্বীকার্য্য। 
১৫। ইষ্টানিষ্টলাভে নিত্য সমচিততা__-এতদর্থে আমর! ৩ উপাধি, 

১৭ পৃজালাত, ৪২ ত্যাগশীলতা, ৫৯ শক্রর মঙ্গল সাধন, ৭২ প্রাণভয় 
বা জীবনে মমতা, ৭৪ মিধ্যাচরণ, ৬৬ অন্থতাপ, ৬৮ ক্রোধ, ৭৫ লজ্জা, 
৭৭ বিবাদ প্রস্ভৃতি বিষয় হইতে প্রচুর দৃষ্টান্ত পাইতে পারি। 

১৬। ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি ;--এদর৫ধে ৫২ ভগবত্তক্তি, ৪৩ 
দেবতার প্রতি সম্মান, ৫১ বুদ্ধি-কৌশলের অন্তর্গত নি্বদ্ধিতা, 

২৭ 
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৫৩ ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান, ১৫ দেবতা-প্রতিষ্ঠা, ৫৫ ভাবের 

আবেগ, ৩১ অলৌকিক জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি বিচার্য্য। 
১৭। বিবিক্তদেশসেবিত্ব-_- এবিষয়টীও আমর! আলোচনা করি 

নাই। তবে এজন্য শঙ্করের (১) ভাষ্য-রচনার্থ বদরিকাশ্রম-বাস, 
€২) কর্ণাট-উজ্জপ্কিনী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে সমাধিতে অবস্থিতির জন্য 
শিশ্তগণকে অপরের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ প্রভৃতি বিষয় 
স্মরণ কর। যাইতে পারে। রাঁমান্থুজে এ বিষয়ের কোনরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়। 
যায় না। তথাপি ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা ও ১৯ ভাধ্যরচনা ভ্রষ্টব্য। 

১৮। জনসঙ্গে অরতি। ইহাঁও আমাদের অবিচারিত বিষয় । 

ইহার দৃষ্টান্ত নিমিত্ত পুনরায় ৪৪ ধ্যানপরায়ণত। অনুসন্ধেয়। 
১৯। অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্ব--এতদর্থে ২৭ সাধনমার্গ দ্রষ্টব্য। 

২০। ততব্জ্ঞানার্ঘদর্শন-_-এজন্ঠ ৩০ অন্ুসন্ধিৎসা) ২৭ সাধন-মার্গ, 

২৬ সন্ন্যাস) ৫ গুরুসম্প্রদায়, ৩৬ উদ্ধারের আশা, ৪২ ত্যাগণীলতা ১* 

জয়চিহু-স্থাপন প্রভৃতি অন্বেষ ণীয়। 

কিন্ত এতন্বারাও আমরা আকাঙ্জান্ুরূপ উভয়কেই বুঝিতে 

পারিব, তাহা ভাবা! উচিত নহে । কারণ, আমরা তাহাদিগকে তাহা- 
দের সাধারণ আদর্শের সহিত তুলনা করিয়াছি, তাহারা যে বিষয়ে 

পরম্পর পৃথক্‌ হইয়া! পড়িয়াছেন, সেই বিষয়ের আদর্শের সহিত 
তাহাদিগকে এখনও তুলন। করা! হয় নাই। ” ইহা যতক্ষণ না করিতে 
পারা যাইবে, ততক্ষণ ইহাদের তুলনা-কার্ধ্য সম্পূর্ণ হইতে পারে 
না। সুতরাং আমরা এক্ষণে ইহাদের মধ্যে পরস্পরের বিসদৃশ 
ভাবের আদর্শ অন্বেষণ করিয়৷ ইহার্দিগকে সেই আদর্শের সহিত 
একবার তুলন। করিতে চেষ্টা করিব। 

ইতি পুর্ব্বে আমর] দেখিয়াছি-_-আচার্য্যদ্বয়ের প্রধান বৈলক্ষণ্য এই 
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যে, আচার্য্য শঙ্কর একাধারে যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত, এবং আচার্য 

রামান্থজ একাধারে জানী ও ভক্ত । তন্মধ্যে আবার বিশেষ এই যে, 

শঙ্করের যোগ,জআ্ঞান ও ভক্তির উপায় এবং তন্মধ্যে তাহার ভক্তি আবার 

তাহার জ্ঞানের উপায়,অর্থাৎ যোগের তুলনায় ভজি-_লক্ষ্য, এবং ভক্তির 

তুলনায় জ্ঞানই লক্ষ্য। কিন্তু রামান্ুজের জ্ঞান লক্ষ্য নহে, ইহা তাহার 

ভক্তির উপায়,সুতরাং ভক্তিই তাহার লক্ষ্য। এতদনুসারে মোটামুটা দেখা 
ষাইতেছে- শঙ্কর জানী এবং রামানুজ ভক্ত । কিন্তু এইরূপ বলিলেই 
যথার্থ কথ! বল! হইল না। কারণ, রামানুজের ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে 
একটু বিশেষত্ব আছে। হুক বিচার করিলে দেখ! যায়, রামাসুজের তক্তি 

ও শঙ্করের জ্ঞান, অনেকটা একরূপ। শক্করের মতে জ্ঞান হইলে আর 

অবশিষ্ট কিছুই থাকে না, রামান্থুজের মতে কিন্তু তখনও অবশিষ্ট থাকে। 

শঙ্কর বলেন- ব্রন্মজ্জান হইলে জীব ব্রহ্ম ই হইয়! যায়, রামান্ুজ বলেন 

- নাঃতাহা হয় না; সে জ্ঞানেও ভুল হয়, তাহাও তিরোহিত হয়। এজন্য 

এঁজ্ঞানের ধ্যান বা গ্রবা-স্থতি প্রয়োজন, আর এই গ্রবাম্বতি বা 

ধ্যান হইতে তক্তি আরম্ভ । ভক্তি, ঠিক গ্রবাস্থবতি নহে। ইহ] তাহার 

ভাষায় গ্রুব অন্ুস্থতি, এবং ইহ! উপাসন। জাতীয় পদার্থ। অবস্ত উক্ত 
উপাসনাত্মক ভক্তির ভিতর বর্দিও ভগবতৎ-সেবারূপ ক্রিয়া! রহিল, 

তথাপি তাহ! জ্ঞানের সীম! অতিক্রম করিল না। আমাদের বোধ 

হয়--উভয়ের কথাই সত্য । কারণ, সাধারণ লোকের ভূল হয় সত্য; 

কিন্ত সমাধিমানের ভুল হয় না। সাধারণ জীবনেও আমর! নিত্য 

দেখিতে পাই, যাহার! নান। কার্ষ্য ব্যস্ত, এবং এক বিষয়ে গাঢ় ভাবে 

চিত্ত নিবিষ্ট করিতে পারে না, তাহাদের ভুল যথেষ্ট হয় ; আর ধাহারা 

যখন যে-বিষয় গ্রহণ করেন, তাহাতে যার্দ তাহার! গাঢ় ভাবে চিত্ত 

নিবিষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের ভুলও অল্প হয়। বস্ততঃ 
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শঙ্কর, যোগী এবং সমাধি-সিদ্ধ ছিলেন বলিয়া তাহার চিভ যতদুর স্থির 
হইতে পারে, তাহ] তাহার হইত ; কিন্তু রামাঙ্গুজ যোগী ছিলেন ন]। 

তজ্জন্ত পরস্পরের এরূপ মতভেদ প্রকৃত মতভেদ নহে 7 ইহা, মনে হয়, 
কথার ভেদ মাত্র। শক্ষর যদি সাধারণের দৃষ্টিতে জানের লক্ষণ করি- 
তেন, তাহ! হইলে সম্ভবতঃ তাহা রামান্থজের জ্ঞানের লক্ষণের সহিত 
মিলিত ; এবং রামান্থজ যদি যোগসিন্ধ ব্যক্তির দিতে জ্ঞানের লক্ষণ 
করিতেন, তাহা হইলে তাহাও শঙ্করের জ্ঞানের লক্ষণের সহিত 

মিলিতে পারিত। বাস্তবিক রামান্ুজ নিজ শ্রীভাষ্য মধ্যে শঙ্করের প্রতি- 

বাদ করিতে বসিয়৷ বলিয়াছেন যে, যর্দি একবার মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই 

সব হইয়। যায়, তবে লোকে এত ব্রহ্মবিচার করিয়াও কেন শোক হঃখে 

মুহমান হয়; ইত্যাদি। বস্ততঃ এ কথা সাধারণ লোকের পক্ষে সত্য 
কিন্ত, একাগ্র অবস্থা অতিক্রম করিয়া! নিরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিতি-ক্ষম 

ব্যক্তির পক্ষে সত্য বলিয়! বোধ হয় না। চিত্ত-বৃতি-নিরোধ-নিপুণ 

ব্যক্তি,যে ভাবকে আদর্শ করিয়] চিত্ত-নিরোধ করিবেন,তীহার সে ভাব 

ভাঙ্গাইতে কেহুই সক্ষম নহে। যাহা হউক, এ বিবয়ে উভয়ে প্রক্কত- 

প্রস্তাবে এক-মত বলিয়! বোধ হয়। শক্করও বলেন না যে, তাহার 

জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হউক, রামানুজও বলেন ন! যে, তাহার জ্ঞান তিরো- 

হিত হউক । এজন্য শঙ্করের জান ও তি, গ্ররকত-প্রস্তাবে একরূপ 

লক্ষণাক্রান্ত । শক্ষরের আবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের নাম “জ্ঞান” রামাক্ছজের মতে 

তাহ! “ভক্তি”, এই মাত্র বিশেষ । 

তবে কি জানী-শঙ্করের জ্ঞানে ও ভক্ত-রামান্ুজের ভক্তিতে এততিন্ন 

কোন বৈলক্ষণ্য নাই ? তবে কি এই ছুই মহাত্মা ঠিক একই মতাবলম্বী ? 

আর যদি তাহাই হয়ঃতাহা হইলে এ তুলনার জন্য এত প্রয়াস কেন? 
না) উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ভেদ আছে। এ ভেদ তাহাদের জীব-ব্রন্গের 
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সম্বন্ধ লইয়াঃইহ] তাহাদের জান এবং ভক্তির “বিষয়” লইয়া! | শক্ষরের 
মতে জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন বস্ত,রামান্থজের মতে কিন্তু তাহার! পৃথক্‌। 
এজন্য শঙ্করের জানে জীব-ব্রদ্দের অভিন্ন-ভাব লক্ষ্য, এবং রামাস্থজের 

ভক্তিতে জীব, অঙ্গের মত “অঙ্গীপ্রূপী ব্রদ্ধের অনুকূলতাচরণ করে? 
জীব কখন ব্রদ্ধে মিশিয়! যায় না। আবার রামানুজের ভক্তিতে 

যেমন সেব্য-সেবক ভাব বিদ্মানঃ শঙ্করের ভক্তিতে তাহা থাকিলেও 

তীহার ভক্তি, ভগবানের মায়িক অবস্থার ভাব, সুতরাং মায়ানাশের 

সঙ্গে সঙ্গে তাহারও নাশ ঘটিবে 3 বামান্ুজের কিন্তু তাহা হইবে না। 

রাযান্ুজের মায়ার নাশ নাই, ইহা তাহার মতে ভগবানের 
নিত্য-শক্তি। অবশ্ শঙ্করের “বোধসার” নামক গ্রন্থের মধ্যে ভক্তি- 

যোগাধ্যায়ে একটী শ্লোক দেখ! যায়, তাহা উভয়ের ভক্তিভাবের মধ্যে 

ধীক্য প্রমাণ করে। যথা ;_- 

মুক্তি মুখ্য ফলং জ্ঞস্য ভক্তিস্তৎসাধনস্ততঃ। 
তক্তন্ত তক্তিমুধ্যান্তানুক্তিঃ স্তাদানুষঙ্গিকী ॥ ২১॥ 

কিন্ত তৎ্পরেই যে-সকল গ্লোকাবলী আছে, তথায় আর উভয় 

মতের এঁক্য সম্ভবে না। 

যাহা হউক এখন দেখা যাউক (১) শক্করের মিশিয়া যাওয়! 

ভাবের সীমা! কত দুরঃ (২) তজ্জন্ত তিনি কিরূপ সাধনের ব্যবস্থা 

করিয়াছেন (৩) নিন্তেই ব1 তাহার কিরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন 

এবং (৪) তিনি তীহার আদর্শের কত দুর নিকটবর্ভী হইয়াছিলেন। 
প্রথমতঃ, মিশিয়! যাওয়ার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যস্ত যতগুলি 

অবস্থা করপনা কর! যাইতে পারে, তন্মধ্যে প্রথম-_মিশিরা যায়, কিন্তু 

নিজাকৃতি বা নাম-রূপ থাকে । দ্বিতীপ্-_মিশিয়! নামরূপ ও নিজাকৃতি 
প্রভৃতি কারণ-রূপে থাকে, “হেতু উপস্থিত হইলেই আবিভূ্তি হইতে 
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বাধ। তৃতীয়--িশিয়া কার্ধয-কারণ উতয় অবস্থায় নামরপ গ্রতৃতি 
ধাবতীয় উপাধি ত্যাগ করে। এ সময় মিশা! ও না-ষিশা কিছুই তখন 
আহলাচনার যোগ্য নহে। এ অবস্থার আর পুনরারভি হয় না। 

আচার্য্য মধুহ্দন সরস্বতী এই ভাবটীকেই ভক্তি নামে এই ভাবে 
বর্ণন৷ করিয়াছেন ষে, প্রথম অবস্থায় ভক্তের ভাব হয়--আঁমি তোমার, 
দ্বিতীয় অবস্থার।_তুমি আমার এবং তৃতীয় অবস্থায়--তুমি আমি 

অভিন্ন এক। ভগবদগীতা অষ্টাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 

সুতরাং জান?গেল,মিশিয় যাওয়ার আদর্শ বা শেষ সীমাই এ তৃতীয় 
অবস্থ।। এ অবস্থায় নামরূপ থাকে কি,থাকে না, কিছুই বলা যায় না। 

এ অবস্থায় উপনিষদের কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় যথা ;__ 

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। 
এবং মুনের্বরিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ কঠ উপনিষৎ ; 

২ অঃ ১ বল্ী ১৫ মন্ত্র। 

অর্থাৎ বিশুদ্ধ জল যেমন বিশুদ্ধ জলে মিশিয়! এক হইয়৷ যায় তদ্রপ 
জ্ঞানীর আম্ম। (পরমাত্মায় মিশিয়া একত। প্রাপ্ত ) হয়। সুতরাং দেখা 

গেল- শক্করের মিশিয়! যাওয়া! মানে জীব ব্রন্মের সম্পূর্ণ অভেদ ভাব। 
(২) এখন দেখা যাউক আচার্য্য শঙ্কর এই ভাব লাভের জন্য 

কিরূপ সাধনের ব্যবস্থা করিয়। গিয়াছেন। 

আচার্য্যের সাধন সম্বন্ধে তৎকৃত অপ্‌রোক্ষান্ৃভূতি গ্রন্থখানিই 
এস্বলে অবলম্বন কর। গেলপ। সাধন সন্বন্ধে এ গ্রস্থথানির মত 

উপযোগী গ্রন্থ আচার্যের আর নাই। আনুষ্ঠানিক সব্াসিগণের 
নিকট ইহার উপযোগিতার কথা যত শুন! যায়, এত অন্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে 

শুনা যায় না। শঙ্করাচার্যযাবতার শ্রীমত্তারতী তীর্থ মুনীশ্বর এই গ্রন্থের 
এক অপূর্ব টীকা রচন। করিয়াছেন । 





শা 
প্রথম-_আশ্রষ বিহিত কর্ম | 
দ্বিতীয়--প্রায়শ্চিত্তাদি তগস্তা | 
ভৃতীয়--হরিতোবণ। 
চতুর্থ _সর্ধভূতে দয়! । 

( অতঃপর অধিকারী ভেদে তিনটী পথ আছে যথা ;-: 

প্রথম জানযোগ ছ্িতীয় মাজযোগ 

(উত্বমাধিকারীর জন্য) (মন্দাধিকারীর অন্য) 

য--নিত্যানিত্যবস্ত বিবেক। গা বিশ্ব। এ 
গরে-_-বৈরাগা। ১। যম) ২। নিয়ম, ১। অন্সন্ধানরাহ্থি 
গরে--শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ৩] ত্যাগ, ৪। মৌণ, ২। আলন্ত। 

শ্রদ্ধা ও সমাধান। ৫| দেশ, ৬ | কাল, ৩। ভোগ লাল্স! 
পরে-_সুমুক্ষৃত্ব | ৭1 আসন, ৮| যূলবন্ধ ৪| লয়। ৫1 তয 
পরে--ব্রন্গহ্ত্রাহথসারে ৯।| দেহসামা, ১*| দৃকৃত্থিতি, ৬ বিক্ষেগ 

ব্রহ্ম বিচার । ১১। প্রাণসংযম, ৭| রসাম্বাদ 
| ১২। প্রত্যাহার, ১৩। ধারণা, ৮। শুন্ততা। 

ূ ১৪। ধ্যান, ১৫। সমাধি । | 

[রের বিচারের টিচার বিবয়। 

গার। জন ১। আমি কে? 

অধ্যারোপ ১। শ্রবণ ২। কোথা হইতে ৰ 
অপবাদ ২। মনন ইহার জন্ম? সমাহিত চিতবোপযোগী 
মহাবাক্য ৩। নিদিধ্যাসসন ৩। কর্তাকে? 

৪ | সমাধি। ৪ | ইহার উপাদান কি? 
্ 

| | 
মমাধির বিদ্বনাশোপায়। | | 

বিশ্ব। ১। উৎসাহাভ্যাস।. সভ্য ও বানী এন 
২। বিক্ষেপ ২। ধৈর্ধ্যাভ্যাস। | যথা ;--প্রণৰ 
৩। কধায় ৩। উদ্দেশ্ঠ বিচারাভ্যাস। | ও জপ, এবং 
৪ | রসান্থাদ ৪ প্রজ্ঞাভ্যাস। ক্রমশঃ | সদযঃ। তদর্থ ভাবনা 

বথ! :--. বথ! ;-৮ দি 

১ শ্রদ্বা বিরামের ইত্যাদি। 

২। বীর্য ফারণ 
৩| স্বতি গর বৈরাগ্য 

৪। সমাধি অত্যান 



তৃতীয় হটযোগ 

[৪৪২ পৃষ্ঠার পর ।] 

ব! গাতঞ্জল সম্মত যোগ। 
(অধমাধিকারীর জন্ত 1) 

বিশ্বনাশোপায়। 
অর্থাৎ সর্বতোভাবে] 
চিত্তের ব্রচ্ম 
বৃত্তিতা অভ্যাস। 

ব্যুখিত চিজোগছে 
_____া- শী? 

বিদ্বনাশোপায়। উঠা | বিস্ব বা িশ্বনাশ্োগায় ॥ 
[াধি ১। একতত্বাভ্যাস। ১। বম ক্লেশ। ১ | ধ্যান, 
যান ২। মৈত্রী,করণা, ২। নিয়ষ ১| অবিদ্যা, ২। তপঃম্বাধ্যায় 
ংশয় মুদ্দিতা ও উপেক্ষা ৩। আসন হ২। জন্বিত, ঈশ্বর প্রণিধান, 
[যাদ ভাবনা, ৯ ৪ | প্রাণায়াম ৩। রাগ, ৩। প্রতিপক্ষ ভাবন 
ঢাল্ত ৩। প্রাণ সংযষ, « | প্রত্যাহার ৪। ্বেষ, ৪ | ভ্রষ্টাদৃষ্ঠ বিবেক 
[হিরতি ৪8 | বিষয়বতী প্রবৃত্বিঃ ৬। ধারণা ৫ অভি- ভ্যাস। 
দাস্তিদর্শন। ৫ শোকহীন জ্যোতিঃ ৭1 ধ্যান নিবেশ। 
লব্ধ ভূমিকত্ব দশন | ৮। সমা্ধ 
নবস্থিতিত্বা ৬। মহথাত্মচরিত চিন্তা 
ঃ ৭] স্বপ্নও সৃযুত্তির 
ীর্ঘনস্ত জান অবলম্বন 
কম্পন ৮| বহখাভিমত ধ্যান। 





উপসংহার । ৪২৩ 

এখন উপরিউক্ত আশ্রম বিহিত কর্ধ,প্রায়শ্িত্ত, হরিতোবণ এবং সর্ব 

ভূতে দয়! এই চারিটী বিষয়ের প্রথমটীর মধ্যে বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন,কাম্য 
ও নিবিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ানুষ্ঠান বুঝায়। 

কাম্া-কর্ম বলিতে স্বর্গাদি সুখ-সাধন কর্ম, এবং নিষিদ্ধ কর্ম বলিতে 
নরকারি ছুঃখ ভোগের কারণ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কর্ম বুঝায়। 

তদ্রপ নিত্যকর্্ম শব্দে সন্ধ্যাবন্দনার্দি এবং নৈমিত্তিক কর্ম বলিতে 

পুতাদি জন্ম-কাল-রূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে কর্তব্য কর্ম সকল 

বুঝায়। দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত | ইহার দ্বার পাপ ক্ষয় হয় ॥ যথা চান্রায়ণ 

ব্রতাদি। তৃ্টীয়-_হরিতোষণ। এতন্বারা ভক্তিযোগ বা সগুপ-ব্রহ্ম-বিষয়ক 
চিত্তের একাগ্রতা সাধক কর্্াদ্ি বুঝায় । .চতুর্থ_সর্বভূতে দয়! । 

ইহার অর্থ প্রাণীহিংস! এবং প্রাণীগীড়ন-বর্জন ও পরোপকার ইত্যাদি 
কর্ম বুঝিতে হইবে। 

প্রথম-জ্ঞানযোগ । উক্ত সাধারণ চারিটী গুণ উপার্জনের পর; 

এ পথের প্রথম সাধন “নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক” অন্ুষ্ঠেয়। ইহার দ্বার! 

সাধককে আত্মস্বূপই নিত্য, এবং এই সমুদ্রায় দৃশ্ত পদার্থ অনিত্য, 
এই প্রকার জ্ঞান অভ্যাস করিতে হয়। ইহার অভ্যাস হইলে “ইহা- 
যুত্র-কল-ভোগ-বিরাগ” জন্মে। ইহার ফলে সাধক ইহজগৎ ও 

পরজগৎ উভয়ত্রই সকল প্রকার ভোগের প্রতি কাক-বিষ্ঠা- 
সম তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া! থাকেন। সাধকের হৃদয়ে এই প্রকার নির্শল 

বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে *শমদমাদি” ছয়টী সাধন প্রয়োজন হয়। 
ইহাদের মধ্যে “শম”্-সাধন কালে সাধক সর্বদা বাসনা-ত্যাগ অভ্যাস 
করিতে থাকেন। দ্বিতীয় “দম” সাধন কালে তিনি অন্তঃকরণের 

যাবতীয় বাহবৃত্তিকে দমন করিতে যত্ববান হন। “দম” সাধন শেষ 

হইলে তৃতীয় “উপরতি” সাধন করা৷ প্রয়োজন । এ সময় সাধক, বিষয়- 



৪২৪ আচাধ্য শঙ্কর ও রামাজ। 

সন্নিকর্ষ সত্বেও তাহা! হইতে অন্তঃকরণ ও ইন্ত্রিয়বর্গকে উপরত 
করিয়া রাখিতে অর্থাৎ উঠাইয়া লইতে অভ্যাস করেন। ম্থুমধুর 
সঙ্গীত কর্ণ গোচর হইলেও তাহার অনুভূতি হইবে না-_এই প্রকার 
চেষ্টা উপরতির লক্ষ্য। ইহার পর সাধক, চতুর্থ “তিতিক্ষা” অভ্যাস 
করিবেন। এ সময় সাধকের শীত-উষ্ণ, রাগ-ঘ্বেব, প্রভৃতি ঘন্দ সমুদায় 

সহ করিতে অভ্াাস করিবার কথা । তিতিক্ষা অভ্যস্থ হইলে পঞ্চম 

“শ্রদ্ধা” অভ্যাস প্রয়োঞজন। এ সময় সাধককে বেদ ও আচার্য্যবাক্যে 

বিশ্বাস দ্ঢ় করিতে হয়। কারণ, বিশ্বাস দৃঢ় হইলে ভবিষ্যতে কোন সঙ্গেহ 
আসিয়। হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে না । যেহেতু লন্দেহ আসিলেই 
পতন অবশ্থস্তাবী এবং চিত্র একা গ্রতাও নষ্ট হইবে। ইহার পর ষষ্ঠ 

সাধন “সমাধানে” সাধককে যত্ববান হইতে হইবে। ইহাতে সাধক 
“সৎ” স্বরূপ অর্থাৎ “অস্তিত্ব মাত্র” ব্রদ্দের ভাবে চিত্তকে একাগ্র 

করিতে চেষ্টা করিবেন । সত্বারূপী ব্র্ধে চিত্ত যতই একাগ্র হইতে 

থাকিবে, ততই সাধকের মধ্যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছ! পরিস্ফুট 
হইতে থাকিবে । কিন্ত এই জানিবার ইচ্ছা হইলেও বিপথ-গমনের 
সম্ভাবনা থাকে । কারণ এ অবস্থাতেও সাধক জীবনের সাধারণ 

বিষয়ের মত ব্রহ্গকে জানিতে চাহিতে পারেন । কিন্তু এ ভাবে ব্রহ্গকে 

জানিলে এত পরিশ্রম সকলই বৃথা হয়,_অনন্ত সংসারাবর্ত নিব্ত 

হয় না ব্রক্গকেও পূর্ণ-রূপে জানিবার প্রবৃত্তি হয় না। এ জঙ্য 
এই অবস্থায় সাধককে *যুমুক্ষুত্ব অভ্যাস করিতে বল! হয়। ইহার 
অর্থ মুক্তির জন্য ইচ্ছা । এই ইচ্ছা যদ্দি, ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার 
সহিত মিলিত হয়, তবেই সকল পরিশ্রম সার্থক,--তবেই ব্রহ্গকে 

পূর্ণরূপে জানিবার চেষ্টা হইয়। থাকে । ফলতঃ সাধকের যখন এইরূপ 
চেষ্টা! বলবতী হয়, তখনই তিনি ব্রহ্ম বিচার করিবেন। 



উপসংহার । ৪২৫ 

এখন এই ব্রদ্গ বিচারের ক্রম--শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি। 

শ্রবণ অর্থে শাস্ত্রের তাৎপর্যয-নির্পায়ক ছয় প্রকার উপায় ঘ্বার। 

অদ্বিতীয় ব্রন্ষ-বস্ততে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্যয অবধারণ। ছয় 

প্রকার উপায় যথা,__€১) উপক্রম-উপসংহার (২) অভ্যাস (৩) অপূর্বতা 
(৪) ফল (৫) অর্থবাদদ এবং (৬) উপপত্তি। 

যে শাস্ত্রের যাহ! প্রতিপাগ্, তাহা মানব ম্বভাব-বশেই সেই 
শাস্ত্রের (১) আরম্তে এবং শেষে বলিয়৷ থাকে । কেবল তাহাই 
নহে, গ্রন্থকার গ্রন্থ-মধ্যে তাহার (২ ) পুনরুক্তি, তাহার (৩) নৃতনত্ব- 

ঘোষণা, তাহার ৫৪) ফল-বর্ণনা, তাহার ৫৫) প্রশংসা, এবং পরিশেষে (৬) 
তাহার যুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়! থাকেন। ইহ! মানবের স্বভাব-সিদ্ধ 

ধর্ম। এজন্ত এই ছয়টীর মধ্যে যাহা সাধারণ তত্ব, তাহাই সেই 
গ্রন্থের তাৎপর্য্য হইতে বাধ্য। উপনিধদের অর্থ, এই প্রকারে নির্ণয়ের 

চেষ্টা করিলে তাহা! *শ্রবণ” নামে অভিহিত হয়। শাস্ত্রার্থ এই প্রকারে 

আবিষ্কার করিয়া স্বয়ং যুক্তির দ্বারা তাহাকে আবার বুঝিতে হয়। 

এইরূপ করিলে সেই সিদ্ধান্ত ক্রমে নিজেরই সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয়। 

তখন আর তাহা শিক্ষিত বিষয়ের ন্যায় মনে হয় না। ইহার পর 

নির্ণীত সিদ্ধান্তে অর্থাৎ সেই ব্রহ্গ-বস্ততে যখন অবিরোধী জ্ঞান- 
প্রবাহ বহিতে থাকে, তখন সাধকের নিদিধ্যাসন অভ্যন্ত হইতে 
থাকে। এই ভাবে নিদিধ্যাসন চলিতে থাকিলে ক্রমে সমাবি 

উপস্থিত হয়। কিন্তু সমাধি কালে কখন কখন বির আসিয়। দেখা 

দেয়। এই বিদ্বের সংখ্যা চারিটী থা (১) লয় (২) বিক্ষেপ (৩) কবায় 
এবং (৪) বসাম্বা্দ। সমাধিকালে যখন অনন্ত ব্রহ্গ-বস্তকে অবলম্বন 

করিতে ন।পারিয়। চিত্তবৃত্তির নিদ্রা! উপস্থিত হয়,তখন এই ভাবের নাম 

“লয়” নামক বিদ্ন। এ সময় চিজ্তকে নানাবিধ উপায়ে উৎসাহ দিতে 
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হয় এবং সৎসঙ্গ, ভগবৎ-শরণাগতি অথবা! গুরু-পদাশ্রয়ে যপরোনান্তি 

দ্চতা প্রয়োজন । তাহার পর, সমাধির দ্বিতীয় বিক্স “বিক্ষেপ”। এ সময় 
চিস্ত অন্ত-নিষ্ঠ হয়। ইহা! নিবারণ'জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন অর্থাৎ ভগবৎ 

কপার প্রতি আশ! রাখিতে হয়। তৃতীয় বিদ্ব “কষায়”। ইহা! উপস্থিত 

হইলে সাধকের হৃদয়ে নানাবিধ বাসনার সার হয় এবং ইহা নিবারণ 
করিতে হইলে বাসনার উদ্দেস্ত বিচার ঘারা বাসনার বিষয় হইতে 

বিনিবৃ্ত হইতে হইবে। অতঃপর চতুর্থ বিস্ন “রসাম্বাদ”। ইহার ফলে 
সাধক, সবিকল্পক সমাধির আনন্দে আত্মহারা হয়। এজন্য এ সময় 

বিবেক ও প্রজ্ঞার সাহাষ্য লইতে হইবে । কোন মতে, এই চারিটী বি, 
উক্ত চারিটী মুল সাধনের কোনরূপ ক্রুটী থাকিলেই উদয় হয়। সুতরাং 

উহাদের পুনরন্ষ্ঠানই এই বিভ্র-নিবারণের উপায়। এইবার বিচার 
সম্বন্ধে আলোচ্য । আচার্ধ্যগণ ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 

বথা) (১) অধ্যারোপ (২) অপবাদ এবং (৩) মহাবাক্য-বিবেক। 

তন্মধ্যে “অধ্যারোপ” অর্থেঃএক কথায়, ভ্রম-কালে কিরূপ প্রতীত্তি হয়, 

তাহা বুঝ!,এবং “অ বাদ”মানে ভ্রমনাশ হইলে কিরূপ প্রতীতি হয়,তাহ! 

উপলব্ধি কর!। এতন্্বার! কি ভ্রম এবং কি ভ্রম নহে, ইত্যার্দি অতি গহন 

দ্বার্শনিক প্রসঙ্গ আসিয়৷ উপস্থিত হইবে; সাধককে তাহাও মামাংস। 

করিতে হইবে। বাহুল্য ভয়ে আমর। এস্থলে আর সে বিচারে প্রবৃত্ত হই- 

লাম না। মহাবাক্য বিবেক দ্বার! বেদের যাহ! সার উপদেশ, তাহারই 
আলোচন৷ বুঝায় । আর এই তিনটা বিষয় অন্যভাবে দেখিলে পূর্বোক্ত 
চারিটী “বিচারের বিষয়ে” পরিণত হয়। সে বিষয় চারিটী যথ।;১) আমি 

কে (২) কোথা হইতে ইহার জন্ম, (৩) কে কর্তা এবং (৪) ইহার 

উপাদ্দান কি। ফল কথা, এই জ্ঞান-যোগ বলিতে ব্রদ্-সুত্রান্থুস।রে 
উপনিবৎ্-প্রতিপাগ্ ব্রহ্ম-বিচার বুঝায় । ইহা! অতি বিস্তৃত বিষয় এবং 
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নিতান্ত নির্মল-চিত্ত ও হুগ্-বুদ্ধি-সম্পন্লের অনুষ্ঠেয় । ইহার যথার্থ পরি- 

চয় পাইতে হইলে আকর-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । ফলতঃ ইহার যিনি অধিকারী, 
তাহার এবন্প্রকার বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্গজ্ঞান লাভ-হইবার কথা। 

দ্বিতীয়-_রাজ-যোগ। এই যোগটী জ্ঞান-যোগ ও হটযোগের 
ষধ্যস্থলে অবস্থিত । ইহার ফলে একেবারে নিদিধ্যাসন সিদ্ধ হয়। এজন 
ইহাকে নিদিধ্যাসনের অঙ্গ বা! ধ্যান-যোগও বল! হয়। ইহার প্রথম 
অজ “যম”। ইহার অর্থ--“সমস্তই ব্রহ্ম” ভাবিয়। ইন্জিয়-সংবম। দ্বিতীয় 
“নিয়ম”__ইহাতে আমি-_অসঙ্গ, অবিক্রিয়, সর্বগত ব্রহ্ম. এই প্রকার 
ধারণার প্রবাহ, এবং ব্রঙ্গ-ভিন্ন-বোধের তিরস্কার অভ্যাস করিতে হয়। 

তৃতীয়,“ত্যাগ”*-- ইহাতে বিশ্ব-চরাচর সমস্তই ব্রদ্ধে নাম ওরূপ সাহায্যে 
করিত, এজন্ঠ আমার পাইবার যোগ্য আর কি থাকিতে পারে, এই 
প্রকার ভাবনা! অভ্যাস করিত হয়। চতুর্থ “মৌন"”'-__ইহাতে ব্রহ্ম, বাক্য- 
মনের অগোচর-_-ইত্যাকার ধ্যান অভ্যাস বুঝায় । পঞ্চম “দেশ”_-এত- 

দ্বারা ব্রন্দের আদি মধ্য ও অন্ত কিছু নাই এবং তাহার দ্বারা এই সব 
সতত ব্যাপ্ত এই প্রকার ধ্যান বুঝায় । বষ্ঠ “কাল”--ইহাতে সৃষ্টি স্থিতি 
প্রলয়ের হেতু যে কাল, তাহা ব্রক্গ, এইপ্রকার চিন্তার অভ্যাস বুঝায় । 

সপ্তম “আসন”- এতন্বার। যে স্ুখরূপ ব্রহ্ম, চিন্তা করিলে কর্তব্যাকর্তব্য 

চিন্তা থাকে না, সেই ব্রহ্ম চিস্তা করিতে হয়। অষ্টম “যুলবন্ধ”_ইহার 
অর্থ _ব্রঙ্গকে সর্বভূত এবং জ্ঞানের মূল কারণ রূপে চিন্তা কর] ৷ নবম 
*দেহসাম্য'”-_অর্থাৎ যাহা ্বভাবতঃ বিষম পদার্থ, তাহাও ব্রহ্গেতে লয় 

হয়, এই ভাবে ব্রন্ষের ধ্যান করা। “দশম” দ্বুক্-স্থিতি-_ইহার অর্থ 
ব্র্মকে দৃষ্টি)দর্শন ও ত্শ্রের বিরাম স্থান ব্ূপে ধ্যান করা। একাদশ 

“প্রাধ-সংযম”--“এতদ্দারা প্রপঞ্চ মিথ্যা” «এক ব্রহ্মুই আছেন, 
এবং তক্জন্ত বিষয়াদির উপেক্ষা বুঝায়। হ্াদশ *প্রত্যাহার*-_ 
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ইহাতে বিষয় সমূহে আত্মদ্বতি করিয়া চিন্মাত্রত্বরূপে ডুবিয়৷ যাওয়া 
বুঝায় । অয়োদশ “ধারণা”-_অর্থাৎ যেখানেই মন গমন করিবে, সেই 
খানেই ব্রঙ্ধ দর্শন করা। চতুর্দশ “ধ্যান”__-এততন্্ারা ব্রহ্মই আছেন-_ 

এই প্রকার একান্তিক বৃত্তি বশতঃ নিরালম্বন ভাবে স্থিতি বুঝায়। 
পঞ্চদশ “সমাধি”-_-ইহারু অর্থ অন্তঃকরণকে নির্বিকার ও ব্রঙ্গাকার 

করিয়৷ সম্যক্রূপে বৃত্তি-বিদ্বরণ। 

তাহার পর এই যোগের বিশ্ন, পূর্বোক্ত জান যোগের বিষের ন্তাক় 
নহে, পরন্ত ইহ! সংখ্যায় আটটী, যথ! ১---১। অন্ুসন্ধান-রা হিত্য, 

২। আলম্ত,। ৩। ভোগলালসা, ৪। লয়, ৫। তম, ৬ বিক্ষেপ, 

৭। রসাম্বাদ, ৮। শুন্যতা । এই সকল বিদ্ব কি করিয়া নিবারণ করিতে 

হইবে তাহা গুরুদেবের উপদেশ সাপেক্ষ । গ্রন্থ মধ্যে ইহার থে 
ইঙ্গিতমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এক কথায় ব্রহ্ম বৃত্তির অভ্যাস। 

যাহা হউক এই যোগ ধষাহারা সম্পূর্ণ অভ্যাস করিতে 'মসমর্থ, 
তাহার! আচার্যের মতে ইহার সহিত পাতগ্রলোক্ত হটযোগ অভ্যাস 

করিবেন। পাতগঞ্জলের এই হুটযোগ বলিতে পাতগ্রলোক্ত ব্যুখিত- 

চিত্তোপযোগী যোগ বুঝায়। পতঞ্জলির যাহ! সমাহিত-চিকোপযোগী 
যোগ তাহা! আচার্য্য পৃর্ণতঃ গ্রহণ করেন নাই। মনে :হয় আচার্য্য 
ইহারই পরিবর্তে উক্ত রাঞজযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরন্ত পাত- 

ঞললের বাখিতচিক্তোপযোগী হটযোগ যে গ্রাহা, তাহা ভারতী তীর্থের 

টাকায় স্থলে স্থলে বেশ অভিব্যক্ত হইয়াছে । ব্রহ্গ-হুত্র-ভাষে আচার্য, 
পাতঞ্জলের সাধন-পদ্ধতি গ্রাহথ বলিয়। শ্বীকার করিয়াছেন, কিন্ত তথায় 

উক্ত দ্বিবিধ যোগের কোন্‌ প্রকার গ্রাহ্থ, তাহা স্পষ্টভাবে কথিত হয় 

নাই। যাহা হউক পাতঞ্রলোক্ত যোগের সংক্ষি্ত বিবরণ এই 7-- 
পাতঞ্জলের যোগ ব৷ সাধনপ্রণালী দ্বিবিধ,যথা। ;--প্রথম সমাহিত- 
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চিন্তোপযোগী এবংঘ্িতীয় বুযথিতচিন্তোপযোগী:1(সাধনপাদের ভাযোপ- 

ক্রম দ্রষ্টব্য।) তন্মধ্যে সমাহিত চিতে(পযোগী যোগ “উপায়”? (১/১২১১/২৩) 

ও বিদ্র-বিনাশোপায়-১।৩০ দ্রষ্টবায)-ভেদে আবার দ্বিবিধ। তাহার পর 
উল্ত উপারকে আমর আবার ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি, যথ। 

গ্রথম "অভ্যাস ও বৈরাগয”-(১।১২)-মার্গ১এবং দ্বিতীয় “ঈশ্বর প্রণিধান” 
(১/২৩) বা তক্তি-যোগ-মার্গ। এই “অত্যাস ও বৈরাগ্য” মার্গটীকে 

আবার দুই ভাগে ভাগ করা চলে ; বথা-_-এক পথে ইহা শ্রদ্ধা, বীর্য, 
স্বৃতি ক্রমে সমাধি, প্রজ্ঞাও অসন্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রাপ্ত করায় (১/২*) এবং 

দ্বিতীয় মার্গ সাহায্যে বিরামের মূল-পর-বৈরাগ্য অভ্যাস দ্বার! একে 
বারে অসম্প্রজ্জাত সমাধি লাভ ঘটে (১১৮)। এখন প্রথম পথের 

শরন্ধাদি শবের অর্থ কি-_দেখা যাউক । শ্রদ্ধা! অর্থে যোগ বিবয়ে চিতের 

প্রস্নতা । বীর্যা অর্থে উৎসাহ। স্বতি শবে চিতের অব্যাকুল ভাব । সমাধি 

পদ্দে একাগ্রতা এবং প্রজা বলিতে শ্বরূপ-সাক্ষাৎকার বুঝায় । দ্বিতীর 
পথে, দেখ! গিয়াছে, পতঞ্জলিদেব পর-বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে বলিয়া- 

ছেন। এই পর-বৈরাগ্য, চারি প্রকার বৈরাগ্যের মধ্যে চতুর্থ প্রকার । 
বৈরাগ্যের প্রথম সোপান-যতমান ; দ্বিতীয়-__ব্যতিরেক $ তৃতীয়-_ 

একেন্দ্রিয় এবং চতুর্২__বশীকার (১/১৫) । এই বশীকার বৈরাগ্য জন্সিলে 

সাধক; ব্রহ্গ-লোকের সুখ পর্য্যন্ত তুচ্ছ জান করে। এই প্রকার বৈরাগ্য 
সাহায্যে চিত্তবপ্তির নিতুত্তি অত্যাস করিতে করিতে শেষে অসম্প্রজ্ঞাত 

ও নিব্ধাজ সমাধি লাভ হয়। 
অতঃপর দ্বিতীয় মার্গ ঈশ্বব্র-প্রণিধান (১/২৩)। ইহাতে ঈশ্বর-চিস্তা, 

(১1২৪, ২৫) প্রণবার্থ ভাবনা! (১/২৭) ও তাহার জপ (১২৮) করিতে 

হয়। ইহাতেও সেই অসম্প্রজ্ঞাত ও নিব্ধাজ সমাধি লাত ঘটে (১/২৯)।, 
এখন এই উভয় পথেই অনেক বিদ্ব আছে: কিন্ত যথারীতি অভ্যাস 
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করিতে পারিলে বিশ্বগুলি আর কোন বাধা উৎপাদন করিতে পারেন! । 
কিন্ত চিত্তের মল থাকিলে সে বিঙ্ষ অনিবার্য । তখন ব্যাধি, স্তযান 

সংশয়, প্রমাদ; আলম্তঃ অবিরতি, ভ্রাস্তিদর্শন, অলব্ভূমিকত্বঃ এবং 
অনবস্থিত্ব (১।৩* ), ছুঃখ, দৌর্্মনস্ত, অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস প্রভৃতি 
বি্লসমূহ দেখ! দেয় (১/৩১)) এবং ইহাদের নিবারণের জন্য একতবত্যাস 
(১৩২), পরের স্ুখ-ছুঃখ, পুণ্য-পাপের প্রতি যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, 

মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা (১৩৩), প্রাণ সংযম (১৩৪), বিষয় 

বিশেষে চিত্ত-সংযম.করিয়। দিব্য জ্ঞান দ্বার! যোগানুষ্ঠানে শ্রদ্ধ। উৎপাদন 

(১।৩৫ ১ হৃদ্‌পদ্ধে চিত্তধারণ করিয়া শৌক-নাশক জ্যোতি-সাক্ষাৎ- 

কার (১1৩৬ ১ মহাত্মাদিগের বৈরাগ্যযুক্ত চিত্তধ্যান (১1৩৭ ), স্বপ্ন 

ও নুযুণ্ডির জ্ঞানে মনোনিবেশ (১৩৮), এবং যথাভিমত-ধান 
€ ১৩৯) ইত্যাদি অইবিধ উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। এইরূপে 

সমাহিত-চিক্তোপযোগী সাধক স্বীয় অভী& লাভে রুতকার্যয হন।- 

কিন্ত ধাহার] সমাধি-প্রবণ নহেন, তাহার] যম,নিয়ম,আসন প্রাণা- 

রাম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি-রূপ অষ্টবিধ উপায় দ্বার! 

নিজ অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন।' এপথের বিদ্ন গুলিকে “ক্লেশ" নামে 

অভিহিত কর! হয়। ইহ! পাঁচ প্রকার, যথা; -_ অবিষ্ভা, অন্মিতা, রাগ, 

দেষ এবং অভিনিবেশ (২।৩)। কিন্তু তগা্ঠা, বেদাধ্যয়ন এবং ঈশ্বর-প্রণি- 

ধান দ্বারা এই ক্লেশগুলি ক্ষীণ হইয়া আইসে (২1২ ), এবং ধ্যান দ্বারা 

ইহাদের বৃত্তিগুলি বিনষ্ট হইয়া! যায় (২।১১)। আর ইহাদের সমূলে 
নাশ করিতে হইলে সেই হুম্ম অভিনিবেশকে ঘেষের মধ্যে, ত্বেষকে 
রাগের মধ্যে, রাগকে অন্িতার মধ্যে, এবং অন্মিতাকে অবিদ্ভার মধ্যে 

লয় করিতে হয় (২১০)। তন্মধ্যে রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ-বিনাশের 

জন্ত প্রতিপক্ষ-ভাবন! (২1৩৩) এবং অবিগ্যা-বিনাশের জন্য বিবেক- 
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খ্যাতি অর্থাৎ প্রক্কতি-পুরুষ কি-_ইত্যাকার জ্ঞান (২২৬) প্রয়োজন 

হযক়। “যম” বলিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্গচর্যয ও অপরিগ্রহ 

বুঝায়। “নিয়ম” শবে শৌচ, সস্তোধ, তগন্তা, স্বাধ্যায়, এবং ঈশ্বর-প্রশি- 

ধান বুঝায়। যে-ভাবে স্থির ও সুখে থাক যায়, তাহাই “আসন” । 

“প্রাণায়াম” অর্থাৎ রেচক, পুরক ও কুস্তক দ্বার! প্রাণসংযম। ইন্ত্রিয়ের 

বিষয় হইতে মনকে ফিরাঁইয়। আনা _প্প্রত্যাহার”। কোন কিছুতে চিত্তকে 

আবদ্ধ করিয়। রাখাকে “ধারণা” বলে। "ধ্যান বলিতে চিত্তকে একতান 

করা বুঝায়? " এবং যখন কেবল মাত্র ধ্যেয-বিষয় বিরাজমান থাকে, 

তখন তাহাকে সমাধি বলা হয়। ইহাই আচার্যযমতে সাধন। 
(৩) এখন দেখ! যাউক আচার্য্য শক্কর তাহার ব্যবস্থিত সাধন 

কতদুর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি উত্তমাধিকারীর জন্য যাহা 

নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে মিলাইয়! দেখিলে চলিতে পারিত, 

কারণ,'যে ব্যবস্থাপন-কর্তা, উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকারীর জন্য ভিন্ন 

ভিন্ন ব্যবস্থা করিতে পারেন, তিনি ্বপ্রং প্রায়ই যে উত্তমাধিকারী 

হইবেন, তাহারই সম্ভাবনা অধিক; কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে ফে, 

তিনি যে সকল সিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন, তাহা হটযোগ 

অভ্যাসের ফল, তখন কেবল উত্তমাধিকারীর সাধনাঙ্গগুলি তুলন৷ 
না করিয়। সকলগুলি মিলাইয়। দেখাই ভাল। 

এতছুন্দেস্তে অগ্রসর হুইতে হইলে আমাদিগের এক্ষণে একবার উপরি 
উক্ত সাধন বিভাগের চিত্রটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য । ইহাতে 

দেখা যায়, শক্করের মতে যাহ! সাধন,তাহার মধ্যে প্রথম-_বর্ণাশ্রমাচার 

দ্বিতীয়-__প্রায়শ্চিন্ত,তৃতীয়__হরিতোষণ এবং চতুর্থ __সর্ধভূতে দয়া,এই 

চারিটী জ্ঞানযোগ, রাজযোগ ও হটযোগ--এই তিন প্রকার সাধনের 

সাধারণ সাধন। এই চারিটী অনুষ্ঠিত হইলে তবে তাহার উপদিষ্ট উক্ত 
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ক্রিবিধ সাধনের কোন এক প্রকার সাধনে অধিকার হুইয়৷ থাকে। 

নুতরাং সর্ব প্রথমে এই চারিটী বিষয়, আচার্য্য শঙ্ষরজীবনে কতটুকু 

অন্ঠিত হইয়া ছিল দেখা যাউক । 
প্রথম__বর্ণাশ্রমাচার | ইহ! প্ররুতপক্ষে অনেকগুলি আচারের 

সমঠি। বৈদিক গৃহহ্ত্রার্দি ও মন্বাদি-স্থতি-শান্ত্-বলে এই বর্ণাশ্রমাচার 
গুলি নিরূপিত হইয়া থাকে । যাহ! হউক ইহ]। অতি বৃহদ্‌ ব্যাপার; 

এ বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলো5ন! এস্কলে অসম্ভব । তবে শক্করের 

জীবনী হইতে যতদূর জান! যায়, তাহাতে তিনি বর্ণাশ্রমাচার প্রতি- 
পালনের ঘোর পক্ষপাতী এবং স্বয়ংও তাহার অনুষ্ঠানে রত ছিলেন । 

আমাদের দেশে স্মার্ড রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যেমন আমাদের দেশের 
বর্ণাশ্রমাচারের ব্যবস্থাপন-কর্তা,পশ্চিম দেশে মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর 

এবং বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি যেমন তততদ্দেশের বর্ণাশ্রমাচারের প্রবর্তক, 
শঙ্করের জন্মভূমি “কেরল” দেশে তদ্রপ স্বয়ং শক্ষরাঁচার্য্যই বর্ণাশ্রমাচারের 
ব্যবস্থাপক | তাহার পঞ্চম বৎসরে উপনয়ন, গুরুগৃহবাস, সমাবর্তন, 

তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্বাশ্রযোচিত তীর্থ-কত্যানুষ্ঠানঃ মওন-পতীর 

সহিত কামশান্ত্রীয় প্রশ্নে যতিধর্মের হানি হইবে ভাবিয়! পরকাক়্- 

প্রবেশ পূর্বাক তহ্ত্তর দান, যতিগণের নিমিত্ত বিধিনির্ণয় প্রভৃতি বিষয় 

গুলি শক্ষর-জীবনে বর্ণাশ্রমাচারানুষ্ঠানের পক্ষে অনুকূল দৃষ্টান্ত এবং যতি 
হইয়াও মাতৃসৎকার-ব্যাপারটী উক্ত বর্ণাশ্রমাচারানুষ্ঠানের প্রতিকূল- 

দৃষ্টান্ত । গারস্থ্য আশ্রমাচার অবলম্বন ন! করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ শঙ্করের পক্ষে 
আর একটা প্রতিকূল দৃষ্টান্ত হইতে পারে,কিন্ত বেদের বিধান অনুসারে 
বল! যায় যে, ইহ প্রতিকূল দৃ্া্ নহে । কারণ, শ্রুতিতেই আছে যে, 

যেদিনই বৈরাগা হইবে সেই দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, ইত্যাদি। 

দ্বিতীয়--প্রায়শ্চিশ্ত। ইহার দৃষ্টান্ত আচার্য্জীবনে আমর! পাই 
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নাই। খত দুর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে কোন জীবনীকারই 

এ কথার কোন ঘটন! উল্লেখ করেন নাই। 
তৃতীয়_হুরিতোধণ। ইহা! ভক্তিযোগের অন্তর্গত সাধন । আচার্ধ্য- 

জীবনে ভগবস্তকি-সচক যাবতীয় স্তব-স্ততিগুলি, আচার্ষেযর এত- 

দন্ুষ্ঠানের যথেষ্ট পরিচায়ক । অপরোক্ষান্ভূতি-গ্রন্থে এ বিষয়টীকে 
সর্বভূতে দয়ারই নামান্তররূপে কথিত হইয়াছে, কিন্ত বেদান্তসারে 
ইহাকে উপাসনা ব্যাপারের অস্তভূক্ত কর! হইয়াছে । এজন্য আমরাও 
হরিতোষণ ও সর্বভূতে দয়। সমানার্থক বলিয়। গ্রহণ করি নাই। ফলে 

এবিষয়ে আচার্য্য একজন আ'দর্শ-পুরুব তাহাতে সন্দেহ নাই। 

চতুর্থ-_সর্বভূতে দয়া। এ বিষয়টী আমরা ৪৮ পরোপকার- 

প্রব্বতি এবং ৪৬ পতিতোদ্ধার-প্রব্ত্তির মধো আলোচন! করিয়াছি । 
পঞ্চম__জ্ঞানযোগ । এ পথের প্রচারক আচার্য্য স্বয়ং? সুতরাং 

এ যোগ যে, তিনি অনুষ্ঠান করিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে আমরা ইহার অঙ্গগুলি একে একে আলোচনা করিব, এবং 

দেখিবঃ তাহাতে ইহাদের অনুষ্ঠান-সুচক কোন ঘটনাবলী পাই কিন।। 

ক) নিত্যানিত্যবস্তবিবেক ।-_আচার্যয-জীবনে ইহার দৃষ্টাত্ত 

প্রথমতঃ আমর। তাঁহার ২৬ সন্ন্যাস-গ্রহণে দেখিতে পাই এবং 
ছিতীয়তঃ তাহার মোহ্‌-মুদগর প্রভৃতি উপদেশ-বাক্য মধ্যে বহুল 

পরিমাণে পাইয়া থাকি ! 

খ) ইহামুত্র-ফপ-ভোগ-বিরাগ ।--ইহার ঘ্ৃষ্টান্ত প্রথমতঃ 
আমাদের পূর্বালোচিত ৩৭ ওদাসীন্য এবং তৎপরে তাহার দ্বার্শনিক 
মতের মধ্যে প্রচুর ভাবে দেখিতে পাই। শক্কর-মতে ব্রহ্মনহ মিলিত 

না হওয়া পর্য্যন্ত সকল প্রকার সুখদ্দায়ক অবস্থাই, অনিত্য স্বর্ণা 

মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে । স্থতরাং সর্বত্র ভোগের প্রতি 
হ 
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বৈরাগ্য, শক্কর-জীবনে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল--একথা বলিলে 

বোধ হয় অতুযুক্তি হয় না। 

(গী শমদমাদি বট্‌সম্পত্তি।-ইহার মধ্যে (১) “শমের” দৃষ্টান্ত আমর! 

৬৫ স্থেরর্য ও ধর্য্যের মধ্যে আলোচনা করিয়াছি ;0২) “দম” সন্বন্ধেও 

এঁ কথা; (৩) উপরতির দৃষ্টান্ত ৩৭ ওদাসীন্য মধ্যে দ্রষ্টব্য, (৪) “তিতি- 

ক্ষার নিমিত আচার্য্যের দীর্ঘকাল হিমানী মধ্যে বদরিকাশ্রম বাস-- 

উল্লেখ করা যাইতে পারে ; (৫) *শ্রদ্ধার” নিদর্শন জন্য প্রথমতঃ ৪১ 

. গুরুভক্তি এবং গুরু গোবিন্দপাদ, ব্যাসদেব এবং গৌড়পাদ্দের আজ্ঞা- 
পালন-প্রসঙ্গটী স্মরণ কর! যাইতে পারে। তৎপরে তাহার ভায্যা্ি 

মধ্যে বেদের প্রামাণ্যের প্রতি তাহার অবিচলিত ও প্রকান্তিক 

আস্থা দেখিলে মনে হয়, এ বিষয়টীও আচার্ষ্যের পূর্ণমাত্রায় বর্তমান 

ছিল। (৩) “সমাধান” সাধনেও আচার্য্যের ন্যুনতা দৃষ্ট হয় না, কারণ 
দিখ্বিজয় দ্বারা ধর্মস্বাপনরূপ গুরু-আজ্ঞাপালনে বদ্ধপরিকর 

হইয়াও কোন বিষয়ে তীহার মমতা বা আসক্তি ছিল না1। সর্বত্র 

রহ্নদ্ির অত্যাসই, আমাদের বোধ হয়, তাহার এ প্রকার ওদাসীন্যের 
হেতু। যাহা হউক এতদর্থে পূর্বাঞোচিত ৩৭ সংখ্যক ওঁদাসীন্য বা 

অনাসক্তির মধ্যে কতিপয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। 

€ে) মুযুক্ষুত্।--ইহার দৃষ্টান্ত পুনরায় তাহার সন্ন্যাস গ্রহণগ্রসঙ্গ 
বল! যাইতে পারে ; আর এতত্ব্যতীত তাহার গ্রন্থমধ্যে এ বিষয়ে ভূরি 
প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। তবে এ বিষয়ের প্রতিকূল দৃষ্টান্ত মধ্যে আমরা 
তাহার দিগ্রিজয় প্রভৃতি কয়েকটী ব্যাপারকে এস্লে উল্লেখ করিতে 

পারি, কিন্ত তাহ! তাহার নিজ প্রবৃত্তিচরিতার্থ অনুচিত হয় নাই বলিয়! 

এতদ্বারা তাহার মুমুক্ষু প্রবৃত্তির অল্পতা প্রমাণিত হয় না। ওঁদাসীন্ত 
তাহার সকল দৌবস্বালন করিত। যাহা হউক, এ বিষয়ের অন্থকৃল 
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ষ্টান্ত-জন্য ২৮ সাধারণ চরিত্র,৩৭ ওদাসীন্ত বা! অনাসভ্ি,৩৮ কর্তব্যজ্ঞান, 
২৬ সন্ন্যাস; এবং প্রতিকূল দৃষ্টান্ত-জন্য ১৩ দিখ্বিজয়, ১৭ পৃজালাত, ১৯ 
ভাব্যরচন। প্রভৃতি বিষয় গুলি আলোচন। করা যাইতে পারে । 

(ঙ) বিচার ।__ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্ষর-জীবনে আগাগোড়া । তাহার 
জন্মই যেন এই বিষয়টীর একটী আদর্শ প্রদর্শন করিবার জন্য । এই 

“বিচারের” শেষ ফল সমাধি এবং সর্বত্র ব্রহ্ম-দৃষ্টি। বস্ততঃ এই ছুইটী 
ফলই তাহাতে প্রচুর ভাবে লক্ষিত হয়। ইহার সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর 

নিমিসত আমরা আমাদের পুর্বালেচিত ৫১ বুদ্ধি-কৌশল, ৬* শিক্ষ্/- 
প্রানে লক্ষ্য, ৫৫ ভাবের আবেগ, ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা, ৩* 
অন্ুসন্ধিৎসা, ৩১ অলৌকিক জ্ঞান, ৩৭ ওদাসীন্ত, ৩৪ উদারত। প্রভৃতি 

বিষয়গুলি অনুসন্ধান করিতে পারি । অথবা কে) উগ্রভৈরবকে মস্তক- 

দান প্রসঙ্গ, (খ) শুভগণবরপুরে ( শিষ্যগণকে আগন্তক-অভ্যর্থনাকার্ষ্যে 

নিযুক্ত করিয়া! নিজের ) সমাধি সাধন প্রসঙ্গ, (গ) বদরিকাশ্রমে তত্রত্য 

খষিকল্প মহাপুরুষগণের সহিত ব্রহ্গ-বিচার প্রসঙ্গ, ঘ. দেহ-ত্যাগ প্রসঙ্গ 

প্রভৃতি কতিপয় ঘটন স্মরণ করিতে পারি। বাহুল্য ভয়ে বিস্তারিত 

ভাবে আলোচন। করিলাম না, তবে ইহার সকল অঙ্গের দৃষ্টান্ত বা 
ঘটনাবলী পাওয়াও অসম্ভব । (বিচারপ্রণালী বেদাস্তসার গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । ) 

ষ্ঠ__রাজযোগ। পুর্বে ইহার পঞ্চদশ অঙ্গের কথ সবিস্তাবে 
উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের ঘটনাসন্বলিত দৃষ্টান্ত, ছুঃখের বিষয়, 
আচার্ধয-জীবনে আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অবশ্তট তিনি যখন 

এই পথের প্রবর্তক, তখন তিনি যে, তাহ। কথঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করিতেন 

তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ যিনি যাহা প্রচলন করেন, তিনি স্বয়ং 
গ্রায় তাহার অনুষ্ঠান-কর্তা হইয়া থাকেন। তাহার পর, এরূপ 
অনুমানের প্রবলতর কারণ এই যে, উক্ত যোগের অঙ্গুলি সমুদ্ায়ই 
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অন্ুভব-সাপেক্ষ বিষয়, এবং অন্ুভব-সাপেক্ষ বিষয় ম্বয়ং অনুভব ন 

করিলে তদ্বিবয়ে কোন কথ! বল অসম্ভব । সুতরাং অনুমান সাহায্যে 
বলিতে পারা যায়, যে আচার্য্য নিশ্চয়ই এ যোগের অভ্যাস 
ব! অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। : 

সগ্তম__হটযোগ বা পাতগ্রল-দর্শনোক্ত যোগ । পুর্ব্বে দেখিয়াছি 
এই যোগ দ্বিবিধঃ যথা-_-সমাহিতচিন্তোপযোগী ও দ্বিতীয় ব্যুখিত- 

চিক্তোপযোগী । গুরু গোবিন্দপাদের নিকট আচার্য্য ইহার শেষোক্তের 

অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, একথ। আচার্য্যের যাবতীয় জীবনী গ্রস্থ 

সাক্ষ্য দিবে । কিন্তু তাই বলিয়৷ যে, তিনি পাতঞ্জলের সমাহিত- 
চিক্তোপযোগী যোগের অনুষ্ঠান করিয়া! ছিলেন, তাহ] বল! যায় 

নাঃ কারণ, আমাদের এই সাধন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অবলম্বন- 

স্থানীয় আচার্য্যের অপরোক্ষান্ুভৃতির টাকায় দেখ! যায়, টীকাকার 
তারতীতীর্থ স্পষ্টই বলিতেছেন যে, পাতগ্রলের যোগ অবৈদিক, 

উহা! বেদ-সন্মত সিদ্ধান্ত নহে। অথচ ওদ্দিকে জীবনী-মধ্যে দেখা 
যায় যে, তিনি হটযোগের সিদ্ধিতে সিদ্ধ । আকাশ-গমন, পরকায়- 

প্রবেশ, নর্দার জলম্তস্ভন প্রভৃতি সিদ্ধিগুলি সমাহিত-চিত্তোপযোগী 

যোগের ফল নহে-_একথ। পাতগ্রল-দর্শন পড়িলে সহজেই বোধ 
হয়। তাহার পর ব্রহ্গসথত্র-ভাষ্ত মধ্যেও আচার্য্য, পাতগ্লের “মত*- 

বিচারকালে স্পষ্টই তাহার দার্শনিকমতের অনাদর করিয়া! যোগ- 

সাধনের উপায়ের প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বতরাং 
আচার্য্য যে, পাতগ্রলের সমাহিত-চিক্তোপযোগী যোগের অনুষ্ঠান 

করেন নাই, ইহ! অন্থমান কর! অসঙ্গত নহে। আর বাস্তবিক 

পাতঞ্জলের এই যোগ-মধ্যে যে, পাতঞ্রলের দার্শনিক “মত” বহুল 

পরিমাণে বিজড়িত আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে আমাদের 
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বলিতে ইচ্ছা হয় যে আচার্য্য, পাতঞ্জলের এই যোগের অবৈদিকত। 
সম্বন্ধে যাহাই বলুন না, ইহা! যে আবশ্তক হইলে আচার্ষেযর নিজ- 
মতানুকুলেই প্রযুক্ত করা যাইতে পারে না, তাহা নহে। সম্ভবতঃ 

এতদ্ৰার৷ ব্রহ্ত্ব-প্রাপ্তি ভিন্ন অন্য সিদ্ধিলাত হইতে পারে, এই জন্তই 
আচার্য্য ইহাকে অনাদর করিয়াছেন। 

যাহা হউক এক্ষণে আচার্যের অভিপ্রেত পাতগ্রলের ব্যুখিত- 

চিভ্তোপযোগী যোগ, তিনি কিরূপ সাধন করিয়াছিলেন দেখ! যাউক ১-_ 

প্রথম-_যম। ইহার মধ্যে আবার পাঁচটী অঙ্গ আছে যথা ;__ 

১ম, অহিংসা, ইহার দৃষ্টান্ত জন্য ৪৮ পরোপকার প্রবৃত্ত ত্রষ্টব্য। 
২য়, সত্য,_এজন্ত ৪৯ প্রতিজ্ঞা পালন ও ৭৪ মিথ্যাচরণ ত্রষ্টব্য। 

৩য়, অন্তেয় __ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত ৭৪.মিথ্যাচরণ মধ্যে ভ্রষ্টব্য। 
৪র্থ,ব্রন্মচর্যয-_ইহ1 আমাদের ৫* সংখ্যক বিচারিত বিষয়। 
৫ম, অপরিগ্রহ--এতদর্থে ৪২ ত্যাগশীলতা দ্রষ্টব্য । 

দ্বিতীয় _“নিয়ম”। ইহার মধ্যে আবার পাঁচটী অঙ্গ আছে যথা ;-- 

১ম, শৌচ,__ইহার দৃষ্টান্ত ৭৬ বিদ্বেষ-বুদ্ধি মধ্যে আছে। 
২য়, সম্তোষ__-এজন্য ৪২ ত্যাগণীলতা৷ ও ৩৪ উদারতা দ্রষ্টব্য । 

৩য়, তপঃ-__ এজন্য ৪৪ ধ্যানপরায়ণত। দ্রষ্টব্য । 

গর্থ, স্বাধ্যায়_ইহ যে গুরুকুলে বাস ভায্যারি-রচন। ও শিক্ষাদান 
কালে অনুষ্ঠিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

৫ম, ঈশ্বর-প্রণিধান-_এ নিমিত্ত ৪৪ ধ্যানপরায়ণত প্রষ্টব্য । 
তৃতীয়__আসন--প্রতিপালিত হইত, কিন্ত ঘটন! অজ্ঞাত। 

চতুর্থ প্রাণায়াম»-- এ এ 

পঞ্চম--প্রত্যাহার-- এ এ 

বষ্ঠ-_ধারণাঁ_ এ এ 



সগুম--ধ্যান--এজন্ত ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা দ্রষ্টব্য । 
অষ্টম--সমাধি--এ নিমিততও 8৪ ধ্যানপরায়ণত। দ্রষ্টব্য । 

উপরি উক্ত বিষয়গুলি পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত সাধন। কিন্তু ইহার 

সাধনেচ্ছ সাধকের অন্তান্ত কি গুণ থাকিলে উক্ত সাধনগুলি শীত বা 

বিলম্বে আয়ত হয়, তাহ! পাতঞ্রল গ্রন্থমধ্যে কথিত হয় নাই। সুতরাং 

এজন্ত অন্ত গ্রন্থ অবলম্বন করা যাউক। “'অমুতসিদ্ধি” নামক একখানি 

হটযোগের গ্রন্থে এই যোগের অধিকারীর লক্ষণ বেশ সুন্বর 
তাবে কধিত হইয়াছে । ইহাতে মন্দ, মধ্যম, অধিমাত্র এবং অধিমাত্র- 

তর--এই চারি প্রকার অধিকারীর সিদ্ধিলাভের কথায় দেখ! যায় 7-_. 

মন্দাধিকারী ১২ বৎসরেও একটী সিদ্ধি লাত করিতে পারে না, কিন্ত 

মধ্যমাধিকারী ৮ বৎসরে, অধিমাতআ্র ৬ বৎসরে এবং অধিমাত্রতর 

অধিকারী ৩ বৎসরে একটা সিদ্ধিলাভ করিয়। থাকেন। আচার্য শঙ্কর 

যেরূপ অল্পকাল মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে যদি তাহাকে 

অধিমাত্রতর অধিকারী বলিয়া! গণ্য করা যায়, তাহ! হইলে তাহাতে 

নিরলিখিত গুণগুলি থাকা প্রয়োজন। | 
মহাবল! মন্ধাকায়! মহ্থাবীর্যা! মহাগুণ]: | 

মহোৎসাহে! মহাশান্তা মহাকারুপিক। নরাঃ ॥ 

সর্ববশাস্ত্র কতাভ্যাসাঃ সর্ধবলক্ষণসংসুতা; | 

সববাঙ্গসদবশাকারাঃ সর্ববব্যাধিবিবর্জিতাঃ| 

রূপযৌবনসম্পন্ন। নির্ব্বিকারা নরোত্তমাঃ। 

নির্দলাশ্চ নিরাতঙ্ক। নির্ব্বিদ্বাশ্চ নিরাকুলাঃ ॥ 
জন্মাস্তর কতাভ্যাস। গোজবস্তোযহাশয়া)। 

তারয়স্তি সানি তরস্তি স্বয়মেব চ॥ 

জধিমাত্রতর! সত্ব! জাতব্য! সর্বলক্ষণাঃ। 

ভ্রিভিঃ সম্বঘসরৈরেষামেকা বস্থা! প্রপিদ্ধতি | 



উপসংহার । ৪৩৯ 

অর্থাৎ মহাবল, মহাকায়,মহাবীর্যয, মহাগুণ সম্পন্ন, মহোৎসাহ সম্পন্ন, 

মহাশ্াস্ত, মহাকারুণিক, সর্বশীস্ত্র্ঞ, সর্ব-লক্ষণ-যুক্ত, সর্বাঙ্গ সৃশাকার 
সর্বব্যাধি-বিবর্জিত, রূপযৌবনসম্পন্ন, নির্বিকার, নরোত্তম, নির্মল, 
নিরাতক্ক, নির্বি্, নিরাকুল, জন্মান্তরের সংস্কার-সম্পন্ন, গোলব্রবান, 

মহাশয়, নিজের উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও উদ্ধার করেন, ইত্যা্দি। 

বলিতে কি বর্ণনাটী যেন অত্যন্ত অতুযুক্তি দোষে দৃধিত, যাহা হউক 

ইহাদের কতিপয়ের দৃষ্টান্ত আচার্ষে দেখা যায়, কিন্ত সকল গুলির 
দৃষ্টান্ত পাওয়া! যায় না। 

(৪) এইবার আমাদের দেখিতে হইবে-__তিনি তাহার আদর্শের 

কতদূর নিকটবর্তী হইতে পারিয়াছিলেন। পূর্বে দেখিয়াছি, 
আচার্ষেযর আদর্শ_একেবারে ব্রন্ষতন্বে মিশিয়৷ যাওয়া । তিনি এমন 
ভাবে মিশিতে চাহিতেন যে, কোন রূপে তাহার নিঙ্ত্ব পর্য্যস্ত 

থাকিবে না। এখন এই অবস্থাটী জীবের হইতে গেলে, সে জীব 

কখনও সমাধিস্থ থাকে; কখনও বা সমাধি-ব্যুখিত অবস্থায় অবস্থিতি 

করে । সমাধি-ব্যুখিত অবস্থাও আবার ছুই প্রকার হইতে পারে; 

যথা__-বিবেকনিষ্ঠ অবস্থা এবং ব্যবহারনিষ্ঠ অবস্থা। সমাধিনিষ্ঠ 

জীব, সর্বোপাধি বিনিম্মুক্ত হইয়। ব্রদ্ধতত্বে বিলীন থাকেন, যথা -জড়- 

ভরত; সমাধিবুখিত বিবেকনিষ্ঠ জীব বিরক্তি সহকারে যর্বজ্ছালৰ 
[বয় ভোগ করেন, যখ1--শুক, নারদ প্রভৃতি; এবং সমাধিব্যুখিত 

ব্যবহারনিষ্ঠ সাধকণসাধারণের মত বিষয় ভোগ করিয়াও ব্রহ্গতত্বে 

নিমগ্ন থাকেন, যথা, রামচন্দ্র, জনক, বশিষ্ঠ প্রভৃতি । আচার্য্যের উদ্ত 

প্রকার সমাধিনিষ্ঠের দৃষ্টান্ত এ পর্য্যন্ত পাই নাই। অবশ্ত তিনি 
যে, সমাধিস্থ থাকিতেন এবং সমাধি করিতে পারিতেন, তাহ! তিনটী 
স্থলে তাহার জীবনে কথিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা যে, নির্বিকল্প সমাধি, 



৪8৪০ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

তাহ! বলিতে আমর! অক্ষম । কারণ, নির্বিকল্প সমাধির লক্ষণ বাহিরে 
প্রকাশ পায় না। দেহান্ত কালের সমাধি বা! উগ্রতভৈরবের নিকট সমাধি, 
নির্বিকল্প সমাধি না৷ হইলেও চলিতে পারে । তবে যদ্দি কলাসে শিব- 

শরীরে বিলীন-ব্যাপারটী সত্য হয়, যদি তাহার নির্বাণাষ্টক প্রভৃতি 
রচনাগুলি বথার্থ তাহার অবস্থাহ্ুচক হয়, তাহা হইলে উহ! সত্য হইতে 
পারে। অবশ্থ এস্থলে যদি সকল জীবনীকার এক বাক্যে উক্ত এক 

কথাই বলিতেন, তাহা হইলে এরূপ সন্দেহের কথা তুলিতেও আমা- 
দের সাহস হইত না। 

বিবেকনিষ্ঠের দৃষ্টান্ত আচার্ষ্যের জীবনে আগা-গোড়াই বলিয়া 
বোধ হয়। তাহার ওঁদাসীন্ত) তাহার পরেচ্ছাধীন কর্ম, মৃত্যুর নিমিত 

সদ1 গ্রস্তত-ভাব এবং তাহার অমূল্য উপদেশ, এ বিষয়টীর কথা 
আমাদিগকে পদে পদে স্মরণ করাইয়! দেয়। 

পক্ষান্তরে রামান্থজের ভক্তির যে আদর্শ, তাহাতে জীবেশ্ববের 

সেব্য সেবক ভাব বিদ্তমান। তাহাতে বস্ত-অংশে জীব ও ঈশ্বর এক 

হইলেও সামর্থ্য অনন্ত প্রভেদ। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই চিথ্বস্ত হইলেও 

তীহাদের সম্বন্ধ -অনুত্ব ও বিভুত্ব। এখন ছুইটী পৃথক্‌ বস্ত অনবরত 
নিকটবর্তী হইতে চেষ্ট! করিলে যেমন, তাহাদের মিলনের শে সীমা, 

--সেই বস্তটীর যথাসম্ভব সার্বাঞ্জিক সংযোগ, এস্থলেও তদ্রপ কল্পনীয়। 

আর সত্য সত্যই এই ভাবেরই পরাকাষ্ঠ৷ অন্মদেশে মহাপ্রভু চৈতন্য 
দেবের কপায় সকলেই অবগত হইতে পারিগ্লাছেন। রামান্ুজের 
ভক্তিতে এ ভাবের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই, ইহা যেন তাহার মধ্যে 
বীঙ্নাকারে বর্তমান ছিল। তিনি নিজরুত গচ্ত্রয়। বিশেষতঃ বৈক-গচ্চ 

নামক গ্রন্থে যাহা লিখিক়াছেন,-যে ভাবে ভগবান্‌ ও তাহার পরি- 

করের বর্ণন! করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের একথার সমর্থনই পাওয়া 



উপসংহার । ৪৪১ 

যাইবে । রামানুজ এ ভাবটা স্বয়ং বর্ণন। না করিলেও তাহার প্রাণের 
ভিতরে যে, ইহা! উ“কি মারিত তাহ! স্থির। বস্ততঃ যে তুচ্ছ অর্থ 
কামনা করে, তাহার কামনার মুলে যেমন সাত্রাজ্য-কামনাও লুকায়িত 

থাকা স্বাভাবিক, তন্ত্রপ রামান্ুঙ্গের কৈক্বর্যয-কামনার মধ্যে মাধুর্য্ের 

ধূর্য্য পর্য্যন্ত যে লুকায়িত ছিল, তাহাও স্থির। প্রকৃতই রামান্জ- 
জীবনী পড়িতে পড়িতে বেশ বুঝা যায়, তাহার হৃদয়ে এ ভাবের 
ছায়৷ খেলা করিত। তিনি যদিও বেদার্থসারসংগ্রহে বলিয়াছেন 
যে, যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রমাচারে থাকিয়। বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তিনিই 
তাহাকে তুষ্ট করিতে পারেন ইত্যাদি, অর্থাৎ এতন্বীর। যদিও তগবৎ- 

প্রাপ্তির উপায়-মধ্যে কর্াদি স্থান পাইল? কিন্তু যখন তীহার 
গন্ধত্রয় গ্রন্থ দেখা যায়, তখন স্পষ্ট প্রতীত হয় যে,তিনি ভগবৎ-তুষ্টি বিধানার্থ 
কর্মাদির প্রয়োজন নাই বলিতে চাহেন। গুরু গোঠীপুর্ণের নিকট 
তিনি যে “সর্ধধন্শান্‌ পরিত্যজ্য” প্লোকের অর্থ গ্রহণ করেন, সে স্থলেও 

জীবনীকারগণ এ&ঁ ভাবেরই আভাষ দিয়াছেন। বতীন্দ্রমতদীপিক। 
নামক সাম্প্রদায়িক গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে যে, ভগবং-প্রাপ্তিব 
উপায়--তগবৎ-তুষ্টি, অন্ত কিছু নহে। এজন্য আমর! রামানুজের 
ভক্তিতাবের আদর্শ-নিণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবান্‌ চৈতন্তদেব-প্রবন্তিত 

ভক্তিমার্গের আদর্শ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। হইতে পারে-_ইহা 
ঠিক তাহার আদর্শ নহে; কিন্তু তাহার আদর্শের গতি বালক্ষ্য যে 
এই দ্দিকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাহার লক্ষ্যের চরম যত- 
দূর আমরা জানিতে পারিয়াছিঃ তাহ। গ্রহণে কোন দোষ নাই। ইছাতে 
বরং ভালই হইবার কথা। অবশ্ত এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, 

রামানুজ, পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের শিল্ত, এবং পূর্ব্বোক্ত গৌড়ীয় বৈষব- 

মার্গ, অপেক্ষাকৃত ভাগবৎসম্প্রদায়সন্মত। সুতরাং রামানুজের 



৪৪২ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

ভক্তির আদর্শ সহ রামান্ুকে তুলন। করিবার জন্ত তাহার সম্প্রদায় 

ত্যাগ করিয়া অন্ত সম্প্রদায়ের ভক্তির আদর্শ অবলম্বন কর। হইতেছে 
কেন? সত্য। কিন্ত তথাপি যাহ! অবশ্থস্তাবী পরিণতি; তাহা কি 

কেহ রোধ করিতে পারে? সত্য সত্যই আজ, দেখ! যাইতেছে, 
রামান্থজ, অধৈতবাদের বিরুদ্ধে মছা সংগ্রাম করিয়! নিজ পাঞ্চরাত্র 

“মত' উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্ত তদ্ববধি ইহার উন্নতি অগ্রতিহত 

গতিতে আসিয়াও আজ গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের ন্যায় জগৎকে 

কোন অমুতময় সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হয় নাই। মধ্বাচাষ্যের মতকে 

প্রাচীন ভাগবত সম্প্রদায় বল! চলে, কিন্তু তাহাও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের 
নায় উৎকর্ষ লাত করিতে সমর্থ হয় নাই। এই ভক্তি-সিদ্ধান্ত-কুমুদিনী : 

শমন্হাগ্রতূ-রূপ পুর্ণ-শণীর কিরণে স্ুুজলা-স্থফল! শস্ত-শ্যামল! বঙ্গ; 
ভূমির ন্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধ-সরসীমধ্যে প্রস্ফুটিত হইরাছে ; অথব। বলিলেও : 
বলিতে পার! যায় যে, সেই পূর্ণ চন্দ্রের ন্গিগ্ষোজ্জল জ্যোতিতে অন্ত মত 

গুলি নির্মল গগণে তারকাসম বিলীন হুইয়। গিয়াছে । এজন্ত পাঞ্চরাত্র 

ব! প্রাচীন ভাগবত মতের অবশ্তস্তাবী গতি, সাগরে নদীর গতির 

ন্যায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, অন্তত্র নহে। তাহার পর গৌড়ীয় 
সম্প্রদায়, ভাগবত ব পাঞ্চরাক্র মতকেই অবলম্বন করিয় তাহাদের 

তক্কি-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তীহার। পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয় 

মতের -সামপ্রন্ত রক্ষা করিয়া! ভক্তি-তন্বের অপুর্ব সিদ্ধান্তে উপনীত 

হইয়াছেন। আমর! যদ্দি পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি মতের ভক্তিলক্ষণ * এবং 

প্রাচীন ভাগবত ও আধুনিক ভাগবত বা গোঁড়ীয় সম্প্রদায়ের ভক্তির 
ক মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে গমন করেন তখন বেস্কটভট্ট নামে এক 

রানাহৃজসম্প্রদায়ের পঙ্ডিত ভক্তি তত্ব বিঢার করিয়া মুক্তকণ্ে মহাপ্রভুর মতের ই 
সমর্থন করেন। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে ভ্রষ্টব্য | 
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লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখি, তাহা! হইলে একথার সত্যত। উপলব্ধি 
করিতে পারিব। প্রাচীন ভাগবত এবং পাঞ্চাত্র মতের ভক্তিসিদ্ধান্ত 

মধ্যে, গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত যেন বীজ-ভাবে নিহিত আছে বলিয়াই বোধ 
হইবে। গৌড়ীয় ভক্তি-সিদ্ধান্তাচার্যয শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় তক্তিরসা- 
মৃতসিন্ধতে ভক্তির লক্ষণ লিখিয়াই পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত গ্রন্থ হইতে 
তাহার প্রমাণ উদ্ধ,ত করিয়াছেন যথা তাহার মতে ভক্তির লক্ষণ ;__ 

অন্যাভিলাবিতাশুন্তং জ্ঞানকর্ম্াগ্তনারতম্‌। 
আমন্গৃকুল্যেন কষ্ণাক্ুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ 

অর্থাৎ-_-অন্যবাঞ্ছ৷ অন্তপুজ। ছাড়ি জ্ঞানকর্মম। 
আন্ুকুল্যে সর্বেন্দ্িয়ে কুষ্ণান্ুশীলন । 

এই শুদ্ধা ভক্তি,ইহা৷ হইতে প্রেম হয়॥ (চৈতন্ঠ চরিতাঁমূত।) 
উক্ত গ্লোকের পরেই প্রমাণ-স্বরূপে পাঞ্চরাত্রের শ্লোক যথ। 

সর্ধোপাধি বিনির্,ক্ং তৎপরত্বেন নির্লম্‌। 

হাধীকেন হৃধীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ 

অর্থাৎ সকল উপাধি হইতে বিনির্,ক্ত, তগবৎ-পরায়ণতা বশতঃ 

নির্শল, ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বার! হৃবীকেশের সেবাই ভক্তি । 
তৎপরেই প্রমাণরূপে ভাগবতের শ্লোক যথ! $_- 

অহৈতুক্যব্যবহিতা৷ যা ভক্তিঃ পুরুষোতমে । 

সালোক্য-সাষ্টি -সামীপ্য-সান্ধপ্যেকত্বমপ্যুত ॥ 
দীয়মানং ন গৃহস্তি বিনা মৎ-সেবনং জনাঃ। 
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যস্তিক উদাহৃতঃ ॥ 

ভাগবত ৩।২৯--১৩।১৪ প্লোক। 

অর্থাৎ পুরুযোস্তমে যে ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা, এবং যে 
তক্তিতে তভঞন, সালোক্য-সাষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্য এবং একত্ব দান 
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করিলেও আমার সেবা ব্যতিরেকে উহাদের কিছুই গ্রহণ করে না, 
তাহাই আত্যস্তিক ভক্তি-যোগ নামে উদ্ানত হয়। 

একপ উক্ত গ্রন্থে প্রেমের লক্ষণ-কালে তীহার শ্বকৃত লক্ষণ ;-_ 

সম্তঙ. মন্থণিতঃ স্বাস্তে। মমত্বাতিশয়াক্কিতঃ | 

তাবঃ স এব সান্দ্রাস্মা বুধৈঃ প্রেম! নিগগ্যতে ॥ 
অর্থাৎ সেই ভাবই যখন নিবিড় হইয়! সম্যক্‌ প্রকারে চিত্তকে, 

মস্যণ করিয়া তুলে এবং সর্বাতিশায়ী মমতায় অক্কিত হইয়া! উঠে, তখন 

তাহাকেই বুধগণ প্রেম নামে নির্দেশ করিয়৷ থাকেন। 

এক্ষণে প্রমাপ-রূপে পাঞ্চরাত্রের শ্লোক যাহ! উদ্ধত করিয়াছেন 
তাহা এই ৮-- 

অনন্ত-মমতা বিষে মমতা প্রেমসঙ্গতা । 
ভ্তিরিত্যুচ্যতে ভীম্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ 

অর্থাৎ ভীম্, গ্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ সেই ভক্তিকেই প্রেম-তক্তি 
বলিয়া থাকেন, যাহাতে বিষুণর প্রতি অগ্তমম্তা-শৃন্য মমতা সম্মিলিত । 

এইরূপে দেখ! যাইবে, শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় সর্বত্রই ভাগবত ও 

পাঞ্চরাত্র, উভয়ের সামঞ্জস্য বক্ষ! করিয়া নিজ ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন 

করিয়াছেন। 

তাহার পর তীহার উক্ত লক্ষণ যে, সর্বদোষ-বিবর্জিত ও 

সর্বোৎকষ্ট, প্রণিধান করিলে তাহাও সহজে বুঝিতে পারা যায়। 

তাগবত, পাঞ্চরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নারদ-ভক্তিহ্ত্র এবং 

শাগ্ডিল্য-সুত্র পর্যন্ত যদি তুপন করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে 
শ্রীরূপের লক্ষণ যেন অপেক্ষাকৃত উত্তম। পাঠকগণের সুবিধার্থ নিন্বে 

নারদ-ভক্তি-সুত্র ও শাঙিল্য-ভক্তি-সথতরের লক্ষণগুলি উদ্ধত করি- 

লাম। নারদ-তক্তি-হুত্রের ভক্তি-লক্ষণ $-_ 
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“স। কট্মৈ পরমগ্রেমরূপ 1” 

স! তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোপাধিকতয়।” ৪র্থ অনুবাক। 

অর্থাৎ যাহ! ভগবানের প্রতি পরম প্রেমরূপা! তাহাই তক্তি। তাহা 

কর্শ, জ্ঞান ও যোগ হইতে অধিক। 

তাহার পর শাগ্িল্য ভকতি-নুত্রের লক্ষণ যথ। ৮-_ 

“স! পরান্ুরক্তি রীশ্বরে ।” 

অর্থাৎ ঈশ্বরে পরা-অন্ুরক্তিই তক্তি। 

এখন তুলনা করিলে দেখা যায়,তক্তি-লক্ষণে গোম্বামীপাদের,“কৃষ*” 

শব্দ, পাঞ্চরাত্রের “বিষু”্শব্দ এবং ভাগবতের "পুরুষোত্তম” শব্দ হইতে 

উত্তম ভাবের ব্যঞ্জক। এরূপ প্রেম-লক্ষণে তাহার “সম্যক্‌-মন্থণিত”এবং 

/“অঠিশয়াক্কিত” শব্দদ্বর পাঞ্চরাত্রের “অনন্যমমতা”এবং “সঙ্গতা মমতা” 

শকদ্বয় হইতে অপেক্ষাকৃত হৃদয়গ্রাহী । তাহার পর নারদ ভক্তি- 

হুত্রের “কন্মৈ" শব্দ এবং শাগডিল্য-স্থত্রের “ঈশ্বর” শব হইতে গোস্বামা 

প্রভুর “কৃষ্”শব্দ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট রসব্যঞ্রক। পুনরায় ভজি-লক্ষণে 

পাঞ্চরাক্রের “সেবন” শব্দ দ্বারা কেবল সেবার কথা আছে, কিন্ত 

গোস্বামী প্রভু সে স্থলে “আনুকূল্য” শব্দ যোগ করিয়া লক্ষণটীকে আরও 

উত্তম করিলেন। এইরূপে যত নিম্পেষণ করা যাইবে, দেখা যাইবে, 

গোস্বামী পাদের লক্ষণে ততই মাধুর্য অধিক। অন্তজ্রও এইরূপ। 

বাশ্যকালে স্বগগাঁয় মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়কে এই বিষয়ে ২৩ 

ঘণ্টা ব্যাপী বন্তৃত। করিতে শুনিয়াছি, স্থৃতরাং এস্থলে মদ্বিধ ব্যক্তির 

। এরূপ প্রয়াস নিপ্রয়োঙ্ন। 

। তাহার পর, রামানুজের নিজের কথায় যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, 

৷ সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ ও সর্বাবগাহী 

ভাবটী আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তিনি তাহার বেদার্থ-সার 
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-সংগ্রহ নামক গ্রন্থে মোক্ষোপায় সম্বন্ধে বিঞ্ু-পুরাণের এই গ্নোকটী 
প্রমাণ রূপে উদ্ধ,ত করিয়াছেন । 

“বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃপুমান্‌। 

বিষ্রারাধ্যতে যেন, নান্তৎ তত্তোষকারণম্‌ ॥” 

এতদনুসারে যে ভক্তি বুঝায়, তাহা গৌড়ীয় বৈষণব-সম্প্রায়- 
নিরূপিত ভক্তি হইতে আরও দুরে গিয়া! পড়ে। চৈতন্ত-চরিতামৃত 
গ্রন্থে শ্রীমন্মহা প্রভুর সহিত রামানন্দ রায়ের কথোপকথনে, যে তক্তি- 
তত্বের বিচার হইয়াছিল, তদনুসারে উক্ত শ্লোকটাই, রামানন্দ রায়, 

তক্তির লক্ষণরূপে প্রথমেই বলিয়া ছিলেন। অবশ্ত মহাপ্রভু ইহাকে 
“বাহ্‌” ভক্তি বলিয়া এতদপেক্ষ! নিগুষ্ঠ কথ। জানিতে চাহেন। 

রামানন্দ রায়, একে একে 'কৃষে কর্ধার্পণ) (গীতা ৯২৭, 'ম্বধর্মত্যাগ; 

(গীতা ১৮1৬৬) 'জ্ঞানমিশ্রা” (গীত। ১৮1৫৪ ), ভক্তির লক্ষণ গুলি 

বলিতে থাকেন। কিন্তু মহাপ্রভু সকল গুলিকেই জ্ঞানকর্ম্াশ্রিত বাহ্‌ 
ভক্তি বলিয়। উপেক্ষা করেন । অনন্তর “রায়” যখন জ্ঞানশৃন্ঠা-ভক্তির 
কথা অবতারণা করেন, তখন তাহাকে অনুমোদন করিয়া আরও 

ভিতরের কথা জিজ্ঞাস করিতে থাকেন। এজন্ঠ বিস্তারিত বিবরণ 

চৈতন্ত-চরিতামৃত মধ্য-লীল। ৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। যাহা হউক 

এতদনুসারে মোক্ষোপায়-রূপে রামান্ুজের অনুমোদিত ভক্তি, গৌড়ীয় 
তক্তির তুলনায় নিতান্ত বাহিরের কথ! বলিতে হয়, 'অথব। সর্ব 

প্রথম সোপানের কথা। তবেরামানুজের গন্ভব্রয় নামক গ্রন্থখানি 

দেখিলে তাহার অন্ুমোদ্দিত ভক্তি অপেক্ষাকৃত উত্তম ভক্তি বলিয়া 

বোধ হয়। যাহা হউক এজন্ড ভক্তি-তত্ব সম্বন্ধে যাহারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
করিয়! গিয়াছেন, তাহাদের নির্দেশান্ুসারে রামান্থজের ভক্তি-ভাবের 

বিচার করিলে অন্তায় হইতে পারে না। আমর] যদ্দি আমাদের 
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পূর্ব-পুরুষগণের প্রদত্ত মশি-মাণিক্যাদি রত্ব, সেই পূর্বের নিক্তিতে 
ওজন না করিয়া, আজ-কালকার রাসায়নিক শুক্স নিজিতে ওজন 

'করি, তাহা হইলে যেমন ভালই হইবে, তদ্রপ এস্থলেও হইবার 

কথা। ম্ুতরাং অপেক্ষাকৃত ইদানীস্তন ভক্তি-তত্বের হুক্ম সিদ্ধান্ত 

অনুসারে রামানুজের ভক্তি-ভাব বিচার করিলে ভালই হইবার 
কথা। 

_ যাহা হউক এ কার্য্যের জন্ত আমর মহান্ুভব আচার্য্য শ্রীরূপ 
গোম্বামী মহাশয়ের শরণ গ্রহণ করিলাম । তিনি ভক্তি-তত্ব সন্বন্ধে 

যাহ! সিদ্ধান্ত করিয়। গিয়াছেন, তাহার পর আরও কিছু অবশিষ্ট আছে 

কিনা, তাহ এক্ষণে আমর কল্পনা করিতে অক্ষম । ভক্তির প্রকার, 

অবান্তর বিভাগের সাধ্য-সাধন-ভাব, ভক্ত ও ভক্তির লক্ষণ প্রভৃতি 

বিষয়গুলি এতই হুক্ম ও এতই সুন্দর এবং দার্শনিক রীতিতে মীমাংসিত 

হইয়াছে যে, এ সিদ্ধান্তের কোন দ্বিকে কিছু উন্নতির অবসর আছে, 
তাহা বুঝ! যায় না। এজন্য এস্বলে আমরা তাহারই শরণ গ্রহণ 
ভিন্ন উপায়স্তর দেখি না। 

ভক্তি যাহার আছে, তাহাকে ভক্ত বলা যায় । সুতরাং যদি তক্তির 
প্রকার-ভেদ ও লক্ষণ জানিতে পারি, তাহা হইলে ভক্তেরও লক্ষণ 

জান! যাইবে, এবং যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া নির্ণাত হইবে, তাহাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তের অর্থাৎ আমাদের আদর্শ-ভক্তের লক্ষণ হুইবে। 

এখন ভক্তিরসা মৃতসিন্ধুতে দেখা যায়, ভক্তি ভ্রিবিধ যখা__-সাধন-তক্তি, 
| ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তি। কিন্তু মহান্ুতব জীব গোস্বামী মহাশয় 

উহার টীকায় উক্ত বিভাগকে স্থল বিভাগ বলিয়া সাধ্য ও সাধন ভেদে 

উহাকে দ্বিবিধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য আমর] উভয়ের 
সামঞ্জস্য বক্ষ! করিয়। নিয়ে উহার বিভাগ প্রদ্দান করিলাম । 
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তড়ি 
চি টি 

সাধন সাধ্য বা! রাগাক্িকা বা €প্রম তক্তি 

মা ০, 
বৈধী রাগান্গগা কামাত্মিকা সহ্ধাত্বিকা * 
| ( মধুরস ) 

শ্রদ্ধা ] ] | 
সাধুসঙ্গ সন্ভোগেচ্ছাময়ী (বাৎসল্য) (সখ্য) (দন্ত) শ) 
কলি বা স্নেহ স্েহ ন্মেহ 

নিবৃত্ত তত্তস্তাবেচ্ছানয়ী মান মান মান 
অনর্থ নিবু ৰ প্রণয় প্রণয় প্রণয় 
নিষ্ঠা নিষ্ঠা স্বেহ রাগ রাগ রাগ 
কচ রুচি মান অন্থরাগ অন্থরাগ 
আসন্তি আসক্তি প্রণয় 
ভাব ভাব রাগ 
প্রেম প্রেম অনুরাগ 

] ভাব 
| মহাভাব 

৪78 (মধুর রস) সন্বপ্ধান্ুগ। 

| | 
সন্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তস্ভাবেচ্ছাময়ী 

শ্েহ শ্েহ সমেত ম্রেহ 
মান মান মান মান 
প্রণয় প্রণয় প্রণয় প্রণয় 
রাগ রাগ রাগ রাগ 
অন্রাগ অন্থরাগ অনুরাগ 
ভাৰ 
মহাভাৰ 

বা (দ্ধ) (দাস্ত) (শান্ত) 

যাহা! হউক এক্ষণে একে একে উক্ত বিভিন্ন বিভাগের লক্ষণ 

প্রভৃতি আলোচনা কর! যাঁউক। প্রথম--বৈধী-ভক্তি। সাধকের এই 
বৈধী-তক্তি সর্বপ্রথম অবলম্বনীয় । যাহার ভগবানে *রাগ” উৎপন্ন 

হয় নাই, অথচ শান্ত্র-শাসন-ভয়ে ভগবৎ-সেবায় প্রববতির উদয় হয়, 

তাহার ভক্তিই বৈধী-ভক্তি। ইহা যতক্ষণ তাব-ভক্তির আবিরাৰ 

হয় না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অনুশীলন করিতে হয়, এবং এ সময় শান্ত্র-যুক্তির 
অপেক্ষ। থাকে । 
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বৈধী-ভক্তি-_-এই বৈধী-ভক্তির &৪টী অঙ্গ | এই অঙ্গগুলি কেবল 
তক্তও ভগবানের সেবা সম্বন্ধীয় বিধি বা নিষেধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
আমর! বথাস্থানে ইহাদেরঃসবিস্তারে উল্লেখ করিব। যাহ! হউক এই- 
গুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রথমে শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় _সাধুসঙ্গ,তৃতীয়-_ 
ভজন-ক্রিয়া, চতুর্থ_-অনর্থ-নিরত্তি, পঞ্চম নিষ্ঠা, ষষ্ঠ রুচি, সপ্তম-_ 

আসক্তি, এবং অষ্টম--ভাব, ইত্যাদি ক্রমে প্রেম-তক্তির আবির্ভাব হয়। 
প্রেম-ভক্তির যাহা চরষ পরিণতি, তাহাই জীবের বাগুনীয়,_তাহাই 
জীবের পরম পুরুবার্থ। 

রাগান্ুগা ভক্তি ।__-বৈধী-ভক্তি হইতে যেমন প্রেম-ভক্তির উদয় 

হয়, তদ্রপ এই রাগান্থুগ! ভক্তিরও পরিণাম সেই প্রেম-ভক্তি। তবে 

বৈধী-ভক্তির যে ক্রম, ইহার সেরূপ ক্রম নহে । ইহাতে প্রথমে নিষ্ঠা, 
দ্বিতীয়-__রুচি, তৃতীয়, আসক্তি, এবং চতুর্থ-ভাব, ইত্যাদি ক্রমে 
উক্ত প্রেম-ভক্তির উদয় হ্য়। 

এই রাগান্থগ! ভক্তির “রাগান্ুগা” শবের অর্থ হইতেও এই ভক্তির 

প্রকৃতি বুঝা যায় । রাগ শব্দে--নিজ ইষ্ট বস্ততে স্বারসিক, অত্যন্ত 
আবিষ্ট ভাব। ইহার পুর্ণ ত। কেবল ব্রজবাসিগণেরই পরিলক্ষিত হয়। 
যে ভক্তি এই রাগের অন্গামী, তাহাই রাগাঙ্ছগা! ভক্তি, এবং ষাহারা 
এই ব্রজবাসিগণের ভাবের জন্য লালায়িত, তাহারাই এই ভক্তির 
অধিকারী । এই ভক্তি, শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। বৈধী- 
ভক্তির ৬৪টী অঙ্গের মধ্যে যাহ! সাধকের নিজ অভীষ্টান্থকুল তাহাই 

ইহাতে অনুষ্ঠেয়-_সমুদায় অঙ্গ অন্ুষ্ঠের নহে। ব্যক্তি-বিশেষে বৈধী- 

ভঙজিবু অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভক্ত ব৷ ভগবানের কৃপায় -এই 

রাগান্থগা ভক্তি-লাভ হইয়া থাকে; এবং ব্যক্তি-বিশেষে ইহা 
স্বভাবতঃই আবির্ভাব হইতে দেখা বায়। তাহার পর, এই ভক্তি পুন- 

কী 
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রায় দ্বিবিধ ; যথা--কামান্ুগ! ও সন্বন্ধানুগা!। তন্মধ্যে যাহ! ব্রজ-গোপি- 

গণের ভাবের অঙস্থগামী বা মধুর-রসাত্মকঃ তাহ! কামানুগা এবং যাহ! 
নন্দ, যশোদ। ও সুবল প্রভৃতির ভাবের অনুগামী ব৷ শান্ত, দাস, 
সখ্য ও বাৎসল্য-ভাবাত্মক তাহাই সম্বন্ধানুগ!। 

এই রাগান্ুগা-ভক্তি সাধন করিতে করিতে যখন অষ্টম ভূমিকা বা 
ভাব-ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখন সাধকের অবস্থা অপূর্ব দ্দিব্য ভাবে 

অন্থপ্রাণিত হইয়। থাকে | এ সময় ক্ষোভের কারণ সত্বেও চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় 

না, ভজন ভিন্ন অন্ত কার্ষেয মন লাগে না, বিষয়ে রুচি থাকে না, আমি 

একজন মানী ব্যক্তি--এ ভাব কোথায় চলিয়। যায়। এ সময়স্তগবৎ 

প্রাপ্তির আশ! প্রবল হয়, তন্নিমিত্ত উৎকণ্৷ জন্মে, এবং সদ! তাহার 

নাম-গানে প্রবৃতি হয়,তাহার গুণ বর্ণনার আসকি জন্মেতীহাব বসতি- 

স্থলে গ্রীতির উদ্রেক হয়। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, যাহ! 

প্রেম-লক্ষণ! রাগান্থগা ভক্তি, তাহার পূর্ণতা হয়। ইহার বিতাগ ও 
বিকাশের স্তর অবিকল রাগাজ্িকার অন্গুরূপ; ম্ুতরাং এক্ষণে রাগা- 

স্মিক। ভক্তি আলোচন! করা যাউক। 

রাগাত্মিক! ভক্তি ।-_-এই রাগাত্মিক ভক্তি অবলম্বনেই রাগান্গগা 
তক্তি হইয়! থাকে । এজন্ত রাগাত্মিকার বিভাগ ও রাগান্ুগার বিভাগ 

একরূপ। তবে উহার কামান্গার পরিবর্তে কামরূপা এবং সন্বন্ধান্গু- 

গার পরিবর্ভে সন্বন্ধরূপা, এইটুকু পার্থক্য থাকে; সুতরাং এস্থলেও 
কামরূপ! ভক্তি-_ মধুর-রসাত্মক ও গোপিগণের ভাব; এবং সন্বন্ধরূপা 

ভক্তি, শান্ত-দান্ত-সখ্য ও বাৎসল্য-রসাত্মক অর্থাৎ নন্দ-সুবলাদির 

ভাব। কামরূপ! ভক্তি যতই পরিপক হইতে থাকে, ততই উত্তরো- 
শর প্রেম, স্নেহ, রাগ, প্রণয়, মান, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত 

হয়, এবং শান্ত-দান্ত প্রভৃতি ভক্তিগুলি প্রণয় বা অনুরাগ পর্যযস্ত স্তরেই 
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আবদ্ধ থাকিয়া যায়। পূর্বোক্ত তক্তি-বিভাগের চিত্রটীর প্রতি দৃষ্টি 
করিলে কোন্‌ রসের কোন্‌ পর্য্যন্ত সীমা, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে, 
এন্থলে পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োঞন। যাহ। হউক মোটামুটী এই পর্য্যস্ত বুঝা 
যাইতেছে যে, তক্তি শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পাঁচ 
ভাগে বিভক্ত, এবং যখন এই ভাব লাভের জন্ত সাধন করা৷ যায়ঃ তখন 

১ ইহা সাধন- ভক্তি, এবং ইহাদের লাভ হইলে ইহারাই সাধ্য-তক্তির 
মধ্যে পরিগণিত হয়। সাধন-ভক্তির দ্বার! সাধ্য-ভক্তি লাভ করিবার 

কথা, সাধ্য ভক্তি দ্বারা লভ্য কিছু নাই। ভক্তিই পরম-পুরুযার্থঃ 

এতদতিরিক্ত লত্য কিছু দির মোক্ষ বা মুক্তি হুইতেও 

গরায়সী। 

অনন্তর এই পঞ্চ প্রকার ভক্তির বিশেষ লক্ষণ ও অবান্তর বিভাগ 
প্রভৃতির জন্ত গোস্বামীপাদগণ অলঙ্কার-শান্ত্রের সহায়ত। গ্রহণ করিয়।- 

ছেন। তাহার! অলঙ্কার-শান্ত্র সাহায্যে এই বিবয়টীকে এমন বিশদ 

করিয়া তুলিয়াছেন, যে ইহার সম্বন্ধে বোধ হয়, আর অবশি্ কিছুই 

নাই। এক কথায় তাহারা ভক্তি-সত্বন্ধীয় কোন বিষয়েরই কোন 

ক্রচী রাখেন নাই। এ বিধন্কে তাহাদের প্রতিতা দেখিলে পদে পদে 

বিশ্মিত হইতে হয়। যাহ! হউক এ বিষয় অধিক আলোচনা! করিবার 

আমাদের অবসর নাই? কারণ একেই প্রস্তাবিত প্রসঙ্গ পদে পদে 

অপ্রাসঙ্গিকতার ভীতি প্রদ্র্শন করিতেছে । সুতরাং যেটুকু না বলি- 
লেই নয়, সেইটুকু এস্থলে আলোচন! করিব। 

গোস্বামীপাদগণ অলঙক্কার-শান্ত্রানথসারে রসকে গৌণ ও মুখ্য-তেদে 
ছুই ভাগে বিতক্ত করিয়াছেন। গৌণ যথা ;-_বীর, করুণ প্রভৃতি সপ্ত- 
বিধ, এবং মুখ্য; যথ।-_ শান্ত, দাস্তঃ সখ্য; বাৎসল্য ও মধুর-ভেদে পঞ্চ। 

অনন্তর প্রত্যেক রসের অঙ্গের ন্যায়; মুখ্য পঞ্চবিধ ভক্তি-রসকেও 
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“বিভাব” “অন্ভাবাদি* চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং তদনু- 

সারে এই ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । যথা; 

রস 

টিিনিিিরিটিররিরিররারিলিরা টরাতারা 

| | ] 
বিভাব অন্থভাৰ সাফা ব্যভিচারীভাব 

নি নৃত্যগীত ইহা! ৩৩টী যথা, 
বিষয়ালম্বন আশ্রয়ালম্বন উদ্দীপন প্রত্থৃতি নির্ব্বদ, বিষাদ, 
স্কৃঃ। স্ভক্ত স্কৃফের বন্ত। ,. দৈশ্, মানি? আনম 

| _প্রস্বতি। 
০পপসপপ্পপপপপাপপাশিশ ৭ ০টি পস, ০ 

1] | | ূ | | ৃ 
স্তম্ভ ম্বেদে রোমাধ। হ্বরভেদ বেপথু বৈবর্ট অশ্র প্রলয় 

এইগুলি আবার প্রত্যেকে ধুমায়িতা, জ্বলিতা', দীপ্তা, উদ্দীস্তা ও সুদীপ্তা- 
ভেদে গঞ্চবিধ। তৎপরে অধিকারীভেদে এইগুলিই আবার শিপ্ধ, দিপ্ধ ও 
রুক্ষ প্রভৃতি বহুবিধ । বিস্তারিত বিবরণ আকর গ্রন্থে ভরষ্টবা। 

এখন তাহ। হইলে প্রত্যেক রসের উক্ত চারিটী অঙ্গ থাক। চাই। উক্ত 

অঙ্গ ব্যতীত উহ। রস নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে । এই অঙ্গ 

চারিটীর সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে-যে-বিষয় অবলম্বন করিয়া! রস হয়, 

যথা-_ভগবান্‌ ম্বয়ং, তাহা-_বিবয়ালম্বন বিভাব। যে ব্যক্তির উক্ত রসা- 

স্বাদ হয়, যথা ভক্ত, তিনি এ রসের আশ্রয়ালন্বন বিভাব। ষে সমস্ত বস্ত 

ভগবানকে ম্মরণ করাইয়া দেয়, যথ। ভগবানের বন্ত্র-অলঙ্কারাদি, তাহ। 

-_ উদ্দীপন বিভাব ।যাহ! ভাবের পরিচায়ক অর্থাৎ নৃত্য গীতাদি,তাহ। 
_ অন্ুভাব । ভাবাবেশে দেহ ও মন ক্ষুব্ধ হইলে যে সমস্ত লক্ষণ গ্রকাশ 

পায়-_বথ। স্তভ-ন্বেদ প্রভৃতি--তাহ। স্বাত্বিক ভাব-বিকার । যাহা রসের 

অভিমুখে বিশেষ রূপে লইয়৷ যায়, বথা--আত্মনিন্দা, অনুতাপ প্রভৃতি 

তাহা--ব্যভিচারীভাব এবং যাহা সকল অবস্থাতেও তিরোহিত হয় না, 

মালার মধ্যে হৃত্রের স্তায়_বর্তমান থাকে তাহাই স্থায়ীভাব। এই স্থায়ী- 
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ভাব অনুসারে রসের নামকরণ হইয়! থাকে; এজন্ স্থায়ীভাবকে 

আর রসের অঙ্গ মধ্যে গণন! কর! হয় না। উহাই সেই রস। 
যাহা হউক এই বিভাগান্ুসারে শান্তরসের পরিচয় এইরূপ ১-- 

১। শান্তরস--এ রসে সুখ নাই, ছুঃখ নাই, দ্বেষ নাই, মাৎসর্য্য 
নাই। ইহাতে সর্বভূতে সমভাব হয়। ঈশ্বর-স্বরূপান্সন্ধানই ইহার 
প্রধান লক্ষ্য । ইহা আবার দ্বিবিধ ; যথা-_পারোক্ষ্য ও সাক্ষাৎকার । 

দর্শনলাতের পূর্বব পর্য্যস্ত পারোক্ষ্য এবং দর্শন লাভ হইলে সাক্ষাৎকার 
নামে অভিহিত হয়। এই রূসে ভগবানকে শান্ত, দাস্ত, শুচি, বশী, 
সদ'্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, হতারি, গতিদায়ক, এবং বিভু প্রভৃতি গুণ- 

সম্পর সচ্চিদানন্দঘন-মৃর্তি নরাককতি পরব্রহ্গ, চতুভূজ, নারায়ণ, পর- 
মাত শ্রীকৃষ্ণ বা হরি রূপে ভাবাহয়। ইহাই ইহার বিষয়ালম্বন। 

সুতরাং এতন্্বারা৷ বুঝা যায় যে, এ রসের রসিকের ভগবান্‌ সম্বন্ধে 
এইরূপ ধারণ! থাকা আবশ্তক। 

বন্দাবনের গো বৃক্ষ-লতাদি, সনক, সনশশন, সনাতন ও সনৎ- 

কুমারাদি তপস্থিগণ এবং জ্ঞানিগণ, যদি মোক্ষ-বাসন। ত]াগ করিয়া 

শ্রীকৃঞ্চ-তক্ত-কুপায় ভক্তিকামী হন, তাহ! হইলে তাহারাও এই রসের 
আশ্রয়ালম্বন মধ্যে গণ্য হন। এতন্্বারা৷ বুঝ। যায়-_-এ পথের পথিকের 

মোক্ষ-বাসন৷ ত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিকামী হওয়া প্রয়োজন। 
উপনিষত্শ্রবণ, নির্জন-সেবা, তত্ববিচার, বিয়ার্দির ক্ষয়শীলত্বজ্ঞান, 

কালের সর্বসংহারিত্ব-জ্জান, পর্বত, শৈল, কাননাদ্দি-বাসী জানিগণের 

সঙ্গ, সিদ্ধ ক্ষেত্রাদি, তুলসী সৌরভ, এবং শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি এ রসের 
বরসিকের ভক্তিভাবকে উদ্দীপিত করে। এজন্য এগুলিকে এ রসের 

“উদ্দীপন বি ভাব” বলিয়! গণ্য করা হয় । সুতরাং বুঝা গেল- শাস্ত 
ভক্তের প্রাণে এইগুলি দেখিলেই ভাব উথলিয়৷ উঠা উচিত। 
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নাসিকাণ্রে দৃষ্টি, অবধৃত চেষ্টা, নির্শমতা, তগবদ্ধেবী জনে দ্বেষভাব- 
শৃন্ততা, তগবত্তকে নাতিতক্তি, মৌন, জ্ঞানশান্ত্রে অভিনিবেশ, ইত্যাদি 
এ রসের অন্ভাব। অর্থাৎ এগুলি এ ভাবের ভাবুকের পরিচারক 
সুতরাং এগুলিও শাস্ত-তক্তের লক্ষণ। 

শান্ত-তক্তের দেহ ও মনক্ষুক হইলে ঘর্, কম্প, বা পুলক, ও 

রোমাঞ্চ প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এগুলি জলিত ভাব অতি- 

ক্রম করে না। সুতরাং ইহারাও পূর্বববৎ শান্ত ভক্তের লক্ষণ। 

নির্বেদ, মতি, ধৃতি, হর্ষ, স্থৃতি, বিষাদ, ওৎসুক্য, আবেগ, এবং 

বিতর্ক এ রসের সঞ্চারী ব! ব্যভিচারীভাব। অর্থাৎ এগুলি সাধককে 

এ ভাবের অভিমুখে বিশেবরূপে লইয়া যায় । সুতরাং এগুলিও শান্ত- 
তক্তের লক্ষণ। 

পরিশেষে, এ রসের স্থায়ীভাব-_শান্তি। ইহা সম! ও সাক্রাভেদে 

দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সম বলিতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং সাল্জ। বলিতে 

নির্বিকল্প সমাধি-লন্ধ-ভাব বুঝায় । 

২। দাস্তরস- ইহার অপর নাম গ্রীতিভক্তি রস। ইহা সন্্মপ্রীতি 
ও গৌরব-প্রাতি এই ছুই ভাগে বিভক্ত । সন্ত্রপ্রীতি-_ প্রভুর উপর, 
এবং গৌরবপ্রীতি পিতা মাতার উপর হয়। সন্মপ্রীতিতে সন্তরম, 
কম্প ও চিত্ত মধ্যে আদর মিশ্রিত প্রীতি থাকে । 

ইহার বিষয়ালম্বন __-ঈশ্বর, প্রভু, সর্বজ্ঞ, তক্তবৎসল, হ্বিতুজ বা 
চতুভুজ ইত্যাদি গুণবান্‌ শ্রাকষ্চ বা হরি। দ্বিভুজরূপ যথা নবজলধর 
কান্তি, বন্ধুর, মুরলীধারী, পীতবসন, শিরে মযুর্পুচ্ছ শোভিত, গিরিতট 

পর্যযটনকারী | চতুভূ্জ যথা__যাহার রোমকৃপে কোটি ব্রহ্মা, কপা- 
সমুদ্র, অবিচিন্ত্য মহাশক্তি ও সর্বসিদ্ধি-সম্পর, অবতারাবলীর বীজ, 

আত্মারাম, ঈশ্বর। পরমারাধ্য, সর্বজ্ঞ, ক্ষমাশীল, শরণাগত-পালক, 
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দক্ষিণ, সত্যবচন, দক্ষ, সর্ব-শুভকর, প্রতাপী, ধার্শিক, শান্ত্রচক্ষু, ভক- 

সুন্ৃৎ বদান্ত, তেজীয়ান, কৃতজ্ঞ, কীর্তিমান ও প্রেমবশ্। অর্থাৎ ভগব: 
দাসের তগবান সম্বন্ধে এইরূপ ধারণ! হয়। 
তৎপরে ইহার আশ্রয়ালন্বন চতুর্বধ, যথা-_অধিরুত-তক্ত, আশ্রিত, 

পার্ষদ এবং অন্ুগ। 

অবিকৃত ভক্তের দৃষ্টান্ত যথা ব্রহ্মা এবং শক্ষরাদি। 
“আশ্রিত” ব্রিবিধ বধা_শরণ্য, জ্ঞানী এবং সেবানিষ্ঠ। তন্মধ্যে 

কালির-নাগ, জরাসন্ধ কর্তৃক রুদ্ধ রাজগণ প্রভৃতি--শরণ্য। প্রথমে 

জ্ঞানী থাকিয়া! মোক্ষেচ্ছা ত্যাগ করিয়! ভগবদান্তে প্রবৃত সাধকগণ, 

বথা, শৌনকাদি-__জ্ঞানী ; এবং বাহার! প্রথম হইতেই তজনে 
রত, যথা- চন্দ্রধবজ, হরিহর, বহুলা পুগুরীক প্রভৃতি, তাহার! 

সেবানিষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত ভক্ত । 

পার্ধদ যথা-__ঘারকাতে উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শুকদেব, শক্র্ধিৎ, 
নন্দ, উপনন্দ, ভদ্র, প্রভৃতি । কুরুবংশের যধ্যে ভীন্ম, পরীক্ষিৎ ও বিছুর 

প্রভৃতি । ই'হাদ্দের মধ্যে উদ্ধবই সর্বসশ্রেষ্ঠ। ইহারা আবার ধুর, ধীর 
ও বীর-ভেদে ত্রিবিধ। বাহার! সপরিবারে শ্রক্ে যথোচিত ভক্তি 

করেন তাহারা! ধুর্য্য । বাহার শ্রীকজ্ের প্রেয়সীবর্ণের অধিক আদর- 
যুক্ত, তাহারা ধীর এবং ধাহারা শ্রকষ্ণ-কপালাভে গর্বিত, তাহার! বীর 

পান্রিষদ। এই সকল মধ্যে গৌরবান্বিত সন্ত্রমগ্রীতিযুক্ত প্রহ্থযয়-_ 
শান্বাদি, শ্রীকফ্চের পান্য । মগ্ন, শ্রীকৃষ্ণের মন্তকে ছত্র ধারণ করেন; 
স্চন্দন, শ্বেত চামর ব্যজন করেন; স্ৃতন্ব, তাস্থুল কীটিকা প্রদান 
করেন ইত্যাদদি। 

অনুগ- যাহারা সর্বদ] প্রভুর সেবাকার্ষ্যে আসক্ত চিত্ত, তাহার 

অনুগ তক্ত। যথা- পুরীমধ্যে সুচন্দ্র, মগ্ন, স্তম্ব ও সত্ব । ব্রজধামে 
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রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুক, মধ্ুত্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্ধ, 
মরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পায়ো, বকুল, রসদ ও শারদ, গ্রভৃতি। 

তাহার পর উক্ত ভক্ত সকল আবার ত্রিবিধ, যথা__নিত্যসিদ্ধ, 

সাধন-সিদ্ধ ও সাধক । যাহা হউক ষীহার৷ এই প্রকার সম্ত্রম-গ্রীতি- 
সম্পন্ন দাস্ত-ভক্ত হইবেন, তাহাদিগকে উপরি উক্ত কোন-না- 

কোন শ্রেণীর অন্তভুক্ত হইতে হইবে। কারণ সন্ত্রম-প্রীতির মধ্যে 
এতদ্বতিরিক্ত অন্য শ্রেণী নাই। সুতরাং এতন্বার! দান্য-তক্তের কতক- 

গুলি লক্ষণ জানা গেল। 

তাহার পর, ইহার উদ্দীপন-বিভাব দ্বিবিধ, যথা ;-_-অসাধারণ 

এবং সাধারণ। তন্মধ্যে অসাধারণ. যথা-_শ্রীকঞ্চের অনুগ্রহ, তাহার 

চরণধূলি, মহাপ্রসাদ, ভক্তসঙ্গ ও দাস প্রভৃতি ; এবং সাধারণ যথ1-- 
ীরুষ্ের যুরলীধবনি, শৃধ্বনি, সহাম্তবলোকন, গুণোথকর্ষ শ্রবণঃ পদ্ম, 

পদ্চিহ্ু, নূতন মেঘ ও অঙ্গ-সৌরত ইত্যার্দি। এতদ্বারা বুঝা গেল, এই 
গুলি দ্বার! দাস্য-ভক্তের ভাব জাগিয়! উঠে। সুতরাং ইহারাও দান্য 

ভক্ের এক প্রকার লক্ষণ। 

শ্রীকঞ্চের আজ্ঞা পালন, ভগবৎ পরিচর্য্যায় ঈর্ষাশূন্ত কষ্ণদাসের 
সহিত মিত্রত! ইত্যাদি এ রসের অন্ুভাব, সুতরাং ইহারাও পূর্ববৎ 
দ্বান্ত-ভক্তের অন্ত প্রকার লক্ষণ! 

নিয়লিখিত লক্ষণগুলি এই রসের ব্যভিচারীভাব যথা--১। নির্বেদ, 

২। বিষাদ, ৩। দেন্ত) ৪। গ্লানি, ৫1 গর্ব, ৬ শঙ্কা, ৭। আবেগ, 

৮1 উন্মাদ, ৯। ব্যাধি, ১*। মোহ ১১। মতি, ১২। জাড্য, 

১৩। ব্রীড়া, ১৪ । অবহিথা (আকার গোপন )১৫। স্মৃতি, ১৬। 

বিতর্ক, ১৭। চিন্তা, ১৮। মতি (শাস্ত্ার্থ নির্ধারণ ) ১৯। ধুতি, 

২৪। হর্ষ, ২১। গুৎসুক্য ( অসহিষুতা ) ২২। চাপল্য, ২৩। সুপ্তি 
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২৪। বোধ (জাগরণ, অবিস্াক্ষয় )। তন্মধ্যে মিলনে হর্ষ, গর্বব। ও 

ধৈর্য্য এবং অমিলনে গ্লানি, ব্যাধি, ও মুতি এই গুলি হইয় থাকে। 

সুতরাং ইহারাও পূর্ববৎ দাস্ত-তক্তের অন্য প্রকার লক্ষণ মধ্যে গণ্য 
হইবার যোগ্য। 

দ্ান্য-ভক্তের দেহ ও মন যখন ভগবানের উপর ক্ষুব্ধ হয়, তখন যে 

ভাবগুলি প্রকাশ পায়, তাহার] এ রসের সাত্বিকভাব-বিকার নামে 
অভিহিত হয়। ইহারা; স্ত্ত, ম্বেদঃ রোমাঞ্চ, স্বরতেদ, বেপথুঃ 
'বৈবর্ণ, অশ্রু, এবং প্রলয় অর্ধাৎ চেষ্টা ও চৈতন্তাভাব। ন্ুতরাং দাস্ত- 

ভক্তের লক্ষণ মধ্যে ইহারাও গণ্য । 

স্থায়ীভাব-_দাস্তরতি । ইহা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়! প্রেম, স্নেহ, 

ও রাগে পরিণত হয়। এই প্রেম-ভাঁব এত বদ্ধমূল হয় যে, চ্যুত হইবার 

শঙ্কা হাস হয়। প্রেম গা হইয়। চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে তাহা স্নেহ 

পদবাচ্য হয়। এ সময় ক্ষণকালও বিচ্ছেদ সহ হয় না। এই ন্বেহে, 

যখন স্পষ্টরূপে হুঃখও সুখরূপে অনুভূত হয়, তথন ইহ বাগ নামে 

অভিহিত হয়। ইহাতে প্রাণনাশ করিয়াও শ্রীকষ্চের প্রীতি-সাধনে 

প্রবৃত্তি হয়। কিন্ত অধিরূত ও আশ্রিত ভক্তে “রাগ” হয় না। 

তাহাদের প্রেম পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। পার্ধদতক্তের নেহ পর্য্যস্ত স্থায়ী 

হয়। কিন্তু পরীক্ষিত, উদ্ধব, দারুকে ও ব্রজান্ুগ রক্তকাদিতে 

রাগ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুগাভক্তে প্রেম, দ্বেহ ও 

রাগ-_তিনটাই স্থায়ী । *্রাগে সধ্যাংশ কিছু মিশ্রিত থাকে। 

তাহার পর এই রসে ভগবানের সহিত মিলনকে “যোগ” এবং 

সঙ্গাভাবকে “অযোগ” বলে। এই “অযোগে” হরির প্রতি মনঃ সমর্পণ 

এবং তীহার গুণান্ুসন্ধান এবং তাহার প্রাপ্তির উপায় চিন্তা হয়। কিন্তু 

ইহাও আবার দ্বিবিধ যথা “উৎকণ্িত” ও “বিয়োগ” । দর্শনের পূর্বে 
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*উৎকষ্া” ও পরে সঙ্গাভাব ঘটিলে “বিয়োগ” বল! হয়। “অযোগ” 

অবস্থায় ২৪টী ব্যতিচারী ভাব সম্ভব হইলেও এই কয়টা প্রধান; 
বধা-_ওৎনুকা) দৈন্ত, নির্বেদ, চিন্তা, চপলতা, জড়তা, উন্মাদ ও 
মোহ। বিয়োগ অবস্থায় কিন্ত নিয়লিখিত দশটী ভাব দেখা যায়। 

বথ। ;--অঙ্গতাপ, কশতা, অনিদ্রা, অবলম্বনশশ্তুতা, অধীরতা, জড়তা, 

ব্যাবি, উন্মাদ, মুগ্ছ। ও মৃত্যু। 

তাহার পর ভগবানের সহিত মিলনেতে সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি ভেদে 
ত্রিবিধ অবস্থা ঘৃষ্ট হয়। যথা;--উৎকঠিত অবস্থায় ভগবৎ-প্রাণ্তি 
--সিদ্ধি পদবাচ্য | বিচ্ছেদের পর কৃষ্ঃপ্রাপ্তির নাম তুষ্টি, এবং একত্র 
বাসকে স্থিতি বলে। 

এক্ষণে গৌরব-প্রীতির বিষয় একবার আলোচন। কর! যাউক। 

ইহাতে তগবানকে পূর্বোক্ত গুণ ব্যতীত মহাগুরু, মহাকীর্ডি, মহাঁ- 
বুদ্ধি, মহাবল, ব্রক্ষক,; লালক প্রভৃতি গুণমণ্ডিত বলিয়া! জান হয়। যছু- 

কুমারগণ ও প্রছ্যয় প্রভৃতিগণ এই প্রীতিরসের আশ্রয়ালম্বন। প্রীকফের 

বাৎসল্য ও ঈবদ্‌ হাস্য প্রভৃতি এস্থলে উদ্দীপন-বিভাৰ মধ্যে গণ্য হুয়। 

শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে নীচগাসনে উপবেশন, গুরুর পথের অন্গমন এবং 

স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ প্রভৃতি ইহাতে অনুভাব। ধর্ম গ্রভৃতি-__সাত্বিক- 

ভাববিকার, এবং ব্যাভিচারীভাব সম্বন্ধে কোন বিশেষত্ব নাই । এই 
প্রকার কতিপয় বিশেবত্ব ভিন্ন সন্ত্রমপ্রীতির সহিত ইহার এঁক্য দুষ্ট হয়। 

৩। সখ্যরস বা! প্রেয়-তক্তি রস। এই'রসে ভক্ত, ভগবানকে 
সমুদ্বার় লক্ষণাক্রান্ত, বলিষ্ঠ, নান। ভাষাবেত্বাঃ সুপাঞ্ডিত, অতি প্রতিভা- 

শালী, দক্ষ, করুণাবিশিষ্, বীরশ্রেষ্ঠ, ক্ষমাশীল, অন্ুরাগভাজন, সমৃদ্ধি- 

মান, বিদঞ্চ, বুদ্ধিযান, সুবেশ ও সুখী প্রভৃতি গুণযুক্ত এবং ঘ্বিভুজ ব1 
চতুভূ'জ রূপে ভাবিয়া থাকেন। (ইহ বিষয়ালম্বন)। ভক্তগণ নিজেকে 
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মনে মনে ভগবানের সুহৎ সখা, প্রিয়সথা, ও প্রিয়নর্মসখা-তেদে 

চারি গ্রকার ভাবিয়৷ থাকেন। (ইহা আশ্রয়ালম্বন )। তন্মধ্যে বাহার 
শ্ীকষ্চ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও কিঞ্চিৎ বাৎসল্য যুক্ত, তাহারাই 
সুহৃৎ,যথ! )__ব্রজে "সুভদ্র” “মগুলীভদ্রু” ও “বলভর্ত্” প্রভৃতি । বাহার! 

প্ীকষ্চ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ ন্যুন ও কিঞ্চিৎ দাশ্য-মিশ্র তীহারাই 
সথা.যথ! 3- ব্রজে “বিশাল” “বৃষত” ও “দেবপ্রস্থ” প্রভৃতি । বাহার 

বয়সে শ্রীকফ্ণের তুল্য তাহারাই প্রিয়সথা, বথা ;- ব্রজে “শ্রীদাম” 
পল্াদাম” ও “বনুধাম” প্রভৃতি । আর বাহার প্রেয়সী-বরহন্তের সহায় 

শৃঙ্গার ভাবশালী,তীহার! প্রিন্ননর্মসখা, যথা )- ব্রজে “সবল” “মধুমঙ্গল” 

ও “অর্জুন” প্রভৃতি । তাহার পর শ্রীকুফের কৌমার!পৌগও ওকৈশোর 
বয়স, এবং শৃঙ্গ, বেণুং শঙ্খ, বিনোদ, পরিহাস, পরাক্রম প্রিয়জন, 

রাজা ও দেব অবতারাদির চেষ্টা শুনিয়া ইহাদের ভাব উদ্দীপিত্ত হয়। 

(ইহাই এস্থলে উদ্দীপন ভাব )। বাগ্ভাদদি, বাহুযুদ্ধ, জ্রীড়! ও এক শধ্যায় 

শয়ন, উপবেশন, পরিহাস, জলবিহার প্রভৃতি সন্বন্ধীয় কথাতে ইহাদের 

রস পুষ্ট হয়। ( ইহ অন্ুভাব )। ভাবের বেগে বা মনের ক্ষোভে ভক্ত- 

গণের অশ্রু-পুলকাদি সবগুলি সাত্বিক ভাবই পরিলক্ষিত হইবার কথ।। 

উগ্রতা, ত্রাস ও আলম্ত তিন্ন, হর্ষ-গর্বাঘি সমুদয় ব্যভিচারী বা সধশরী 

তাব এরসে দৃ্ট হয়। তন্মধ্যে অমিলন অবস্থায় মদ; হর্য, গর্ব, নিত্রা ও 

ধতি ; এবং মিলন অবস্থায় মৃতি, কলম, ব্যাধি অপন্থতি ও দীনতা ব্যতীত 

অবশিষ্ট সকলগুলি প্রকাশ পায়। সাম্যৃষ্টিহেতু নিঃসন্তরমতামক় বিশ্বাস, 

এবং বিশেবরূপ সধ্যরতিই ইহার স্থায়ীভাব। সখ্যরতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 

প্রাণ্ত হইয় প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগ এই পাঁচটী আখ্যা ধারণ করিয়া 

থাকে। পুরে অর্জুন, ভীমসেন ও শ্রীদামাদি বিপ্র প্রভৃতি সখ! । এই 

সখ্য-রসেও দান্তের সায় বিয়োগে দশ দশা জানিতে হইবে । 
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৪ | বাগুসল্যরদ। এই রসে তক্তগণ, ভগবানকে শ্যামা, 

রুচির, মৃদ, প্রিয়-বাক্যযুক্ত, সরল; লজ্জাশীল, মাননীয়গণকে মান- 
প্রদ, এবং দাতা, বিনয়ী, সর্ব-লক্ষণযুক্ত ইত্যাদি গুণ-বিশিষ্ট বলিয়৷ 

থাকেন। ইহা বিষয়ালম্বন)। ভক্তগণ নিজেকে মনে মনে ভাবেন যে -- 
শ্রীকষ্ আমাদিগের অনুগ্রহের পান্রশিক্ষা দানের যোগ্য এবং লালনীয়। 

ইহারা ব্রজে ব্রজেশ্বরী,ব্রজরাজ,রোহিণী, উপনন্দ ও তংপত্রী প্রস্ততি এবং 
অন্তব্র দেবকী, কুস্তী ও বসুদেব প্রভৃতির অনুকরণ করেন । (ইহ 

আশ্রয়ালম্বন)। বাল্য-চাঞ্চল্য, কৌমার বয়সের রূপ ও বেশ, হাসা, মৃছ্‌- 
মধুর বাক্য,ও বাল্য-চেষ্টাদি দেখিলে তক্তগণের ভাব উদ্দীপ্ত হয়। ইহা 
উদ্দীপন বিভাব | তাহার! মনে যনে ভগবানকে মন্তকাঘ্রাণ, আশীর্বাদ, 

আজ্ঞা,ঃহিতোপদেশ প্রদান ওলালন-পালনাদ্ি করিয়। সুখ অন্ুুতব করেন। 

(ইহা অন্ুভাব;। এ রসে ভকের স্তস্ত-স্বেদার্দি আটটী ও স্তন-হুদ্ধ-ক্ষরণ 

এই নম্নটা তাব অন্ৃভূত হইয়া থাকে । (ইহ সাত্বিক ভাব)। হর্ষ ও শঙ্কা 
প্রভৃতি ইহাতে ব্যতিচারী ভাব এক কথায় অপম্মারের সহিত প্রীতি- 
রসোক্ত সমুদ্ধায় ব্যভিচারীভাবই ইহাতে দৃষ্ট হয়। এই রসে বাৎসল্য 
বুতি স্থায়ীভাব। উক্ত বাৎসল্য রতির প্রেম, নেহ,রাগ ও অনুরাগ এই 

চারিটী উত্তরোভর অবস্থা তব হইয়। থাকে । ইহাতেও বিয়োগে পূর্বববৎ 
দ্রশটী দশ। হর ; তথাপি চিন্তা, নির্কেদ, বিষাদ, জাড্য, দৈন্ত, চপলতা? 

উত্তাপ ও মোহই প্রধান । 

৫ | মধুর রন ।-_-এই রসে ভক্ত, ভগধানকে অতুল ও অসীম 

রূপ-মাধুর্যয, লীলামাধুর্যয ও প্রেম-মাধুর্য্ের আধার বলিয়। জ্ঞান করেন। 

( ইহ! বিষয়ালম্বন )। তাহার! মনে মনে ভগবৎ প্রেয়সিগণের অনুকরণ 

করেন । ।ইহ]1 আশ্রয়ালম্বন)। মুরলীরব, বসন্ত, কোকিল-ধবনি, নবমেঘ 

ও ময়ুরকণ প্রভৃতি দর্শনা্দি করিলে তাহাদের ভাব উদ্দীপ্ত হয়। (ইহ 



উপসংহার । ৪৬১ 

উদ্দীপন বিভাব )। তাহার! হৃদয় কন্দরে কখন বা ভগবানের কটাক্ষ 
কখন বা হাম্ত প্রভৃতি দেখিয়। আনন্দে আত্মহারা হইয়। থাকেন। 

ভাবের আবেগে স্তভ্ভার্দি সমুদয় সান্বিকভাব গুলি তাহাদের প্রকাশ 

পায়, এবং তাহাদের মাত! হুচ্দীপ্ত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আলস্য ও 

উগ্রত1 ভিন্ন নির্বেদার্দি সমস্ত সধশরী বা ব্যভিচারী ভাব, এ রসে 

পরিলক্ষিত হয়। প্রিয়তা-রতি ইহার স্থায়ীভাব। বিস্তৃত বিবরণ উজ্্বল 

নীলমণি গ্রন্থে ভরষ্টব্য । 

যাহ! হউক এই ভাবটী ভক্তির চরম লক্ষ্য, ভক্তের পরম আদর্শ । 

ভক্তের নিকট ইহার উপর আর. কিছু থাকিতে পারে কি-না, তাহা 

করনা করাও কঠিন । এ অবস্থায় জীব যাহা দেখে, তাহাতেই তাহার 

কৃষ্ণ কথা মনে পড়ে, অন্য ভাব তাহার হৃদয়ে শ্যুর্তি পায় না। যথা ৮ 
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। 

তাহ। তাহ! হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরপ ॥ 
স্থাবর জঙ্গম দেখে ন! দেখে তার যুর্তি। 

সর্ববত্রে হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফুর্তি ॥ 
এ ভক্তি সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধ-পরিশুন্য । ইহার লক্ষ্য কেবল কষ্ণসুখ, 

কৃষ্ণগ্রীতি এবং নিজস্ম থেচ্ছা! ন। থাকিলেও তাহাতেই তীহাদের সুখের 

পরাকাষ্ঠা লাত হইয়। থাকে । এই সুখ এত বেশি হয় যে, সাক্ষাৎ 

ভগবানের তত সুখ হয় না। যথা) 

গোপিক! দর্শনে রুষের যে আনন্দ হয়। 

তাহা হইতে কোটী গুণ গোপী আম্বাদয় ॥ 

যাহ! হউক এতক্ষণে আমন ভক্তি ও ভক্তের পরিচয়-প্রদান-কার্যয, 

বোধ করি, শেষ করিলাম; এইবার দেখিব আচার্য্য রামান্থজে এই 

ভাবগুলির মধ্যে কোন্‌ ভাবটা ছিল। 
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আমর] দেখিতে পাই রামান্জে, গোম্বামী-পাদগণ প্রতিপার্দিত 

ভক্তিরসের এই অন্তিষ ও পরমোৎকৃষ্ট ভাবটী ছিল না। তাহার 
ভাব দাস্য-রতি; অথবা! বদি আরও নির্দেশ পুর্বক বলিতে হয়, 
তাহা হইলে বলিতে পার! যায় যে, তাহার তি রাগান্থগা ভজি, 

এবং তন্মধ্যে আবার দ্বান্ত ভক্তির অন্তর্গত সন্তরম-প্রীতিযুক্ত “অনুগ” 

গণোচিত তক্তি। তথাপি তাহার গতি যে এই খানেই শেষ হইতে 
বাধ্য,তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাই বলিয়! রামাহুজের ভাবটী মধুর 

ভাবের নিকট যে হেয়, তাহাও নছে। কারণ, ধিনি যে ভাবে থাকেন, 

তাহাতেই তাহার যে আনন্দ হয়, তাহা! অতুলনীয় । গোহ্বামী-পাদগণ 

একথাও সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তবে যিনি যখন বা যতক্ষণ কোন 

ভাবের ভাবুক ন! হন, তখন বা ততক্ষণ তাহার নিকট উক্ত শান্ত 
প্রভৃতি ভাব পাঁচটীর তারতম্য বিচার চলিতে পারে, এবং তখনই বলা 

হইয়া থাকে-__মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ। যাহা হউক আমরা এক্ষণে উত্তর 
দ্বাস্য রতি অবলম্বনে দেখিব, রামান্ছজের অভীষ্ট দাস্য-ভাব তাহাতে 

কতছুর ছিল। 

প্রথমতঃ দেখ! যায়, রাষানুজ, বৈধি-তক্তির সাধক নহেন। কারণ 

তাহার তগবদনুরাগ কোন রূপ শাসন-ভয়ে জন্মে নাই। কার্চীপৃর্ণের 
সঙ্গ, যামুনাচার্ষেযর মৃত্যুতে ভগবান্‌ রঙ্গনাথের উপর তাহার অভি- 

মান, কাক্ষীপূর্ণের কথায় ভগবান্‌ বরদবাজকে, শালকুপের জলম্বারা 
ন্বান; জগন্লাথ-ক্ষেত্রে ভগবানের সহিত বিরোধ প্রভৃতি অন্তান্ত ঘটনা, 
তাহাকে রাগান্ুগা ভঙ্জির সাধক বলিয়াই প্রমাণিত করে। কিন্তু 

রাগান্থগা ভক্তির অঙ্গ ও বৈধী-ভক্তির অঙ্গ মধ্যে অতি সামান্ত 

প্রতেদ থাকায় অর্থাৎ বৈধী-তক্তির অঙ্গের মধ্যে নিজ প্রতিকূল 

অঙ্গগুলিকে ত্যাগ করিবার বিধি থাকায়, বৈধী-ভক্ির সকল লক্ষণ- 
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গুলি এন্লে প্রয়োজন হইবে না। তবে কোন্‌ গুলি তাহার ভাবের 
প্রতিকূল, তাহা! জানিতে ন পারার, আমরা সমুদবায় টবধী-ভভির 

অঙ্গগুলি লইয়। তীহার জীবনী তুলন। করিলাম। 
বৈধী-তক্তির অঙ্গুলি যথা! $-- 

১। গুরুপদাশ্রয়।- আচার্য্য-জীবনে ইহার হৃষ্টান্ত মহাপুর্ণ ও 
গোষঠীপৃর্ণের নিকট মন্ত্-গ্রহণ। এজন্ড ১৪ সংখ্যক দীক্ষা গ্রবন্ধটী তরষ্টব্য। 

২। কৃষ-দীক্ষ। ও শিক্ষা--ইহা৷ আচার্ষ্যের পক্ষে নারায়ণ-মন্ত্র লাভ। 
৩। বিশ্বাস সহকারে শ্রীগুরু-সেবা-_-এতদর্থে বররঙ্গের নিমিভ 

ক্ষীরপ্রস্তত-করণ ও তাহার গাত্রে হরিজ্রাচুর্ণ যর্দন প্রভৃতি ক্ষরণ 
করিলেই তাহার প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতে পাবে। 

৪। সাধুবর্তানুবর্তন-_-ইহ। তাহার জীবনের আগা! গোড়া । 
৫। সন্ধর্দ-জিজ্ঞাসা-_বাল্যে কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গ এবং জানোদয়ে নান! 

গুরুর নিকট নান গ্রন্থাদ্দি অভ্যাস, রামান্জের এই প্ররুতির পরিচয় । 
৬। কুঞ্ণ-গ্রীত্যর্থ ভোগাদিত্যাগ--ইহার দৃষ্টান্ত তাহার সন্ন্যাস 

গ্রহণ ব্যাপারের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে দেখা যায় । তিনি সন্ন্যাস- 

গ্রহণ করিয়। যাহাতে নারায়ণের সেবা! করিতে পারেন তজ্জন্ত ভগবৎ- 

করুণ। ভিক্ষা করিয়া ছিলেন। অবশ্ স্ত্রীর সহিত কলহ না হইলে 
এতদর্থে ই সন্ন্যাস গ্রহণ--ইহা৷ বলিতে পারা যাইত। 

৭ তীর্ঘ-বাস-_ইহা তাহার পক্ষে শেষ-জীবনের শ্রীরঙ্গম বাস। 

প্রথম জীবনে কাধী বা! শ্রীরঙ্গম বাস-_বিস্তাশিক্ষার্থ এবং শ্রীরঙ্গমের 
বৈষ্ঞণবগণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ঘটে। শেষজীবনে তিনি অবশ্য 
স্বেচ্ছায় তথায় বাস করেন। 

৮। সর্বববিষয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অঙ্থবর্তন। ইহাও 
তাহার ছিল, কারণ তাহা না! হইলে তোগান্গরে তোগানুর-নম্বীর 
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কথায় তন্রত্য রাজবাটী গমন করিতে রামান্ুজ প্রথমেই কখন 
অন্বীকার করিতেন না। 

৯। একাদশী ব্রতান্ষ্ঠান_দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত । 

১০। অশ্ব, তুলসী, আমলকী, গো, ব্রহ্মাণ ও বৈষ্ণব-সম্মান।-_ 
শেষ ছুইটীর দৃষ্টান্ত তাহার সন্ন্যাস গ্রহণের উপলক্ষ মধ্যে বর্তমান । 
অর্থাৎ রামানুজের আদেশ সন্বেও তীহার পত্বী ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ ও 

বৈষ্কবকে অন্ন না৷ দেওয়ায় তাহার স্ত্রীর সহিত কলহ প্রসঙ্গ, এবং 

কৈল্বর্য্যকামী ব্রাহ্গণ প্রসঙ্গ । ১৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

১২। ভগবদিমুখের সঙ্গত্যাগ- ইহা তাহার ছিল; কারণ, তিরুপতি 

গমন কালে এক শৈব-প্রধান গ্রামে তিনি যান নাই। দ্বিতীয় দ্িগ্ব- 

জয় কালে শঙ্কর-মতাখলন্বী দিগের স্থান শূঙ্গেরীও তিনি গমন করেন 

নাই। তিনি যেখানে দেখিয়াছেন যে, তাহাদিগকে শ্বমতে আনিতে 

অক্ষম হইতে পারেন, তথায় ন। যাওয়াই তাহার প্রস্তাবিত প্রকতিরই 

কতকটা পরিচয় বলা যাইতে পারে। তাহার সম্পর্কীয় কোন 
অবৈষ্ণবের কোন সন্বন্ধও শুন) যার না। 

১২। বহুশিষ্য না করা-_-ইহ' প্রতিপালিত হয় নাই; কারণ 

তাহার বহু শিষ্ত ছিল। 

১৩। বৃহদ্যাপারে ব্যাপূত না হওয়া_ইহাও অপ্রতিপালিত । 

কারণ,দেখা যায়, তিনি মঠ ও ধর্ম-স্থাপন ও দিখ্িজয়-ব্যাপারে নিজেকে 

ব্যাপৃত করিয়াছিলেন । যামুনাচার্য্যের বাসন! পূর্ণ করিবার জন্য শ্ীভাস্ত 
রচনাও ইহার একটী বিপরীত দৃষ্টান্ত হইতে পারে। 

১৪। বহু গ্রন্থ-কলাভ্যাস ও ব্যাধ্যাবাদ-পরিত্যাগ ।--বহু গ্রন্থ 

অভ্যাস হইয়াছিল, কিন্তু বহু কলাভ্যাস হয় নাই, বোধ হয়। ব্যাথ্যা- 
বাদ ও পরিত্যক্ত হয় নাই। 
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১৯৫। ব্যবহারে 'মুক্তহস্তত1__ইহ! প্রতিপালিত হইত; কারণ 

অতিথি-সৎকার-স্থলে স্ত্রীর সহিত কলহুই ইহার দৃষ্টান্ত। প্রীরঙ্গমেও 
অনেক ব্রাহ্মণ রামান্ুজের মঠ হইতে নিয়ত সাহাধ্য পাইতেন। 

১৬। শোকাদিতে অবনীভূততা ।_ইহার কথঞ্চিৎ বিপরীত দৃষ্টাস্তই 
দেখা বায়। কারণ, প্রথম জীবনে পিতৃ-বিয়োগে এবং শেব-জী বনেও 

গুরু মহাপুর্ণ ও শিল্প কুরেশের শোকে তিনি এক প্রকার অধীর 
হুইয়াই পড়িয়াছিলেন। 

১৭। অন্ত-দেবের প্রতি অনবজ্ঞা ।-_ইহাও, বোধ হয়, অগ্রতি- 

পালিত। কারণ, তিনি কোন অন্ত-দেব-তীর্থে গমন করিতেন ন1। 

বাধ্য হইয়। গমন করিলেও তাহার, তক্রত্য অন্ত দেবের দর্শনাদির কথা 

শুনা যায় না। তিনি জগর্াথ কর্তৃক কর্মক্ষেত্রের শিব-মন্দিরে নিক্ষিপ্ত 

হইলে শিবষূর্তি দেখিয়া নিজেকে মহাবিপন্ন বোধ করিয়াছিলেন। 
১৮। প্রাণীগণকে উদ্বিগ্ন না করা। সম্ভবতঃ ইহ! প্রতিপালিত 

হইত টকিন্ত তথাপি একটী বিপরীত দৃষ্টান্ত আছে। কারণ, পুরোহিত- 
গণ গ্রস্ত বিধান্ন-পরীক্ষার্থ তিনি, ষে কুকুরটাকে উহার কিয়দংশ দান 
করেন, তাহ! খাইয়! সেই কুক্ুরটী মরির। যায় ; অথচ আচার্য্যকে তজ্জন্ত 

ব্যথিত হইতে গুন যায় ন।। 

১৯। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ-বর্জন | ইহা আচার্ষ্যের সম্পূর্ণ 
অনুঠিত হইত কি-না সন্দেহ । কারণ, সেবাপরাধের মধ্যে সকলেরই 
প্রতিকূল দৃষ্টান্ত থাকিলেও ছুই একটীর অনুকৃল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। 
সেবাপরাধ যথা ;- 

(১) যান ও পাছক। সাহাধ্যে ভগবদৃধামে গমন। সম্ভবতঃ এ 

অপরাধ কখন আচার্ষের ঘটে নাই। 
(২) দেবোৎসব না! করা ।--এ অপরাধ আচার্ষ্যর খটে নাই। 
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কারণ মেলকোটের রমাপ্রিয় মুর্তির উৎসব-বিগ্রহের জন্তই যাহার 
দ্িন্লী গমন ঘটে, স্মতরাং তাহার এ অপরাধ সম্ভব নহে। 

(৩) দেবযৃত্তি প্রণাম না করা ।__ দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত । 

(৪) উচ্ছিষ্ট দেহে ও *72)55৮ ভগবছ্‌ বন্দনা । এ 
(৫) একহত্তে প্রণাম। তঁ 

(৬) দেবতার সম্মুথে অন্ত দেবত। প্রাদক্ষিণ। এ 

(৭) ভগবৎ-সন্ভুখে পাদ প্রসারণ । ঞঁ 

(৮) এ হাটুবেষ্টন করিয়া বসা। ঙঁ 
(৯) এ শয়ন। এ 

(১০) এ ভক্ষণ। এঁ 

(১১) এ মিথ্যাভাষণ। এঁ 

(১২) এ উচ্চভাবণ এ 
(১৩) & পরম্পর আলাপন । এ 
(১৪) এ রোদন। ত্র 

(১৫) ধঁ বিবাদ।- সম্ভবতঃ ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া 

যাক । কারণ, জগন্নাথ-ক্ষেত্র বা অনস্ত-শয়নে রামানজ যখন ভগবৎ- 

পূজা-প্রথা-পরিবর্তনের চেষ্টা করেন, তখন পুজারিগণের সহিত 

তাহার যে বিবাদ হয়, তাহা প্রবাদাহ্থসারে ভগবৎ সন্মুথেই হইয়াছিল। 
২১৬) ভগবৎসম্মুথে কাহারও প্রতি নিগ্রহ। দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। 
(১৭) ঞ&ঁ কাহারও প্রতি অনুগ্রহ । এঁ 

তবে ধনুর্দীসকে ভগবান রঙ্গনাথের চক্ষ-সৌন্দর্ধা-প্রদর্শন প্রসঙ্গটী 

ইছার দৃষ্টান্ত হইতে পারে কিন! চিম্তনীয়। 
(১৮) ভগবৎ-সম্থুথে নিষ্ঠুর ও ক্র রভাবণ। দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। 
(১৯) এ কম্বলঘার1 গাত্রাবরণ। এ 
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(২৭) ভগবৎ-সম্মুথে পরনিন্দ1।--ইহার দৃষ্টান্ত পূর্বোক্ত জগরাখ- 
ক্ষেত্র ও অনন্তশয়নের পৃজাপ্রথা-পরিবর্তন-প্রসঙ্গ হইতে পারে। 

(২১) ভগবৎসন্মুখে পরম্ততি। দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। 

(২২) এ অল্লীলভাষণ। ঞঁ 

(২৩) এ অধোবানু-ত্যাগ এ 
(২৪) সেবায় ক্পণত! ৷ এ 

(২৫ ) অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ। এ 

(২৬) কালের কল ভগবানকে ন। দেওয়া । এ 
(২৭) কোন কিছু অগ্রে অপরকে দিয় 

পরে ভগবানে অর্পণ । 
(২৮) ভগবানের দ্দিকে পশ্চাৎ করিয়। বসা । 

(২৯) ভগবদগ্রে অপরকে প্রণাম । 

(৩* )গুরুর নিকট মৌন। 
(৩১) আত্মপ্রশংসা। 

(৩২) দেবতা-নিন্দ] ৷ 

এই সকল সেবাপরাধ সম্বন্ধে সকল শান্তর একমত নহে। কারণ 

বরাহ্পুরাণে অন্তরূপ বর্ণন। দেখা যায়। পরস্ত উপরি উক্ত ৩২টীই 
গোস্বামী-পাদগণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরাও এস্থলে উহাই 
গ্রহণ করিলাম। অতঃপর দশবিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে দেখ নিব 

আচার্য্যের চরিত্র কিরূপ প্রমাণিত হয়। 

(১) বৈষণব-নিন্দ।।-.আচার্য্য-জীবনে ইহার বিপরীত ই 
থাকিবার কথা । কারণ তিনি তাহার শেষ ৭২চী উপদেশের মধ্যে 

বৈষণবের সন্মান করিতে বিশেষ ভাবে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। 

(২) শিব ও বিষ্ুতে পৃথক্‌ ঈশ্বর-বুদ্ধি। এ সম্বন্ধে দেখ! বায়, 
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আচার্য্য, শিবকে ঈশ্বর বলিয়াই শ্বীকার করিতেন না, তাহায় ষতে শিব 
--নারায়ণের পরিকর । 

(৩) গুরুদেবে মন্ত্তবুদ্ধি। আমাদের বোধ হয়, ইছার বিপরীত 
বুদ্ধিই রামান্থজের হৃদয় অধিকার করিয়। থাকিত। 

(৪) বেদ ও পুরাণা্দি শান্ত্রের নিন্দা ।-_রামান্ছজের এ অপরাধ 
দেখা বায় না। 

(৫) হরিনামে স্ততিজ্ঞান। দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত । 

(৬) হরিনামের অন্তার্থ কন! ৷ &ঁ 

(৭) নাম-বলে পাপে প্রবতি। এ 

(৮) শুভকর্শের সহিত নামের তুলনা! । এ 

(৯) শ্রদ্ধাহীনকে নামোপদেশ। প্র বরং ইহার 

বিপরীত দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। কারণ, তিনি বহু পরীক্ষার পর শিল্তকে 
উপদেশ দিতেন। 

(১৯) নাম শুনিয়াও তাহাতে অপ্রীতি। ছূষ্টান্ত অজ্ঞাত। 
যাহা হউক, যদি কখন আচার্য্যের এই অপরাধের মধ্যে কোন 

অপরাধ হুইয়! থাকে, তাহা হইলে তাহার ষে প্রায়শ্চিত্ত বিহিভ 

আছে, তাহাও আচার্য্য-জীবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বোধ হয়। কারণ 
গীতা ও বিষু-সহশ্র-নাম পাঠই ইহার একটী প্রায়শ্চিত্ত । আচার্য্য 

গীতার ত এক অতি উপাদেয় ভাব্যই রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীর 

প্রায়শ্চিস্ত অহরহঃ ভগবন্লাম স্মরণ, এবং ইহাও যে অনুষ্ঠিত হইত, 

তাহাতেও সন্দেহ নাই, কারণ তিনি একবার, তিরুপতি বাইয়া 

তিনদিন তিনরাকস অনাহারে অনিদ্রার ভগবদূ ধ্যান করিয়াছিলেন । 

২*। ভগবান ও তাহার তক্ের প্রতি দ্বেব ও নিন্দা শ্রবণে 

অপহিষণুত1।-_-ইহ। রামান্থজের নিশ্চয়ই ছিল, কারণ তাহা না হইলে 
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তিনি বজবৃর্তির নিকট পরাজয়ে সমগ্র বৈফব-সমাজের ক্ষতি বোধ 
করিয়া! বিচলিত হইতেন ন|। 

২১। বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ ।-__ইহাও প্রতিপালিত হইত। কারণ 

মেনকোট ও কৃর্দক্ষেত্রে একদিন তিলক-চন্দন অভাবে তাহার 
তিলক-সেব৷ হয় নাই, এবং তজ্জন্ত তিনি অনাহারে অবস্থান 

করেন। এতঘ্যতীত তগপ্ত-লৌহ দ্বার বৈষ্ঞব-চিহ্ন তাহার অঙ্গে 
শোভা পাইত। 

২২। অঙ্গে হরিনাম লেখ! । দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত । 
২৩। নিন্মীল্যধারণ। এ 
২৪। ভগবদগ্রে নৃত্য । এ 

তবে গুরু বররঙ্গের নিকট তিনি এই বিষ্ভাই শিক্ষা করেন বলিয়। 

সম্ভবতঃ ইহাও প্রতিপালিত হইত। 

২৫। তগবদগ্রে দণ্ডবৎ প্রণাম ।__-প্রতিপালিত হইত । ইহা! 

আচার্যের নিত্য ব্যাপার । 

২৯। ভগবন্‌ মূত্তি দর্শনে উত্থান ।- দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত । 

২৭। ভগবনুত্তির অনুগমন ।-_ অনুষ্ঠিত হইত কিন্তু ধন্ুর্দাস- 

প্রসঙ্গে রামান্ুজ মঠেই ছিলেন । 

২৮। ভগবন্মুত্তির দর্শনার্থ গমন ।--ইহাও নিত্য অনুষ্ঠিত হইত । 

২৯। ভগবতস্থান পরিক্রমা ।_ দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত । 

৩*। ভগবদর্চন।£ ইহ] নিত্য মন্ুষ্ঠিত হইত । কারণ তাহার 

সঙ্গে যে বরদরাজ ও হয়গ্রীব-বিগ্রহ থাকিতেন; রামানুজ তাহার 

সেবা করিতেন। 

৩১। পরিচর্যা । - নিত্যানুষ্ঠানের দ্ৃষ্টাস্তাভাব। তৎ্রুত বৈকু্ঠ- 

গঞ্জ দেখিলে বোধ হয়, অন্তরে তিনি এই কর্্মই করিতেন। 



৪৭০ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ । 

৩২। গীত ।-দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত ! তবে আচার্য হখন এই বিদ্ধ! শিক্ষার 
জন্য বররঙ্গের শিষ্য হন, তখন ইহাও মধ্যে মধ্যে অনুষ্টিত হইত । 

৩০। সংকীর্তন।-_নিতাহুষ্ঠানের দৃষ্টান্তাতাব । কারণ কেবল 

প্রথম তিরুপতি গমন কালে সংকীর্ভনের কথা শুন! বায়। 

৩৪। জপ।- দৃষ্টান্ত অজঞাত। তবে ইহ! যখন পুজার অঙ্গ, তখন 
নিশ্চয়ই অন্থুঠিত হইত । 

৩৫। বিজপ্তি। দৈন্ত, প্রার্থন। ও লালসামক়ী ) অনুষ্ঠিত হইত। 
দৈন্স অর্থাৎ নিজেকে পাপী জানের ৃষ্টান্ত_তিরুপতি শৈলে 

আরোহণের অনিচ্ছ৷। অপর ছৃইটার দৃষ্টান্ত বৈকুণ গন্ডে ডরষ্টব্য। 
৩৬। স্তব-পাঠ।-_ইহছা৷ অবস্তই অনুষ্ঠিত হইত। 

৩৭। নৈবেদ্ধ স্বাদ-গ্রহণ।-_ পূর্বববৎ, কারণ ইহ তাহার উপদেশ 
দেখিলে বোধ হয়। 

৩৮। পাদদোদকের স্বাদ-গ্রহণ ।--রঙ্গনাধের পুরোহিত যে-দিন 

চরণামৃত দেন, তাহ! তিনি পান করেন, কিন্তু এতদ্বারা ষে উহ! তিনি 

নিত্য পান করিতেন, তাহ প্রমাণিত হয় না। তবে তাহার নিজের 

নিকটে যে বিশ্রহ থাকিতেন তাহার চরণোদ্ক পান সম্ভব । বিপ্র- 

পাদ্দোদকও তিনি এক সময়ে নিত্য পান করিতেন। 

৩৯। ধৃপমাল্যাদির ভ্রাণ গ্রহণ '-_অন্গুমেয়। 
৪৯ | শ্রীসৃত্তি স্পর্শন।- _অনুমের । 
৪১। প্রীযৃ্তি নিরীক্ষণ ।_ইহাও সম্ভবতঃ প্রতিপালিত হুইত। 

কারণ, এই জন্ত প্রধান পুরোহিতের বামান্জকে বিষাক্ত চরণামৃত 

দিবার স্থুবিধ! হয়। 

৪২ | আরকব্রিক দর্শন ।-_ইহার নিত্যান্থষ্ঠানের দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। 
৪৩। উৎসব-দর্শন !|-দ্ৃষ্টান্ত--শ্রীনাগরী প্রভৃতি গষন। 
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৪৪1 শ্রবণ (নাম; চরিত্র ও গুণ)।-_-বহাও প্রতিপালিত 

হুইত। দ্রাবিড় বেদপাঠ ইহার নিদর্শন । 
৪৫। তাহার কপার আশ।।- প্রতিপালিত হইত, কারণ কুরেশের 

চচ্ষু-লাতে এরপ ভাব প্রকাশিত হয়। 
৪৬। স্বতি।__অন্ুতভিত হইত, যেহেতু শ্শৈলে ব্রিরাক্সি অনা- 

কারে কেবল ভগবৎস্মরণ ও অবস্থান এই প্রকৃতির পরিচায়ক । 

৪৭। ধ্যান (রূপ, গু, ক্রীড়া ও সেবা )। - দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত; তবে 

ইহার অন্তথ! অসম্ভব। 
৪৮। দাশ্য (আমি দ্াস-বোধ ও পরিচর্ষ্যা )।--প্রতিপালিত 

হইত । বৃষ্টান্ত-_কেক্ষর্য-[ভিথারী ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গ এবং মঠস্থ বরদরাজ ও 
হুয়গ্রীব বিগ্রহ সেবা । 

৪৯। সখ্য ( বিশ্বাস ও মিত্র-বৃজ্যাত্বক )।-_প্রতিপালিত হইত। 
দৃষ্টান্ত-_শিশ্যগণকে উপদেশ-কালে তিনি বলিতেন যে, শ্রীবৈষবের 
পক্ষে ভগবৎ সেবাই মুখ্য উদ্দেশ্ত, ইহাকে উপাক্স-জ্ঞান কর! অন্তায়ঃ 

উহ্াই লক্ষ্য হওয়। উচিত, ইত্যাদি । দ্বিতীক্নাংশের দৃষ্টাস্তাভাব। 
৫€*। আত্মনিবেদন।-__প্রতিপালিত হইত। ইহাই তাহার উপ- 

দেশের মুখ্যবিবয়। যথা শ্রীবৈষ্বের অন্তিম স্বতি নিশ্রয়োজন, 
ইত্যাদি । বিষ-ভক্ষণে নিরুত্বেগ ভাব। তবে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত 
আছে,ষথা ১। প্রাণভয়ে পলায়ন । ২। পুনরায় বিবান্ন-তয়ে গোঠীপুর্ণের 

আগমন পর্য)স্ত অনাহার্র। 

৫১। নিজ প্রিয়বস্ত তগবদর্পপ।-_দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত । 
&২। সকল কম্ম ভগবদর্থে সম্পরর করা ।-_তৃষ্টান্ত অজ্জাত। 

৫৩। শরণাপতি।-__প্রতিপালিত হইত । নিদর্শন তাহার শরণা- 

গ্তি-গন্ভ গ্রন্থ) এবং দ্বিতীয় বার বিবতক্ষণ কালে তাহার ব্যবহার । 
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৫৪। ভগবত সম্বন্ধীয় বস্ত ও ব্যক্তি সেবা ।-_প্রতিপালিত হুইত। 

প্রমাণ -অগ্ডালের জন্য শত হাড়ী মিষ্টাকাদি দান; তিরুনাগরীর পথে 
প্রত্যাবস্ভ রমনী প্রসঙ্গ । বন্তসেবার দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত । 

৫৫। ভগবৎ-শাস্্সেবা ।_ প্রতিপালিত হইত। তাস্তাদি রচনা 
এবং যঠে পঠন-পাঠনই ইহার দ্ৃষ্টাস্ত। 

৫৬। বৈষ্ণবাদির সেবা দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে গৃহে অতিথি 
প্রসঙ্গ এবং শ্রীরঙ্গমে ব্রাহ্মণগণকে বৃততিদান ইহার দৃষ্টান্ত হইতে পাব্রে। 

৫৭| সামর্থান্ুসারে ভগবানের উৎসব করা ।--অন্ুষ্ঠিত হইত ; 

বথা,_-মেলকোটের উৎসব । 

৫৮। কান্তিক মাসে নিয়ম সেবা ।-দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত । 
৫৯। জন্মাদিতে যাত্রা মহোংসব।- প্রতিপালিত হইত। যথা 

শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথ-সেবার তত্বাবধারণ; মেলকোট হইতে প্রত্যাগমন- 

কালে রমাপ্রিয়-বৃর্তির সেবা-ব্যবস্থার প্রসঙ্গ । 
৬৯ | সেবায় শ্রদ্ধ! ও প্রীতি ।-__-এঁ-_-এ্-- 

৬১। ভক্তসহ ভাগবতাদি গ্রন্থের রপাস্বাদ ।__প্রতিপালিত 

হইত; কারণ একদিন কুরেশ এই শুনিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়! তাহার 

পদপ্রান্তে লুষ্ঠিত হন। অবশ্থ গ্রন্থধানি ভাগবত নহে। 

৬২। ম্বজাতীয় দ্গিগ্ধ সাধুসঙ্গ ।__প্রতিপালিত হইত। কারণ 
তাহার শিক্ঃসেবক সকলেই সাধু প্ররুৃতি-সম্পনন ৷ 

৬৩। নাম সংকীর্তন।_- ( উপরে ৩৪ সংখ্যক বিষয় ত্রষ্টব্য। ) 
৬৪। মধুরামগ্ুলে স্থিতি ।-_ইহা! তাহার পক্ষে শ্রীরজমে বাস। 
উপরে যাহ! আলোচিত হইল, তাহাতে সম্ভবতঃ রাগান্ুগ! ভক্তির 

অন্তর্গত দান্য ভক্তির অঙ্কুর, অথব! ভাব-ভক্তির পূর্বে অনুষ্ঠেয় অঙ্গ 
গুলিই আলোচিত হইয়াছে । এক্ষণে দান্তরসের তাবতত্তির লক্ষণ 
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গুলি সম্বন্ধে আলোচ্য । প্রথমতঃ দেখ! গিয়াছে, দাক্স-প্রেষতক্তির 

গ্রারস্তে দান্ত-ভাব-ভক্তির আবির্ভাব হওয়া প্রয়োজন । এই তাব- 
ভক্তির লক্ষণও পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে উক্ত লক্ষণ গুলির 

সহিত আচার্য্ের জীবনী আর একবার তুলন! কর! যাউক। 
ভাবভক্তির প্রথম লক্ষণ__ক্ষান্তি। ইহার দৃষ্টান্ত'_প্রধান- 

পুরোহিত রামান্জকে বিষ-প্রদান করিলেও তাহাকে তিনি ক্ষমা 

করিয়াছিলেন । তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৩৯ সংখ্যক “ক্ষম।” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

দ্বিতীয় - অব্যর্থ-কালত্ব । ইহার দৃষ্টান্ত কোন জীবনীকারই উল্লেখ 
করেন নাই। তবে মনে হয়, আচার্যের শেষ-জীবনে ইহা পরিস্ফুউ 

হইয়াছিল, কারণ শেষ ৬* বৎসর আর তাহাকে কোন অপর কার্ষ্যে 
ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায় না। 

তৃতীয়-_বিরক্তি।-_ইহার নিমিত্ত আমাদের ৩৭ ওঁদাসীন্ত প্রবন্ধ 
রষ্টব্য । ইহাও তাহার শেব-জীবনে পরিস্ফুট বলিয়া বোধ হয়। 

চতুর্থ-_মানশূন্ততা__এতব্রিমিত্ত ৪৫ সংখ্যক নিরভিমানিতা৷ দ্রষ্টব্য ॥ 
পঞ্চম--আশাবদ্ধ-_-এজন্ঠ ৩৬ সংখ্যক “ভদ্ধারের নাশায় আনন্দ” 

প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 
বষ্ঠ__সমুতৎকঠা-_দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে রামানুজের প্রথষ জীবনে 

মন্ত্রলাভার্থ সমুৎকণীর দৃষ্টান্ত আছে। 
সগুম-_নাম-গানে সদারুচি ।- দ্ুষ্টান্ত অজ্জাত। তবে শেষ-জীবনে 

“দ্রাবিড়” বেদ-ব্যাখ্যাপ্যদি ইহার নিদর্শন হয়্। 

অষ্টম-_-ভগবদ্‌-গণাখ্যানে আসক্তি ।-_-ইহা। তাঁহার শেষ-জীবনে 

পূর্ণ মাআয় দেখ বায়। 

নবম- _তদৃবসতি স্থলে গ্রীতি ।_শ্ররঙ্গমে বাস ইহার দৃষ্টান্ত । 

এইবার আমরা দেখিব-_দান্তরসের “বিভাবাদি” অঙ্গের অন্তত 
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লক্ষণ গুলির সহিত আচার্ধয-জীবনের খটনাবলী কতটা এঁকা হয়। 
(৪৫২ পৃষ্ঠা অষ্টব্য। ) 

দান্রসের তগবান্‌--ঈত্বর, প্রভূ, সর্বজ্ঞ, তক্তবৎসল, ইত্যাদি। 

বন্ততঃ রামান্থুজের ভগবান-সন্বদ্ধে যে ধারণ! ছিলঃ তাহাতে উক্ত 

লক্ষণের সহিত কোন পার্থকা নাই। (৪৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । ) 

ইতি পূর্বে চারি প্রকার দান্ত-তক্তের বধ্যে রামাসছজকে আমর! 
“জকুগ" তক্কের মধো স্থাপন করিয়াছি । (৪৬২পৃষ্ঠ। ত্রটব্য )। দ্বারকার 

শ্রীরফের অন্ুগ-ভক্ত সুচন্দ্র ও মণ্ডনাদি।--এস্বলে রানান্ছজ যখন 

নারায়ণকেই ভগবানের শ্রেঠ ভাব বলিয়া! স্বীকার করিতেন, এবং 

যখন নারায়ণের এরূপ কোন ভক্তপদবী লাতই তাহার প্রাণের 

আকাঙ্ষা ছিল-_তখন, রামানুজকে “অন্ুগ” শ্রেণীর ভক্তই বলিতে 

হইবে। সুতরাং দেখা গেল, রামানজে দাম্তরসের “আশ্রয়াবলম্বনের” 

উপযোগী গুণ ছিল। তবে তাহার মাত্র! নির্ণয় কর! গ্রয়োজন। 

তাহার পর ভগবানের অনুগ্রহ, চরপ-ধূলি, মহাপ্রপাদাদিতে তাহার 

ভাবের উদ্দীপন! হইবার কথা-_সুতরাং দেখা দরকার তাহার জীবনে 

এরূপ কিছু হইত কিনা? এতদর্থে ভগবদনুগ্রহলাতে ভাবোদ্দীপনার 

ষ্টান্ত_-১। বিদ্ধ্যারণ্যে ব্যাধ-দম্পতী-সাহায্যে কাঞ্চী আমিলে তিনি 
তগ্গবৎ-কৃপ। স্মরণ করিয়া মৃঙ্ছিত ও অশ্রজলাতিবিক্ত হইয়াছিলেন। 

২। কাকফধীপুর্ণের নিকট হইতে হৃদৃগত প্রশ্নের উত্তর পাইয! নৃত্য, 

ইত্যাদি ঘটনাগুলি উল্লেখযোগ্য । ( ৩য় পরিচ্ছেদে ১৮ ভতগবদস্থগ্রহ 

রষ্টব্য )। চরণ-ধূলি মহাপ্রসাদাদিতে ভাবোদ্দীপনের দৃষ্টান্ত -_১। 

বঙ্গনাথের পুরোহিত বিষ-মিশ্রিত চরণোদক দিলে আচার্য্য মহাভাগ্য 

জ্ঞান করিয়া! পান করেন। ২। তিরুপতি-দর্শনে যাইয়া তিনি 

প্রথমতঃ শৈলোপরি পদার্পণ করেন নাই। ৩। এ সময় তগবৎ- 
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চরণোদ্দক পাইয়। তাহার আনন্দ, ইত্যাদি । সুতরাং দেখ! গেল, দাশ্ট- 
রূসের ““উদ্দীপন-বিভাবের” লক্ষণগুলি রামান্থজে ছিল। তবে তাহা কি 
ষাতআ্সায় ছিল; তাহ] অবশ্ঠ বুদ্ধিমান পাঠকবর্ণ স্থির করিবেন। 

তাহার পর অন্ভাব অনুসারে দেখা যায, রামাহ্থজের তগবদাজা- 

পালনে বিশেষ আগ্রহ ছিল, ষথ! ১-- 
১। জগরাথে পাঞ্চরাতর বিধির প্রচলন-চেষ্ঠা, ২। কৃষ্থক্ষেত্রে বিকু- 

পুজা-প্রচলন, ৩। তিরুনারায়ণপুরে স্বপ্নার্দি হইয়। তথায় তগবৎ 
প্রতিষ্ঠা ও দিল্লী যাইয়া! তাহার উৎসব বিগ্রহ আনয়ন, ইত্যাদি। 
এ-গুলি ভগবান্‌ রুঙ্গনাথ তাহাকে ধর্ম-রাজ্যের রাজপদে অভিবিজ্ত 

করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি করেন। কিন্তু ভগবান্‌ রজনাথের 

আদেশের সহিত পুরীর জগন্নাথদেবের ইচ্ছার বিরোধ কেন হইল, 

বুঝা যায় না। যাহা হউক এ বিবয়টীরও বৃষ্টান্ত রামান্ুজ-জীবনে 
আছে। অবশ্ত সকল লক্ষণের দৃষ্টান্ত পাওয়। যায় নাই। 

সাত্বিক-ভাব-বিকার্ের আটটী লক্ষণ বথা। স্তসত, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, 
স্বব্রভেদ, বেপধু বৈবণ্য, অশ্রু এবং প্রলয় । ইহার মধ্যে কোনচীরও 
দৃষ্টান্ত আমর! সংগ্রহ করিতে পারি নাই। | 

এইবার ২৪টী ব্যভিচারী ভাব বিচার্ধ্য। কিন্তু হঃখের বিষয় 
জীবনীকারগণ এত হুস্ম বিষয়গুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। 

তবে ইহার অনেকগুলিই যে আচার্ষ্যে কিছু কিছু অভিব্যক্ত ছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই 

উক্ত ২৪টী ব্যভিচারী ভাব যথ। ;--১। নির্কেদঃ ২। বিবাদ, 

ও। দৈস্ত, ৪ । গ্লানি, ৫। গর্ব, ৬। শঙ্কা, ৭। আবেগ, ৮। উন্মাদ, 
৯। ব্যাধি, ১০1 মোহ, ১১। মৃতি) ১২। জাড়া, ১৩। ত্রীড়া, ১৪ । 

জঅবহিথা, ১৫। স্তি, ১৬। বিতর্ক, ১৭। চিন্তা, ১৮। মতি, ১৯। ধৃত; 
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২০। হর্ষ, ২১। শৎস্ুকা, ২২। চাপল্া। ২৩। সুপ্তি, ২৪। বোধ । 

আচার্য্য, অন্ুগ-তক্ত বলির! তাহার রসের গতি “রাগ” পধ্যস্ত। 

( বৈকু্ গন্ভ দ্রষ্টব্য । ) তবে “রাগের” লক্ষণ রামান্থজে আমরা বুঝিতে 
পারি নাই। 

এইবার যোগ, অযোগ ও বিয়োগ অবস্থার লক্ষণ সাহায্যে রাষা- 

দুজের অবস্থ! বিচার্ষ্য। (১৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।) 

ভগবদূ বিয়োগে ইহার অঙ্গতাপ, কশতা প্রভৃতি দশচী দশ! হওয়া 

উচিত। আমর! কিন্ত ইহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 

কোন জীবনীকারই এমন কথ বলেন নাই যে, ভগবদ্ধিরহে তিনি 

কখন কশ ব৷ ব্যাধপ্রস্ত বা মৃঙ্ছিত হইয্নাছিলেন। “উদ্ধাব্রের আশ 

আনন্দ” বিষয়টী দেখিলে উপ “যোগের” লক্ষণের বিপরীত দ্ৃষ্টান্তই 
পাওয়। যাস । অযোগের লক্ষণই রামান্থুজে অধিক বলিয়! মনে হয়। 

পরিশেষে স্থায়ীভাবাহ্নুসারে আচার্ধ্যকে আমর] সন্ত্রমগ্রীতি-যুক্ত 

বলিতে পারি। কারণ তাহার ভাবের মধ্যে দাস ও প্রভু সন্বন্ধই 
উত্তমরূপে পরিস্ফুট । 

বাহ! হউক এতদুরে আমরা, বোধ হয়, জীবনী অবলম্বনে আচার্য 

রামানুজ সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই আলোচন! করিলাম, এবং এক্ষণে 

তিনি তাহার আদর্শান্থদরণে কতদূর সক্ষম হইতে পারিয়াছিলেন সে 
সম্বন্ধে আমর] একট। সিদ্ধান্তে সহজে উপনীত হইতে পাৰিব আশ! 

করা যায়। ইতিপূর্বে শঙ্কর সম্বন্ধে আমর! "এ বিষয়গী আলোচনা 
করিয়াছি, সুতরাং এখন আচাধ্যঘয়ের নিজ নিজ আদর্শের অন্গসরণ 

সম্বন্ধে কে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহ! বুঝিতে পারিলাম । এ 
বিষয়টীও একটী ছোট-বড়-নির্ণয়ের উত্তম উপায়, কারণ ছুই জন 
বিভিন্ন আদর্শ অনুসরণকারী হইলেও, এক জন বদি অপর অপেক্ষা 
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নিজ আদর্শের অধিকতর নিকটবর্তী হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি 
অপর ব্যকি অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক জন 
উত্তর দিকে এবং এক জন পশ্চিম দিকে গমন করিলেও যে যাহা 

গন্তব্য-স্থানের নিকটবর্তা হয়, সেকি তত প্রশংসনীয় নহে? এই 
বিষয়টী বুঝিতে পারিলে আমর! সর্ধরকমে বলিতে পারিব, আচার্য্য- 
দ্বয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর। কারণ এই উপসংহাব্রের প্রথমেই আমর! 
আচার্য্যঘয়কে আদর্শ-দার্শনিকের সহিত তুলনা করিয়াছি, তৎ- 
পরেই তাহাদের উভয়ের যাহা সাধারণ আদর্শ, তাহার সহিতও 

তুলনা করিয়াছি, এক্ষণে তাহাদের অসাধারণ অর্থাৎ নিজ নিজ 

আদর্শের সহিত তুলন। করিলাম ১ সুতরাং আচার্ষ্যদ্বয়কে সর্ধরকমেই 
তুলনা কর! হইল। অতএব এখন পাঠকবর্থ যাহা স্থির করিবেন, 
তাহাতে কোন কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না, আশা! করিতে পারি। 

পরিশেষে একবার আচার্য্য শক্করের ভক্তি বিচার্যয। 

আচার্য্য রামানুজের তক্তি, যেমন আমর! গৌড়ীয় বৈধব-সম্প্র- 
দায়ের ভজি-সিদ্ধান্তের সহিত তুলন। করিলাম. আচার্য) শঙ্করের ভক্তি? 

কিন্ত, আমরা সেভাবে তুলনা! করি নাই। নাকরিবার কারণ এই 
যে, আচার্ধ্য শঙ্করের ভক্তি তাহার লক্ষ্য নহে, উহা তাহার লক্ষ্যের 

উপায় । যাহ! তীহার লক্ষ্য নহে, তাহ। লইয়া আলোচনায় ফল কি? 

লক্ষা-লাভ হইলেই তাহার উপযোগিতা শেষ হইল। কিন্তু তথাপি 

এ বিষয়ে পাঠকের “কৌতুহল হইতে পারে। এজন্য নিয়ে আমর! 

সংক্ষেপে তাহাও আলোচন! করিলাম । 

পুর্বে ভগবস্তত্তি প্রসঙ্গে আমর! দেখিয়াছি-_আচার্য শঙ্ষরের তক্তি 

প্রধানতঃ শান্ত ভক্তি । দাস্ততক্তি তাহাতে বোধ হয়, কখন কখন দেখ! 

দিত। কিন্ত যদি গৌড়ীয় সিদ্ধান্তান্থুসারে বলিতে হয়, তাহা হইলে 
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আচার্য্যের ভক্তি উতষ। তত্ি নামেই অভিহিত হইতে পারে না। 
কারণ আচার্ষ্র ভক্তির চরব সীষা, বাহ! গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
€৭ ক্লোকে কধিত হইয়াছে ।* 

বথখ! ১ 

তক্ত্যামামতিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্ি তত্বতঃ | 
ততোমাং তত্বতে! জাত্ব! বিশতে তদনস্তরষ্‌। 

এবং ৭ম অধ্যায়ে বখা-_ 
উদ্বারাঃ সর্ব এবৈতে জানীবাত্মৈব মে মতম্‌ ॥ 

কিন্ত এই ভক্তি গৌড়ীয় সিদ্ধান্তান্থসারে জানমিশ্রা ভক্তি নাষে 
অভিহিত হয়। চৈতন্ত চরিতামৃতে রামানন্দ রায়ের সহিত শ্রীমন্মহা- 

গ্রভূর যে কথোপকথন হয়, তাহাতে দেখ! যায়, শ্ীমন্মহা প্রভু এই 
তক্তিকে বাহৃভক্তি বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার 

কারণ এই যে, শক্করের তক্তির বিষয় যে তগবান, তিনি ব্রঙ্গের সগুণ 
ভাব মাত্র । উহা! বতক্ষণ জীবত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী। তাহার পর 

তাহার ভক্তি__ব্রহ্গজ্ঞান লাভার্থ, ভগবৎ-প্রীত্যর্থ নহে। সুতরাং ইহা 
উত্তমাভক্তি অপেক্ষা অনেক দূরে । কারণ, উত্তমাতক্তি স্বার্থ-গন্ধ- 
গরিশূত ও ভগবৎ-সেণা তির আর কিছু চাহে না। | 

শপ পপি শি জি তত ও ৮৭. ও সস পসরা 

গু শঙ্বরের ভক্কি যথ! ; বোধসারে-- 
পরধাত্মনি বিশ্বেশে ভক্কিশ্চেং প্রেমলক্ষণ! _ 
সর্ববেব তদাশীঘ্রং কর্তব্যং নাবশিব্যতে॥ ১ 
উক্তমেকান্ত তক্ৈর্যৎ একান্তেন চ মাং প্রতি | 
যথ! ভক্তিপরিণামে! জানং তদবধারয় ॥ ২ 
কিঞ্চ লক্ষণতভেদোহি বস্ততেদত্য কারণম্‌। 
ন তক্তজ্ঞানিনোদৃ্ শাস্ত্রে লক্ষণতিন্রতা ॥ ৩ 
বির্লাগশ্চ বিচারশ্চ শৌচমিল্লিয়ানিগ্রহ্:। 
দেবে চ পরনাপ্রীতিস্তদেকং লক্ষণং ঘয়োত ॥ ৪ 
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অবশ্ঠ শক্ষর-সন্প্রদায় উক্ত গৌড়ীয় ভক্তিকেও, উত্তমা. ভক্তি বলেন 
না। কারণ উক্ত ভক্তি অজ্ঞান-মিশ্রিত, এবং উহ অঙ্ঞানীর উপযোগী । 

টচৈতন্ত চরিতামূতে পুর্বোজ রামানন্দ রায়ের প্রসঙ্গে মহাপ্রতু, উক্ত 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে জ্ঞানশৃন্তা ও প্রেম-লক্ষণা তক্তিকে যথাক্রমে 
উচ্চাসন দিয়াছেন, এবং তাহার্দিগকেই উত্তমা-ভক্তির মধ্যে পরিগণিত 

করিয়াছেন। ইহা দেখিয় শক্কর-সন্প্রদায় বলিবেন যে, ভক্তিতে বদি 

তক্তির বিষয় যে ভগবান, তাহার ভগবত সম্বন্ধে জ্ঞান ন! থাকে, 
তাহ! হইলে সাধারণ কামুক নায়ক-নাক্িকার প্রেমের সহিত উহার কি 
পার্থকা রহিল? আর বদ্দি ভগবৎ সম্বন্ধে সম্যক জান লাভের পর 

ভক্তি হয়, তাহা হইলে তাহা জ্ঞান-শৃন্তা হয় কিরপে? ভক্তির 

ফলে যদি ভগবল্লাভ হইয়) থাকে, তাহা! হইলে ভগবদূজান ব্যতীত 

ভগবল্লাভই বা বলা হয় কিরূপে ; আর তাহা হইলে ভক্তির ফলে 

জান হয়, এ কথাই বা অস্বীকার কেন করা হয়? ইত্যাদি । বস্ততঃ 

প্রভুপাদ জীব ও বলদেব প্রমুখ মনীধিগণঃ ভক্তিকে 'জ্ঞান' বলির! 

স্বীকার করিয়াছেন । যথা ;-__ 

শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়ের বট সন্দর্ভে,ভাগবতের “দেবানাং গুণ”- 

লিঙ্গানামানুশ্রবিক-কর্মণাং “ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন ? - 

জ্ঞানবিশেষং * * * সা ভাগবতী তক্িঃ শ্রীতিরিত্যর্থঃ ৩২ ॥ 

অর্থাৎ জ্ঞান-বিশেষই তগবস্তক্তি, ব৷ গ্রীতি। 

তবাশ্মীতি ভঞ্জন্ত্যেকে তনেবাম্মীতি চাপরে। 

ইতি কিছ বিশেষেইগি পরিণাম: সযোদ্বয়োঃ ॥ ৬ 

অস্তবহির্ধদা দেবং দেবভকঃ প্রপশ্ঠতি | 

দাসোইশ্সীতি তদ। নৈতদাকারং প্রতিপদ্তে ॥ + 

শুদ্ধবোধরসাদন্তে রস! নীরসত্তাং গতাঃ। 

তয়া রসাধিকতয় ন তু ভক্তিঃ কদাচন & ১০ 



৪৮০ আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ। 

পুনরার যা! “গ্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েঘনপায়িনী” এই শ্লোকের 
টীকায় বলিয়াছেন ১ 

“এতছুক্তং ভৰতি জীতিশবেন খলু মুৎ্-প্রীতি-প্রদ-হ্রধীনন্দাদি পর্ধ্যায়ং 

সুখমুচ্তে । ভাবসৌহদাদি প্রিয়তা চোচ্তে। তত্রোল্লাসাজ্বকো। জ্ঞানবিশেষঃ 

স্বখং। তথ। বিবয়ান্বকুল্যাত্বক স্তদান্বকুল্যান্থগত তংস্পৃহা! তদন্গভবহেতৃকোল্লাসা- 

ঝুকো। জানবিশেষঃ প্রিয়ত। | ৩১ 

অর্থাৎ গ্রীতি শব্দের বাক্য মুদৃূ, প্রীতি, প্রমোদ, হর্য ও আনন্দ প্রভৃ- 

তির পর্যযায়ভূত স্থুখ এবং ভাব ও সৌন্দর্য্যাদিরূপ প্রিয়তা। তাহার 
মধ্যে উল্লাসরূপ জ্ঞান বিশেষই সুখ । পক্ষান্তরে বিবয্লান্গকুল বিষয় 
স্পৃহা ও বিষয়ান্থতব জনিত বিষয্বানুকুল উল্লাসাত্মক জ্ঞান-বিশেষকেও 
প্রিয়ত। বল। হুইয়। থাকে । 

তাহার পর শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্তাভৃূবণ মহাশন নিজ সিদ্ধান্তরত্ব গ্রন্থে 

লিখিয়াছেন ১ 
“ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেবো ভবতীতি জ্ঞানত্বসামান্তাৎ, তমেবেতি বিস্যৈৰেতি 

চব্যপদেশঃ | জাতিং পুরক্কৃত্য বহুষু একত্বং ব্যপদিষ্তঠতে | & & « ঞ জ্ঞান- 

বিশেষে ভক্তিশবপ্রয়োগঃ কৌরবধিশেষে পাঁগুব শব্দবদ্ধোধাঃ| ১ পাদ। ৩২ 

অর্থাৎ ভক্তিও জান বিশেষ; জ্ঞান অংশে এক জাতি গণা করিয়। 

ন তু জ্ঞানং বিনামুক্তিরস্তিযুক্তি শতৈরপি । 
তথ! ভক্তিং বিন! জ্ঞানং নাস্ত্যপায়শতৈরগি & ১১ 

ভক্তিজানং তথাযুক্তিরিতি সাধারণ: ক্রষ:। 

জ্ঞানিনস্ত বশিষ্ঠান্তা ভক্ত! বৈ নারদাদয়ঃ ॥ ১২ 
সুতি বুধ্যফলং জন্ত তক্তিত্তৎ সাধনত্বতঃ। 

ভক্তস্ ভক্কিসুখ্যান্তাম্মুজি: ভাদান্যঙ্গিকী ॥ ২১ 

রীত্যাহনগ্কাপি ত্বমতে বরিষ্ঠা ভক্তিরীম্বরে। 
একৈৰ স্বপ্রস্ভাবেন জানমুকিপ্রদাক্সিনী ॥ 



উপসংহার । ৪৮১ 

তাহাকেই বিস্ত৷ বল! হইয়াছে । জাতি অনুসারে বহুতে যেমন একত্ব 

কথিত হয় তজ্রপ। * * *জ্ঞান-বিশেষে তক্তি শব প্রন্নোগ, কৌরব- 
গণকে পাগুব বলার স্শ ৷ 

পুনরায় -_"অজ্ায়ং নিকর্ষঃ- বিদ্াবেদন-পধ্যায়ং জ্ঞানং ছ্বিবিধষ্‌ _একং নির্ি- 
যেববীক্ষণবৎ তত্বপদার্থান্থরূপং, দ্বিতীয়স্ত অপাঙ্গবিক্ষণৰ্ধ বিচিত্রং ভক্তিরপ- 

বিতি |” সিদ্ধাস্তরত্ব ১ পাদ ৩৩। 

অর্থাৎ ইহার সার মর্ম এই যে, বিদ্ভ। ও বেদনের পর্য্যার়ভূত জান 
বিবিধ; প্রথম পলকশূন্ত দর্শন-ক্রিয়ার ন্তায় নিশ্পন্দ “তৎ*ও“ব্ম”পদা- 

ধের অন্ুতবরূপ ; দ্বিতীয়-_অপাঙ্গ-বীক্ষণের ন্যায় বিচিত্র ভক্তিরূপ। 

আবার বঙ্গহ্ত্র ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ১২ সৃত্রের ভায়ে দেখা যায়ঃ 

বিস্তাভৃষণ মহাশয় বলিতেছেন--“হলাদিনীসারসমবেতসন্থিদ্ধপা 
তক্ভিঃ” অর্থাৎ ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির সার-সংঘুক্ত সন্বিৎ রূপ! 
ভক্তি, ইত্যার্দি। সন্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞান। সুতরাং এতম্ারা বেশ বুঝ। 

যাইতেছে যে ভি, জ্ঞান-ভিন্ন বা জ্ঞান-শূন্ত পদার্থ নহে। 

তাহার পর শক্করের ভক্তিতে বেজ্ঞান-পিপাস৷ আছে-_তাহাও 

সাধারণ জ্ঞান-পিপাসা নহে । তাহাতে সাধারণ লোকের ঘটপটাদির 

আন-পিপাসার যত, জান-পিপাস। থাকে না. তাহাতে যে ব্রদ্মজান 

লাভ হইবার কথা, তাহা লাভ হইলে সর্ব ব্রন্গ-দৃষ্টি হইবে, এবং 

প্রারব-ভোগান্তে ব্রন্ম-শ্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে । জ্ঞান-মিশ্রা 

তক্তির মধ্যে সাধারণ, ঘটপটাদ্ির জঞান-পিপাসার ন্ডার জান- 

পিপাসাই বোধ হয় লক্ষ্য এবং তাহাই নিন্দনীয়। 
আচার্ধ্য-কৃত বিবেকচুড়ামণি নাষক গ্রন্থে দেখা বায়, তক্তি বলিতে - 

যোক্ষকারণ সাবগ্র্যাং ভক্তিরেৰ গরীয়সী । 
স্বত্বরূপান্ৃসন্ধানং ভক্তির্রিত্যতিধীয়তে ॥ ৩২ 
স্বাত্মতত্বান্থসন্ধানং তক্তিপ্লিতাপরে জণ্ডঃ। 

৩১ 



৪৮২ আচার্ধ্য শঙ্কর ও রামানুজ | 

যাহা হউক এখন মনে হইতে পারে এ জীবনী-তুলনা হইতে 

আচার্যয-ঘবয়ের দার্শনিক মত-মীমাংসীর কি সহীযতী। হইল গ্র্থীবুস্তে 

যাহা প্রতিজ্ঞ কর। হইল, তাহার কি-কতদূর হইল? অবশ্ত এরূপ 
প্রশ্ন এস্থলে উতবাপিত হওয়। অত্যন্ত স্বাভাবিক । সুতরাং এই বিষয় 
একবার চিন্তা কর। আবশ্তক। ইতিপূর্বে আমর! আচার্যযঘয়ের জীবন- 

গঠনে দৈব ও মনুষ্য-নির্বন্ধ নামক ছুইটী প্রবন্ধে (২৪১-_২৪৭ পৃষ্ঠা) এ 
বিষয় যাহ! আলোচন। করিয়াছি, তাহাই এতদুর্দেন্তে যথেষ্ট, কিন্ত 

তথাপি প্রকারান্তরে এস্কলে তাহার একবার পুনরুল্লেখ করিলে বোধ হয় 

বাহুল্য হইবে না। 
যদি আমরা আচার্যযঘয়ের বৃদ্ধি-শক্তির প্রকার ভেদ, তাহাদের 

আবির্ভাব-কালের সমাজ; এবং তাহাদের জীবনের দৈব ঘটন! গুলিকে 

একত্র করিয়া ভাবি, তাহা হইলে তাহাদের দার্শনিক “মত” কিরূপ 
হুওয়। উচিত, তাহ! বুঝিতে সক্ষম হইব। 

প্রথম দেখা যাউক,আচার্য্যদ্বয়ের বুদ্ধি-শক্তি কি প্রকার । ইতিপূর্বে 

আমর! মেধা ও বুদ্ধি-কৌশল, অজেয়ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এ বিষয়টা 
আলোচন। করিয়ছি। তাহা হইতে আমর! দেখিতে পাইব, আচার্ধ্য- 

ঘয়ের বুদ্ধি-শক্তির প্রকৃতি কিরূপ। তথাপি যদি সংক্ষেপে বলিতে 

হয়, তাহ! হইলে বলিতে পারা যায়, ১। যেব্রঙ্গ-স্যত্রাদির ভাষ্য জন্ত 

উভয়েই বিখ্যাত, তাহার রচনার উপযোগী বুদ্ধি শক্ষরের ১৬ হইতে 
২* বৎসরের ভিতর এবং রামান্থজের ৫* হইতে ৬*এব ভিতর হইয়া- 

ছিল। ২। শক্করের সাধক-জীবনে কোন সময়েই শঙ্কর অপেক্ষা এরূপ 

বড় আবাল-বৃদ্ব-বনিত। কেহই শঙ্করের সহিত মিলিত হন নাই, যিনি 
তাহার মনে শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে পারেন। রামান্গজের সময় কিন্তু 

রামান্থজ অপেক্ষা এরূপ বড় বয়োবদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ কেহ কেহ ছিলেন, 



ডপমংহার। ৪৮৩ 

বাহার তাহার শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর এই 

সঙ্গে বদি নিয়লিখিত সর্বত্র সধীরুণ নিরমগুজ ল্মবণ কনু। যায, তাহ! 

হইলে এ বিষয়টী আরও স্পষ্ট হইবে। যথা ;--১। মানব, নিজ নিজ 
অবস্থান্ুরূপ জগতের সম্বন্ধেও চিন্তা করে। যেমন বালকের পক্ষে 

প্রায়ই সকলই যেন আশাপুর্ণ, এবং বৃদ্ধের নিকট সকলই যেন 
নিরাশার অবসাদ মাথ। ; সুখী জগৎকে সুখময়; ছুঃখী জগৎকে ছুঃখমর 

দেখে, ইত্যাদি। ২। “জন্ত-পদার্থের” পূর্ণ জান হইতে গেলে তাহার 
উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়-_-এই তিন অবস্থ! সন্বন্ধেই জ্ঞান হওয়। উচিত। 

বালকচরিত্র-সাধারণতঃ উৎ্পতি-জ্ঞান বহুল, যুবকাির 'চবিত্র উৎপত্তি 
ও স্থিতি-_-এই উভয় জ্ঞান-প্রধান, এবং বৃদ্ধ-জীবন উক্ত ভ্রিবিধ জ্ঞানের 

ভাগঙার। ৩। এজন্য বালক অপেক্ষা যুবক এবং যুবক অপেক্ষা 

বৃদ্ধ বিজ্ঞ হন। ৪। বালক অপেক্ষা যুবকের এবং বুবক অপেক্ষা 

বৃদ্ধের মৃত্যু. বা লয় চিন্তা, অর্থাৎ মৃত্যু যত নিকট হয় ততই মৃত্যু-চিন্ত। 

অধিক হয়। ৫ | মানবের কি মানসিক, কি ট্দহিক, সকল প্রকার 

(বিকাশ ও বিলয়ের সুন্দর-সামঞ্রস্ত যৌবনেই অধিক। 
এইবার এই ছুই প্রকার বুদ্ধি শক্তির সহিত আচার্ধ্যদ্বয়ের জীবনের 

ঘটনাবলী মিলিত করিয়া দেখা যাউক-_-ই'হাদের দার্শনিক “মত” 
কিরূপ হওয়। উাচত। এখন এই ঘটনাবলী মিলিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে 

আমাদের এমন ঘটন। লইতে হইবে,যাহ। সর্বাপেক্ষা অধিক মর্্ম্পর্শা। 
কারণ,যাহ। যত মর্ধম্পর্থী,তাহাই তত আমাদের হয় আধকার করে। 

এতদনুসারে শক্ষরের এ প্রকার বুদ্ধির নিকট যদি মর্মস্পর্ণ, নিজ 
আসব্র-মৃত্যুর কথা বল! হয়, তাহা হইলে তীহার হৃদয়ে কি ভাবের 
উদ্দয় হওয়া স্বাভাবিক? তাহার হৃদয়ে কি তখন জগতের নখরতার 

প্রতি দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক নহে? পক্ষান্তরে রামানুজের এ প্রকার 
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বুদ্ধির নিকট বদ্দি বাদব-প্রকাশের ভীষণ ছুরতিসন্ধি হইতে তগবান্‌ 
তাহাকে অযাচিত-তাবে রক্ষা করেন, তাহ! হইলে তাহার হৃদয়ে ভগ- 

ৰানের দয় প্রভৃতি সৃগুণ রাশির প্রতি দৃষ্টি পড়াই কি শ্বাভাবিক নহে? 
তাহার পর গুণষাত্রেই তাহার বিরোধী ভাবের সহিত যে-ভাৰে 

সন্বদ্ধ হয় এষনটী অন্ত ভাবের সহিত সন্বদ্ধ হয় না। কোন কিছু 

সন্বন্ধে“হ |” বলিলেই সেই সম্বদ্ধে “না”-নয় বুঝায়,কিন্ত অপরের সম্বন্ধে 

“হা প্বা“ন1”কিছুই বুঝায় না৷ । যেমন ঘটের“অভাবস্নষ্ট ন। হইলে ঘটের 

“ভাব” হয় না, অথব। ঘটেব্ ভাব ব। সত্ব নষ্ট না হইলে ঘটের অভাব 
সিদ্ধ হয় না, তজ্রপ। ইহার! যেমন পরম্পর বিরোধী তেমনি একটী দ্বার। 
অপরটী বুঝাইয়া যায়। ঘটভাব বা খটাভাবের সহিত পটভাব ব৷ 

পটাভাবের সহিত উহার সেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। সুতরাং এই 
নিয়মান্্সারে শক্করের নশ্বর-বুদ্ধির সহিত অবিনশ্বর বুদ্ধির উদ্রেক 

হইবার কথা। কিন্তু বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে ত তাহার “বিষয়” চাই। 
শক্করের পৃর্ববোক্ত নশ্বর-বুদ্ধির “বিষয়” যেমন জগতাদি দৃশ্ত পদার্থ হইল, 
তজ্প তাহার এই অবিনশ্বর বুদ্ধির “বিষয়” থাক! প্রয়োজন । আবার 

প্রয়োজন-বুদ্ধি হইলেই অন্বেষণ-বুদ্ধি হয়,স্ৃতরাং তিনি পূর্ববৃষ্ট দৃষ্ঠ-পদার্থ 
ষযধোই অবিনশ্বর পদার্থান্বেণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর লোকে 

প্রথমবার অন্বেষণে যে জিনিষের যে অংশ অন্বেষণ করে, দ্বিতীয়বার 

সেই জিনিষের মধ্যে অন্বেষণ করিতে হইলে,সেই জিনিষেরই অভ্যন্তর 

ৰা পশ্চাদেশাদি অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং শক্কর বে 

জগতাদ্দিকে বিনশ্বর-বুদ্ধির“বিষয়” করিয়াছিলেন,'এক্ষণে পুনরায় 'অবিন- 

শ্বর বুদ্ধির বিবধান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়! সেই জগতাদির অভ্যন্তরে ব৷ পশ্চাতে 
পরমাত্মাকে তাহার অবিনশ্বর বুদ্ধির “বিষয়” ব্ূপে পাঁইলেন। অগত্যা 

শঙ্করের দার্শনিক মতের প্রথম অস্কুরে জগতের নশ্বরত্ব এবং সর্বাস্তর 
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পরমাত্মাতে তাহার অবিনশ্বর বুদ্ধি জন্মিল। অদ্ুরান্থরূপ যেমন বৃক্ষ 

জন্মে, শক্করের দার্শনিক মত তদ্রপ ওঁ বুদ্ধির অনুরূপ হইতে বাঁধ্য। 
পক্ষান্তরে রামানুজের তুই প্রথমেই সেই সর্বান্তর সগুণ ব্রন্দের 

উপর পড়ায় তৎপরে্ তাহার বিপরীত নিগুণ-বুদ্ধি জন্মিতে বাধ্য। 
বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে তাহার বিবয় চাই, স্থৃতরাং তিনি “বিষয়” অন্বেষণে 

প্রবৃভ হইয়৷ সেই সণ ব্রহ্ম মধ্যেই তাহার অন্বেষণ করিতে লাগি- 
লেন। সগুণ ব্রহ্ম ছাড়িয়৷ অন্তত্র তাহার অন্বেষণে প্রবৃতি হইতে পারে 

নী। কারণ মানবের ম্বভাবই এই ফে, তাহারা জাত বিষয়ের মধ্যে 

ৰাহা। তাহাদের নিকট তখনও লুক্কাইত থাকে, তাহারই অন্বেষণ করিয়া 

থাকে; এবং উত্তম ব! হুষ্ম বস্ত অন্বেষণ-প্রসঙ্গে কখন অধম বা স্কুল বস্ত 

অন্বেষণে প্রবৃতি হয় ন)। সুতরাং রামান্ুজ। নিগুপ-বুদ্ধির বিষয় অন্বথে- 

বণে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্বপরিজ্ঞাত সপ ব্রহ্ম রূপ বিষয় হইতে অপকষ্ট 
জগতাদি জড় বিষয়ে অন্বেষণ না করিয়। সগুণব্রঙ্ম মধ্যেই নিগুণ বঙ্গ” 

ভাব অন্বেষণ করিতে প্রবৃভ হইলেন। কিন্তু সগ্ডণ ব্রন্ব-ভাবের মধ্যে 

নিগুণ ব্রহ্গ-ভাবের সত্ব! সম্ভব হইলেও তাহা স্বীকার করিলে তাহার 

ববদয়ে কৃতজ্ঞত। বুঝ্ির বিবয় স্বরূপ সেই সগুণ ব্রঙ্গতাব নষ্ট হয়। ষাহার 

কৃপায় তাহার জীবন রক্ষা পাইল,তীাহার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 

আর ভপায় থাকে না । এজন্ত তাহাকে একটী ত্যাগ করিয়। অপরণী গ্রহণ 

করিতে বাধা হইতে হইল। অর্থাৎ এক্টী সতা বুবিয়া অন্তটী মিথ্যা 

বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হইল । এখন এস্বলে কোনটী ত্যাজ্য স্তির করিতে 

হইলে, সহজেই বলা যায় যে, নি ব্রন্গ-ভাবটীই ত্যাজ্য ; কারণ ইহা! 

তীহার মূল ভিত্তির বিরোধী । ইহার হেতু, মানুষ যে শাখায় বসে, 

সে শাখা কাটিতে তাহার প্রবৃতি হয় না। শক্ষরের যেমন নশ্বরত্বের 

ভিতরে অবিনশ্বর-বিষয় পাওয়া গেল, রামাহ্ছজের' কিন্ত সেরূপ 
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বিষয় পাওয়া গেল না। সুতরাং তাহার নিগুর ব্রহ্ম মিধ্যা তিব্র আর 

কি হইতে পারে? 

মূলতিভি যদি জান গেল, এই বার তাহার অনুকূল বা পোষক 
ভাবটী আলোচ্য । শক্করের নশ্বরত্বের সঙ্গে সঙ্গে জগতের অসত্ব৷ 

আসিয়৷ উপস্থিত হইল। কারণ আত্মার অবিনশ্বরত্ব রক্ষা করিতে গেলে 

আস্মাতিরিক্ত বস্তর সত্ব তাহার অবিনশ্বরত্বের ব্যাধাত করিবে। 

অন্য কথায়, অদ্বৈতভাব প্রয়োজন হয়। কারণ শ্রুতি বলেন “দ্বিতীয়া 
বৈ ভয়ং ভবতি? মৃত্যোঃ সঃ মৃত্যুমাপ্রোতি য ইহ নানেব গশ্ঠতি”ইত্যাদি। 

আবার যুক্তি বলিয়। দেয়-_বস্তগত-দ্বিতীয়ব হইলে সাবয়বত্ব অনিবার্য 

এবং তাহাদের সংঘর্ষণ বা সংকোচন ও প্রসারণ এবং ধ্বংসার্দি অনি- 

বার্ধ্য । ২ দ্বিতীয়-বস্তটীকে শক্তি বলিয়াও আত্মার অবিনশ্বরত্বরক্ষা। কর! 

চলে না। কারণ;শক্তি স্বীকার করিতে গেলে কার্য স্বীকার করিতে হয়। 

আর কার্য্য স্বীকার করিতে হইলে সাবয়বন্ব এবং পধিবর্তন স্বাকার 
অবশ্থস্তাবী হয়। তাহার পর এই দুই্টী বিষয় স্বীকার করিলে 

ধ্বংস বা নশ্বরত অথবা পূর্বরূপ পরিত্যাগ অনিবার্ধ্য। ৩। ওদিকে 

আত্মার অস্তিত্বে শঞ্ডি ব অন্ত কোন কিছুরই সহাধতা নিশ্রয়োজন ; 

কারণ আত্মা স্বতঃ প্রমাণ। যে-ই অনুভব করিবে সে-ই বুঝিবে। 

পক্ষান্তরে বামানুজের দয়াদি সদ্‌গুণ-বিশিষ্ট সুপ ভগবান্‌ স্বীকার 

করিতে গেলেই দ্ৈত-ভাব প্রয়োজন-_জীবেশ্বরের পার্থক্য অনিবাধ্য। 

সুতরাং তাহাকে জীব-জ্গতাদ্ির নিত্যত্ব স্বীকাস করিতে বাধা হইতে 

হইল। ইহারা অনিত্য হইলে দয়া-ধর্ও প্রকাশাভাবে অনিত্য মধ্যে 
গণ্য হইতে বাধ্য। কারণ, গুণ থাকিলেই তাহার বিষয় থাক! চাই। 

তাহার পর পার্থক্য থাকা চাই বলিয়াই কি বিঞ্াতীপন পার্থক্য 
থাক। চাই? তাহ! নহে। কারণ, বিজাতীয় পার্থক্যে ভগবানের 
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উক্ত সণ রাশি থেল। করিবার ক্ষেত্র পাইতে পারে না, জীব ভগ- 

বানের সেব। করির্াা তাহ! হইলে নিজে সুখী হইতে পারিত না। 

তাহা ছাড় বিজাতীয় পার্থক্য পূর্বোক্ত ধ্বংসাদিও অনিবার্ধ্য হইয়। 
পড়িত। কিন্তু শ্বজাতীয় পার্থক্য হইলে সে দোধ থাকে না, বরং 

স্বজাতীয় বন্ত যেমন স্বজাতীয় হিতেচ্ছু এবং একক্র বাসেচ্ছু হয়, তদ্রপ 

হুইয়! সগুণভাবের সার্থকতা সাধন করে। এজন্ড রামানুজের বুদ্ধিতে 
জীব. ভগবানের স্বজাতীয়। আবার জীব-জগৎ প্রভৃতির সহিত 

ভগবানের শ্বজাতীয় সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলেও বিপদ আছে । কারণ শ্বজাতীয় 

বস্ত পরম্পরে স্বাধীন হয়--তাহছাদের নিজ নিজ কর্তৃত্ব থাকে ; এস্বলে 

তাহা হইলে দয়া-ধর্ম্ের পূর্ণত৷ প্রকাশ পায় না। যে, নিজে নিজের 

অভাব মোচনাদ্দি করিয়া লইতে পারে, তাহার জন্ত কি অপরের 

ঘয়। হয়? এজন জীবকে তাহার অধীন করার প্রয়োজন হইল। 
এই অধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রাঁমান্থজ-বুদ্ধিতে জীবের ভগবছ্‌ 
অঙ্গত্ব বা অংশত্ব সম্বন্ধ উদয় হইল। অঙ্গ যেমন অঙ্থীর নিকট ক্ষুত্র 

ও পরাধীন, অঙ্গী যেমন অঙ্গের তুলনায় মহৎ ও স্বাধীন, অঙ্গ যেমন 

অঙ্গীর রসে পু হয় এবং অঙ্গীর অন্ুকুলতাচরণ করে, তব্রপ জীবও 

ভগবানের সম্বন্ধে তাহাই হইল। এইরূপে রামাচ্ুজ, বুদ্ধিতে রামা- 

দুজের, যে প্রথম মর্মস্পর্শা ঘটনা, তাহা! রামান্ুজকে এবন্প্রকার 

মতাবলম্বী করিয়। তুলিতে লাগিল। 

এখন এই অবস্থায় আীর্য্যত্বয়ের আবির্ভাব-কালের সমাজ বিষয়টা 
মিশ্রিত কর! যাউক, দেখ! যাউক তাহাদের দার্শনিক মত কিরূপ হয়। 

শঙ্করের পুর্বে বৌদ্ধ-মত পূর্বতন বৈদিক ও পৌরাণিক মতের উপর 
সার্বভৌম রাজত্ব করিয়া, তখন বিরক্তচিত্ত ও জরাগ্রস্ত হইয়। পড়িয়া- 
ছিল। রাজ্যের ধন-রত্বের রক্ষা বা তাহার সধ্যবহার করে এমন উত্ত- 
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রাধিকারী কেহ নাই? সুতরাং পূর্বতন বৈদিক সামন্ত রাক্ষ্যের এক 
বংশধর শঙ্কর সেগুলি সংগ্রহ করিয়া! নূতন রাজ্য গঠন করিতে 

বসিলেন। অগত্য! শঙ্কর-যতের বৈদিক ও পৌরাণিক উপকরণে 
বৌদ্ধগন্ধ, বিশ্থমান থাকিল। বৈদিক, ও পৌরাণিক সামন্ত রাজ্য সমূহ 

এবং সর্ধভৌম বৌদ্ধ-রাজ্যের প্রজাই ত শঙ্ষর-রাজ্যের প্রজা; সুতরাং 
তাহার নূতন রাজ্যের আইন কান্ুন প্রভৃতি যাহা কিছু--সব তছুপযোগ 
করিতে হুইল। তাহার তিস্তা ও যুক্তি-তর্কে উভয় সংস্কারই বিদ্ভমান 

রহিল। বৌদ্ধগণ যেমন জ্ঞানসাধনপ্রিয় শঙ্করেরও সাধন তদ্রপ জান- 

যোগ প্রধান হইল। বৈদিক ও পৌরাণিক যেমন জ্ঞান, তক্তি 
ও কর্শপ্রধান, শঙ্কর মতে তদ্ধপ সেগুলিও স্থান পাইল। পরুস্ত 
উভয় পক্ষের সাধারণ অংশটুকু জ্ঞান পদার্থ হওয়ায় শঙ্করের জ্ঞানে 
কর্ম ও ভক্তির বিরোধ স্থান পাইল না, উহার! উহার অধীন হইয়া 

পড়িল: তাহার পর শক্করের রাজত্ব সার্বভৌম হইল দেখিয়' 
অবশিষ্ট পূর্বতন যে-সমস্ত পৌরাণিক ও বৈদিক “ মত” বা সামন্ত 
রাজাগুলি আচার্যের রাজ্যে এখন প্রতিপক্ষতাচারণ করিতে 

আসিল। যাহার! ভাবিল “আমি কেন সার্ধতৌম সিংহাসন পাইব না” 

তাহাদের মধ্যে যাহারা বিবাদান্তে শক্করের অধীনতা স্বীকার করিল, 
তাহার জীবিত রহিল, অবশিষ্ট বিনষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে 

দেখ! যাইবে, তাহার নির্বিশেষ অধৈতবাদ সব্বেও সণ ব্রহ্ষবাদ 
স্থান পাইল। জ্ঞানে মুক্তি হইলেও কর্ম্ম ও তক্তি চিত্ত-সুদ্ধির কারণ 

হইল। শিব-বিষু-শক্ি প্রভৃতি সকল দেব-দেবীর উপাসনা ও শঙ্কর 

মতের অন্তভুক্ত কর! হইল। 
এইরূপে কয়েক শতাব্দী রাজ্য করিবার পর, রাজ্য অতি বিস্তৃত 

হইলে বেমন, সর্ধক্র সুব্যবস্থা অসম্ভব হয়, অধব! বহুকাল প্রতিদ্বন্থী- 
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হীন হইয়! থাকিগ্পে যেমন শক্রর শ্রীব্দ্ধি ও শক্তি-সঞ্চয়ের প্রতি দৃষ্টি 
কমিয়া যায়, আজ শঙক্কর-মতের সেই অবস্থায় রামানুজমত শকতি-সঞ্চ় 

করিয়া মাথ! তুলিল। অভ্যুতথানোন্ুখ শক্তির যদ্দি প্রবল শক্রকে 

মারিতে হয়, তাহ! হইলে যেমন সেই শক্রর ব্যবহার্ষ্য অস্ত্র-শস্তান্বরূপ 
অন্ত্র-শন্ত্র ঘার! সজ্জিত হওখ| প্রষ্বোজন হয়, তদ্রুপ রামান্থুজমত শঙ্কর- 

মতের সংঘর্ষে শঙ্কর-মতের অনুরূপ যুক্তি-তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিল। 

রামানজ মতে জীব-ব্রন্দের তে? স্বীকার থাকিয়াও প্রায় একজাতীয় 

পদার্থ বলিয়। স্বীকুত হইপ, অর্থাৎ বিশিষ্ট অদৈতবাদের রূপ ধারণ 

করিঙল। পক্ষান্তরে স্বখলোতী সার্বভৌম রাঞ্জ৷ নিজ অসাবধানতা ও 
অবস্থাদোষে কোন সামন্ত-রাঙ্গের সহসা পরোক্ষ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত 

হইলে যেমন তাহার প্রতি উপেক্ষা! প্রদর্শন করে, তজ্ূপ অদ্বৈতমত, 

রামানুঙ্গমতের মৃহিত বিশেষ শক্রত! করিল না। তাহার! বলিল 

ব্যবহারিক দশায় জগতাদ্দি সবই যখন সত্য, তখন রামানুজ-মত 

থাকে থাকুক, এবং সগুণ ব্রদ্ধোপাসন। সম্বন্ধে রামানুজ-সম্মত ভক্তি- 

মার্গের প্রকারাস্তরে স্বমত মধ্যে স্থান প্রদান করিল। ওদিকে 

বিজয়-কামী রামান্ুঙ্গমত অদৈভমতের এই প্রকার ওঁদাসীন্ত ভাবকে 

অতৈতমতের পরাজয় ভাবিয়া উৎসাহিত হইয়৷ উঠিল, নিজ মত 

প্রচারে বদ্ধপরিকর হুইল, এবং জগতে একটী ছুষ্টমতের দমন হইল 

বলিয়। আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। উভয় মতের বর্তমান সন্বন্ধও 

প্রায় এইরূপ । (২৩৩ পৃষ্ঠা,“জন্মকাল” পবন্ধটী ভ্রষ্টব্য 1) 
উপরে যাহ! বলা হুইল কেবল তাহাই আচার্য্যদ্বয়ের দার্শনিক 

মতের হেতু বা ভিত্তি নহে। এতত্যতীত সাম্প্রদায়িক শিক্ষা একটী 
অতি প্রবল কারণ আছে, তাহা আমরা! এখনও গ্রহণচুকরি নাই। এই 

সাম্প্রদাক্রিক শিক্ষ। বাতীত আচাধ্যঘ্বয় ঠিক ওরূপ কখনই হইতে 
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পারিতেন না। আচার্য শঙ্কর যদি গুরুগোবিন্দ-পাদ এবং গৌড়পাদকে 

না পাইতেন, আচার্য রামান্থজ যদি মহাপুর্ণ ও যামুনাচার্ধ্যকে ন। 
জানিতে পারিতেন, পক্ষান্তরে ইহার। যদি আার্যযঘ্বয়কে তাহাদের 

জ্ঞানভাগডার উন্ুক্ত করিয়! ন! দিতেন, তাহ! হইলে, আচার্ধ্যদ্বয় কোন্‌ 
পথে তাহাদের মহত্ব প্রকাশিত করিতেন, তাহা! বল! বড় কঠিন। 

স্থতরাং সাম্প্রদায়িক শিক্ষা! আচার্যযঘ্বয়ের মত-গঠনে যে অতি প্রধান 

কারণ, তাহ৷ বলাই বাহুল্য । 

বস্তুতঃ এই সাম্প্রদায়িক-শিক্ষা-জগৎ-প্রবাহে একটী অপুর্ব 

কৌশল। ইহ। বহুদেন জীবিত থাকিয়া কখন সন্কুচিত, কখন 
প্রসারিত হইয়া জগতের নানা কার্য্য সাধন করে। ইহা! যেন জগজ্জননী 
পিতামহী প্রকৃতি দেবীর বুত্ব-পেটীকা, বংশান্ক্রমে সম্তানসম্ততিগণ ইহ। 
ভোগদখল করিয়া থাকে। ইহা! একদিকে আমাদিগকে যেমন নূতন 
আলোক প্রদান করে--_পূর্ববপুরুষগণের পরীক্ষিত সত্যভূষণে সমলম্কত 
করে) অপরদিকে তদ্রপ মানবচিস্তাকে স্বাধীন ভাবে চলিতে বাধা 

দেক্স-তাহাকে সংস্কারের দাস করিয়া তুলে। আচার্য্যদ্বপ়্ে ইহার প্রভাব 
কতদুর কার্যকরী হইয়াছিল, তজ্ছন্ত তাহাদের পুর্ববাচার্য্যগণের গ্রন্থ দেখ! 
প্রয়োজন । ভগবানের ইচ্ছ! হইলে আমর! দ্বিতীয় ভাগে তাহাদের 
মত-ভুলনা কালে আলোচনা! করিব। যাহা হউক এখন 

এ বিষয়টী জানিতে পারাতে ইহাদের দার্শনিক মত মীমাংসার পক্ষে 
এইটুকু সহায়তা হইল যে, ইহারা বিচার-কালে কখন কোন দিকে 
ঢলিতেছেন, তাহা! আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। বিচার-কালে 

কোন্টী তাহাদের নিজের যুক্তি কোন্টী তাহাদের অন্ভূতি, 
এবং কোন্টী তাহাদের সাম্প্রদায়িক যুক্তি, তাহা! আমরা অনায়াসে 
বুঝিতে পারিব। আর এ লাভ বড় সহজ লাভ নহে; কারণ 
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এতাদৃশ মহাপুরুষগণের যাহা অনুভূত ও সাক্ষাৎ্কৃত বিবয়, তাহার 

মূল্য বড় কম নহে। তাহার পর যাহা! সর্ব্যাপেক্ষা উত্তম লাভ, তাহা 

এই যে, আচার্য্যদ্বয়ের সমগ্র বিচার প্রণালীর মধ্যে যাহা তাহাদের 

অভীষ্ট এবং যাহ! প্রাসঙ্গিক ও বাদীর বুদ্ধি-মোহ-বিধানার্থ 

তাহাও সহজে নির্বাচন করিতে পারিব। কারণ, তর্ক-স্থলে কখন 

কখন বাদী-প্রতিবাদী এমন সকল পক্ষ অবলম্বন করেন, যাহা হয়ত 

তীহার অভীষ্ট নহে। এখন যদি এই সকল বিষয় ম্মরণ করি 

আমরা সাবধানতা সহকারে তাহাদের মত-বিচার করিতে পারি, 

তাহা হইলে যথার্থ সত্য কি, তাহ] নির্বাচন করিতে সমর্থ হইব, 

এবং তথন যে সত্য নির্ধারিত হইবে, তাহাই তাহা হইলে বেদাস্ত- 

প্রতিপাগ্য নিঃসন্দিগ্ধ সত্য । 

সম্পূর্ণ । 










